গিত-বাহত 


(১ম খণ্ড ) 


লন্বীনারায়ণ ঘোষ 


দিল ও কলিকাত? বেতার কেন্দ্র এবং ইশ্ডে-ইউরোপীয়াঁন অরকে্রার 
বিশিঈ শিল্পী এবং বিভিন্ন সঙ্গীত-প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষক ও শিক্ষক । 


প্রকাশক £ 

প্রতাপনারাঁয়ণ ঘোষ, বি. কম, 
১২৩/১-এ শিশির ভাছুড়ী সরণী 
( মানিকতলা গ্রুট ) 

কলিকা তা-_৭০০০০৬ 


ফোঁন--৩৫-৬৯৬ 


প্রচ্ছদপট পারকল্পনা ও নির্দেশনা £ গ্রন্থকার 
শিল্পী ৫ শুভময় পর 


বক নি।ণে £ 
মেপাপ ওরিয়েন্টাল প্রিন্টিং ওয়ার্কল এবং 
মেসাপ দাল বর।দান, গরানহাট। 


মুদ্রণ : 

কালীপদ্ নাঁণ 

নাথ ব্রাদার প্রিন্টিং ওয়াক 
৬, চালতাবাগান লেন 
কলিকাঁতা--৭*০০০৬ 


চৈতন্থ সবভূতানাং বিবৃতং জগদাত্মনা । 
নাদব্রন্মচিদানন্দমদ্বিভীয়মুপাস্মহে ॥ 


পরম পুজনীয়া পরমারাপ্যা 
উন্রীত্রী্মাভ। আন্মম্ুসম্জ্রীল্ল 
অনীতিতম শুভ জন্স-জয়ন্তীর পুণ্যাহে প্রকাশিত। 
১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ ২৮শে মে, ১৯৭৫ খুষ্টাব্জ 


অনাদি অনন্ত নাদ প্রণব আকারে 
ধ্বনিরূপে রয় সদা জীবের অন্তরে, 
অপার করুণ! তার বিচিত্র মনন 

নাদ হতে সঙ্গীত তিনি করেন স্থজন 
তাহার উদ্দেশে জানাই অসংখ্য প্রণাম 
রচিনু “গীত-বা্ম্, যেন হই সিদ্ধকাম ॥ 


চর 


গ্রন্থকার 


প্রাপ্তিস্থান £ 


মেসাস” দাশগুগু এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ 
৫৪-৩১ কলেজ প্টীট, কলিকাতা-১২ 
ফোন. ৩৩৮৭৫, ৩৪-৬৫৪৭ 


চর 1, 2. 80151505005 5 
চ601918518575 ও) 19151271001075 

25773, 13279815 13518518 05517786815 9৩৩1 
(০5100665712 


মেসাস' এস চন্দ্র এশু কোং, বাণ্যন্ত্র ও সঙ্গীত পুস্তক বিক্রেতা 
৪, রফিক আহমেদ কিদোয়াই রো 
কলিকাতা-১৩, ফোন- ২৪-৬৬২৩ 


মেসার্স কানাইলাল এগ ব্রাদাস' 
বাস্ন্ত্র নির্মাতা 

৩৭৭, আপার চিৎপুর রোড 
কলিকাতা-৪ 


সঙীত-কার্যালয় হাথরাস, ইউ, পি. 


ভস্নঙ্গ 

বর্ভমান ভারতের অভিজাত সঙ্গীত ধাদের 
একান্তিক প্রচেষ্টীয় প্রচারিত, প্রসারিত ও 
আলোচিত হয়েছিল এবং ধাদের প্রয়াসে সবপ্রথম 
অ.ধুনিক ভারতীয় স্বরলিপি উদ্ভাবিত তয়েছিল ও 
শিক্ষাভবন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই ছুই পথিকুণ্ 
সঙ্গীত-গুণাকর ক্ষেত্রমোহন €গাস্বামী এবং বাজ 
হ্যন্প ০শোৌরীক্দ্রমেহন ঠাকুরের গৌরবময় স্মৃতির 
উদ্দেশে গীত বাছ্যম্‌ গ্রশ্রখাঁনি উত্সর্গ করে বন্য 
হলাম । 


স্ত্লভ-সাক্সল্বভভ্েল্প জ্সভ্ভিশ্ভ্ 
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1)2,0015 5525 615 1781001) 09940. 
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প্রযুক্ত লক্্মীনারায়ণ ঘোন রুত “গীতবাগ্ম”-এপ পাঞুলিপি পড়ে দুগ্ধ হয়েছি । 
এ ধরণের একটি পুস্তকের অতাস্ত প্রয়োজন ছিল । 

সঙ্গীতশিক্ষাথীদের উপযোগী [বষয়বশ্থুই শুধু পরিবেশিত তয়নি-আমার মত 
সঙ্গীতশ্লিলীরাও এতে বনু জ্ঞাতব্য তথা পাবেন । আমি নিশ্চিত যে এ পুস্তক 


মিজ গুণে সাঁধারণ্যে সমাদ্ুত হবে । 


টে 


১৪৩১৯ ৭৫ 
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শ্রলক্ষীনারায়ণ ঘোষ প্রণীত একটি সঙ্গীতপুস্তকক আমার হাঙে এপেছে 
যা পাঠ করে আমি পুস্তকটির প্রশংম| না করে পারিনি । লক্ষমীনারাঁয়ণবাবৃ 
এই গ্রন্থটির পিছনে অনেক পরিশ্রম, চিন্ত, বিচার ও গবেষণা করে তবে 
এর মুদ্রণের ব্যবস্থা করেছেন সন্দেহ নাই। সঙ্গীতবিষযক বহু জ্ঞাতব্য ও 
তথ্যপূর্ণ এই বইটি সঙ্গীতরপিক, শিক্ষার্থী ও জিজ্ঞন্দের উপকারে আপবে বলে 
আমার বিশ্বাপ। এই পুস্তকে মে যে বিষয়ের উত্থাপন ৪ উদ্ধত আছে তার 
কিছু কিছু হচ্ছে : সঙ্গীতের বহু বিষয়ের প্রাচীন ইতিহাদ; ম্বরলিপির বিবর্তনের 
কথা; উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত থেকে আর্ত করে অন্যান্য বহু প্রক্কারের সঙ্গী ত-শৈলী এবং 
বিভিন্ন ঘরাণার কথা; নান! বাছাযন্ত্রের ছবিপহ বিবরণ ইত্যাদি । 

এতগুলি বিষয়সমন্থিভ কোন সঙ্গীত পুস্তক আমার চোখে এর আগে পডেনি। 
আমার আশা এই পুস্তকের সন্যাবহ'র ম্ামাদের দেশের স্ুধীন করবেন। 
লক্ষীনারায়ণ লাবুকে "আমার ধন্থাণাদ জানাচ্ছি। 


জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ 
“তেমায়]", আইরন সাইড রোড 
নলকাতা 


শ্রবী-গবেষক শ্রীলক্ীনারায়ণ ঘোষ মহাশয় প্রণীত “গীহ-বাগযম্* গ্রন্থটির 
প1$লিপি দেপবার শ্রযোগ আমার হয়েছে । এটকে একট অত্যন্ত মূল/বান 
কোঁসগ্রন্থ বলা যায়। এামাদের দেখে সঙ্গাতদন্বন্ধায় কোনগ্রশ্থের থেই মভাব 
রয়েছে, অথচ নান। প্রয়োজনে এই পূরণের গ্রপ্ধ থাক। একঙ্কান্ত আবশ্যক । পূর্বরণিত 
অগ্ধ +য়েকটি গ্রন্থ থাকলে৪ এইঝপ প্রচেই্। যত ব্যাপকতর হয় ততই ভল। 
আবীদের পঙ্গাতে বশ শতাব্দার ববঙ্$নের ফলে বুশ মাজ অপ্রচলিত, 
বহু একের বা|খা। এক পাকলেপ অর্ধের পরিবতন ঘটেছে এবং বহু আকুতি ও 
প্রকৃতির নবতর সংযোজন খটেছে। এই লমন্ত বিষয়ের পরিচিতি থাকলে 
ইতিহাস অবিরূত থাকবে এবং পরবতী গপেষক ৭ জিজ্ঞান্বর| বিশেষভাবে 
উপরূত হাবন। গ্রন্থকার সঙ্গীতশান্খে স্থপণ্তত। [তনি বিপুল অধ্যবসায় 
৪ প।রশ্রম সহকারে আমাদের সঙ্গাতের প্রতিট পিভাঁগের প্রচলিত, অপ্রচলিত 
শব্দপমূহের সংজ্ঞা ও পরিমিত ব্যাপ প্রদান করেছেন । শাবস্টক বোধে বন্ছু 
চিত্রও তার গ্রন্থে স্সিবেশিত ₹রেছে। ইচ্ছা করলে এই গ্রন্থের পরিধি বিপুলতর 


( ঝ ) 


করা যেত কিন্তু যাতে সহজে ব্যবহার করা যায়, এর জন্য তিনি অতবিস্তৃতির 
দিকে যান নি। সম্পূর্ণ নিজস্ব সঙ্গতিতে তিনি এব শ্বধ ব্যয়লাধ্য গ্রন্থ প্রকাশে 
অগ্রনী হয়েছেন । বহঃমান পরিস্থিতিতে একমাত্র তার মত অক্লান্ত নিবেদি হ- 
প্রাণ বিছজ্জন ব্যতীত আর কেহই এতবড দায়ত্বভার বহন করতে আন্তরিক 
প্রেরণা পাবেন না। এই যে বিপুল সহায়তা তিনি ম্বন্ঃপ্রণোদিত হয়ে 
আমাদের দেশকে প্রদান করলেন, এর অন্তনিহিত মহত্বই তাঁকে পুরস্কৃত ৪ 
গৌরবান্বিত করবে এবং আমাদের সঙ্গীত্পাচিত্যে ও বিজ্ঞানে তিনি স্মবণীয় 
হয়ে থাকবেন । এই স্থমহতৎ প্রচেঈগায় আমার আন্তরিক সাধুবাদ জানাতে 
পেরে হখী হলুম | 


প্রীরাজো শ্বর মিত্র 
১/২এ, বনমালী মরকার গ্রীট 
কলিকাত। 


পরম প্রীন্ভাঙ্গন শীলম্প'নারায়ণ ঘোষ মহাশয়ের লেখা “গীবাছ্ম্” এর 
পাঁওুলিপি খানিকট। উল্টে পাণ্টে দেখেই উপলদ্ধি করেছিলাম মে বাঁংল! ভাষাম্ 
লেখা এপরনের পুস্তক 25 পডেনি! শেষ পধন্ত পড়ে মুগ্ধ ও বিস্মত হয়েছি । 
কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠার পারচয় ছত্রে ছত্রে রঘেছে। 

ভাঁরতীয় যন্ত্রবাছের ও বগ্ধঙ্ত্রের ক্রমবিব্নের বয়স নেচাৎ কম নয়। 
বাগ্গন্্রের সখ্যাও প্রচুর । হই বাঁদমইৈলী সংক্রাস্ত ও অন্যান্থ ব্ষিয়ে ব্যহত 
শব অসংখ্য । "ই পরিভাবষ। বা [911010105-র তিনি বগীকরণ করে 
একটি সঙ্গীচুকোষ কলেছেন। এন্ড গীতবিভাগকে তিনি বজ্জন করেন নি বা 
কোন বিশেষ বিভাগের প্রতি পক্ষপাঁর দেখ|ন নি। নাদ থেকে আরম্ভ করে পঙ্গীহের 
নান। পরিভ।যার বিশেষ পরিচয়, ছন্দের বিস্তত ব্যাখ্যা, রাগের সময়, রাগের 
রসের বিচার, ম্বরলিপির ইতিহাস, আলাপ, বাণী, ঘরাণ। প্রভৃতি বিষের বাঁপক 
আলোচনা; নিবদ্গীতে-ঞ্ুণদ, পামাপ, খেয়াল, ঠুংণী, টগ্লাঃ গজল থেকে 2 
করে ব্হুপ্রকার গীঙশৈশীর বাখা]; বাউল, ভাটিয়াশী, শ্যামালঙ্গীত, কীত্ন 
ইত্যাদি উভয় বাংলার বহুপ্রকার পল্ল'গী তর পরিচয়; রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেজ্ুলাল, 
রঙ্গনীকান্ত, অন্তুল প্রস।দ, নজরুল প্রভৃতি শ্রক্ষারের রচনার বৈশিষ্টা বিশদভাবে 
ব্যাগ্া। ক.রহেন। পুস্তকটির বেশ খানিকট। জড় রয়েছে দক্ষিণ ও উত্তর 


(4 ) 


ভারতের বহুপ্রকার উচ্চাঙ্গ ও দেশজ বাগ্যযস্থ্ের সচিত্র সংক্ষিপ্ধ পরিচয় । সঙ্জেই 
অনুমান করা যাঁয় যে এই পুস্তক যে কোন সঙ্গীতশিক্ষার্থী, যিনি উপপ ত্বক জ্ঞান 
লাভের চেষ্ট। করবেন, তার পক্ষে “নিদেশেকা পুস্তক” হিসাবে অবশ্ঠ সংগৃহীতব্য 
হবে। 

এ প্রসঙ্গে শ্রাঘাষের সঙ্গীভতত্বালোচনার অধিকার বিষয়ে খানিবট। 
উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করন্চি। তিনি সঙ্গীতশ্ক্ষির ডের। বেঁপেছিলেন 
অবিভক্ত বাংলার উচ্চাঙ্গ সন্গীতের পরম ভস্থান গৌর,পুর ভবনে অর্থাৎ 
মৎগুরু হ্বগীয় বজেন্্রকিশোর রায়চৌ;রা ও তর স্বযোগ্য উত্তরাধিকারী 
শ্রবীরেন্্রকিশোর তার শিক্ষাপ্তঞ্ণ । তাঁদের কাছে তিনি উপপত্তক ও ক্রিয়াত্মক 
প্রকারের তালিমই পেয়েছেন। তার অন্যান্য সঙ্গীতগুরুর *ধ্যে ভার তবিখা।ত 
সাবেঙ্গীয়। উল্টাদ বুন্ধু খঁও খ্যাতনাম। সেঙারা শ্াবজয় দাস পাকড়ের না 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগা ।  এতদ্যতীত তিনি প্রথণাত অঙ্গীতকোতবিদ ডাঃ 
বিমল পায় মহাশয়ের কাছেও দ্ঘ দন পরে সঙ্গীতের ক্রিয়াত্মক ও উপপাত্তাব্ষহের 
তাঁলম পেয়েছেন । তার গভর জ্ঞানের প্রমাণ আলোচা পু্তকমাধান্ইে তিনি 
পাঠকেপ সামনে ধরেছেন 

এ পুস্তকটির ভাষাগত অভিনব ৪ আঃশাচনার অপেক্ষ। রাখে শ্রাবক্ষিপান্র 
ভাবা সাধারণতঃ গুরুগীর হয়ে থাকে এবং প্রায়শই ত| সাধারণ পাঠকদের 
বোদগথ্যতার বাইরে চলে যায়। শ্রঘোষের আশোচন:র বিষয়খস্তটা 
গশ্'র হলে তিনি তাঁকে অত্যন্ত রম্ণায় ৪ স্গখপাঠ করে প্রায় বিনোদনসা হতোর 
সমপদঢায় ভুক্ত করেছেন । ফলে সঙ্গীতশিক্ষাী। সঙ্গীতশলী, সঙ্গীতকো। বদরা 
যেখন প*গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন, তেমনি সঙ্গীতানভিজ্ঞ পাঠক ৪ রলগ্রহণে 
বাঞ্চত হবেন না। আম পুস্থকঠির বুল প্রচার কামনা কব। 


অজয় সিংহরায় 
১৮/৩এসি ফন রোড, কলিক্াত।-১৯ 


শ্রীযুক্ত লক্ষীকান্ত ঘোষ গীত-বাছ্াম* নামে সশীত্রগ্রন্ রচনা করেছেন দেখে 
আনন্দিত হলাম । সমালোচনা ও মন্তব্য লেখা সহজ কাজ, কিন্তু নৃন্ন গ্রন্থ 
রচন। কর! কঠিন কাঁজ। তাহলেও মন্তব্যে পাঠক ও সমালোচকের হনের 
কথ জান! যায়, আর জানা যায় গ্রস্থের আলোচনা কোন্‌ পথ বা রীতকে অন্ুসরণ 
ক“রে হয়েছে । 


(॥ ট ) 

গীত-বাছ্চম্*গ্রন্থে বিচিত্র সাঙীতিক উপাদানের সমাবেশ করা হয়েছে. 
যেগুলি শুধুই ছাত্ুদের নয়, শিক্ষকদেরও অনেক উপকার-সাধন করবে । শ্রযুক্ত 
লক্ষ্ম কান্তবাবু শবতত্বেপ সঙ্গে সঙ্গে শ্রাত, যন্ত্রে ব্যবহৃত তার ও তারের ধৈর্ঘ্-বিচার 
ও সঙ্গে সঙ্গে আং্কক পদ্ধতিতে কম্পনসংখ্যার পারচয় দিয়েছেন একটু বিস্তৃতভাবে। 
তার আলোচিত গমক, তান, ছন্দ, তাল, কাল, আলাপ ও স্বরলিপি বা ম্বরের 
লিখনপদ্থত্র 1ববরণ বিশদ হয়েছে ও কিছুট। নৃতন চিন্তা ও শৈলীর আশ্রয়গ্রহণ 
করেছে। মতবাদ ও মতভেদ অবশ্য থাকবেই, কেনন1 নানা মুনির নানা মত। 
কিন্ত তাহলেও তা শাস্স ও বিজ্ঞানপঞ্ছতির ধার! অঠসারী হওয়া উচিত। অবশ্য 
লক কাস্তবাবু বেশ সম্তর্পণে ও সজাগ দৃি রেখে বিচিত্র মতবাদ-ভেদ এনিয়ে 
সকল সাঙ্গ।[তক উপাদানগুলির নুতনমভাবে আলোচনা করেছেন । 

তাপ আলোচ্য (বশেষ কপ নিয়েছে ভারতীয় বাছ্যযন্্রগুলর আলোচনার বেলায় । 
তিন প্র।তটি বাগ্যযন্ত্রের প্রতিকাতি দিয়ে তাঁদের গঠনপ্রণালী ৪ ব্যবহারের 
বৈশিষ্ট/-সম্পর্কে আলোচন। করেছেন-__ষ। সঙ্গীতশিক্ষাথীমাত্রেরই উপকারে লাগবে 1 
অবন্তা প্রাতটি বান্যন্ত্রের প্রাতহাসক হঠিকথার বিশদ আলোচন। না দিলেও 
শযুক্ত লগ্মীকানস্তবাবু সংক্ষেপে সকলগু/লর সারসংকলন করেছেন । প্রাচীন 
হিন্দু, বৌঞ্ধ ও জৈন মন্দিরে বা দেবদেউলে, প্রশ্তর-প্রাচারগার্রে ও রেলিং 
গুভ্াতততে বহু বাছ্ঘস্ত্রের উল্লেখ পাঁঙয়া যায় ও সেশুল দেখে প্রাচীন ভারতে 
খ্রীষ্টীয় ভারতায় সমাজে যে কঠসঙ্গীতের পাশাপাশি যন্ত্রসঙ্গীত্ের মালোচন। অনুশীলন 
হোত ত] বুঝা যায় এবং এ বাগ্ঘপন্রগুলির গঠন ও বাদন-পঙ্গতি যে অন্তত 
কু)া,সক]াল যুগের ভারতায় সঙ্গী তভাগ্ারকে হ্ষমাঁয়ত করেছিল ও] স্বীকার 
করতে হয়। 

প।রখেষে মন্তব্যের অবসরে বলি শ্রীযুক্ত লক্ষমীকান্তবাঁবুর 'গীত-বা ছ্যম্*-গ্রন্থেপস 
লিখন ও প্রকাশ-ভঙ্গীর মধ্যে বেশ একটি চিস্তাবৈশিষ্ট; ও স্বতন্ত্রবুথির রূপায়ণ 
দেখা যায় ও সেই রূপায়ণ ও গ্রকাশভঙ্গীর আমর প্রশংসা কপি । আশ! করি তার 
স্বতন্ত্র ও নৃতন চিন্তার অবদানস্বরূপ গীত-বাছাম্‌ স্থধা ও জিজ্ঞানসমাজের বিশেধ 
কল্যাণ সাধন করবে। 


স্বামী প্রত্ঞানানল্দ 
শ্রীরামরু বেদাস্ত মঠ, কলিকাতী!, 


( ঠ ) 


শ্রীলক্্মীনারায়ণ ঘোঁষের লেখা প্গীত-বাছাম্* বইটি আগছ্প্রান্ত নিপবিচ্ছিন্ 
আগ্রহের সঙ্গে পড়ে অত্যন্ত আনন্দ ও তৃষ্কি লাঁভ হলো। লক্মীনারায়ণবাঁবু 
অনেক আয়াস খ্ীকাঁর করে বছ পুরাতন ও ছুর্লভ পুঁথি ও পুস্তক-পুণ্তিকার ভেতরে 
প্রবেশ করেছেন, অনুশীলন করেছেন এবং যেভাবে নিহিত গুচ তথ্য গবেষণার 
ঝরা সকলের মনোমিবেশের জন্তে তার বইয়ে প্রকাঁশ করেছেন ণে জন্যে তিনি 
বিশেষ কৃতিতেপ দাী করতে পারেন | উপপত্তিক দিক দিয়ে তিনি সংগীতের 
উৎপত্তি, ইত্তিহাস ৪ ক্রমবিকাশের কখা যেমন সুষ্ঠু অথচ মপল ও সহজবোধ্য 
ভাষায় লিপিবদ্ধ কবেছেন তার প্রশংসা! ন। করে পারা যায় না। 
এই বইয়ের 'যগ্্বিভাগ' অংশের “অবনঞ্থ ব| আনদজাতীয় যন্ত্র” বিষয়ে 
তিনি ঘে আলোচনা করেছেন তা সভা সতাই এক শুতন দিগন্তে সন্ধান দেয়। 
এই বইখানি সংগীভ-শিক্ষার্ীদের পক্ষে উপযোগী, শিক্ষকদের পক্ষে সহায়ক 
এপং সংগীত-প্রেমিকদের পঈপোষকতা লাভ করবে এই কামন| কগ্রি। 
হীরেক্দ্রকুমার গঙ্ো পাধ্যায় (হীরদদ1) 
৬নং বনমালী চ্যাটাদি স্ট্রীট, কলিকাতা! ২ 


অন্ল্লাঞ্গ 
সঙ্গীভগ্রন্থ প্রণয়নের প্রথম সত সঙ্গতের প্রতি অগব!গ, যথার্থ মাকর্ণ । 
এই আকষণ ব্যাঞ্জকে একাগ্র করে, উন্নুগ করে, জ্ঞানবুদ্ধর আকাঙ্খা জ!গায়, 
প্রয়োগরীতির সঙ্গে গভীর পপ্সচিহির তৃষ্ঞ বাডাঁয়। মেখ|শে অনকরণগ্রবু তত 
স্মিত হয়, অপরের দৃষ্টি দিয়ে বচাঁপের ইচ্ছা প্রশমত হয়; আপন শ্ষচ্ছ দৃষ্টি, 
অপীতবিষ্তা, জ্ঞান-বোধ-বিচারের সহায়তায় প্রকৃত ৬থা উদ্ব।টনের উদ্যম 
জাগ্রত হয়। 
শীঘৃত লক্ষ্ীনারায়ণের প্রতি পদক্ষেপে 'এই ভাগু ভ লক্ষ্য করা যায়| সঙ্গাছের 
প্রত মতাকারের অগ্রাগ আছে বলেই গ্রন্থথানিকে অনন্থা করবার জন্য 
লক্ষমীনাপায়ণ 'অণম) ডত্সহে গ্রন্থের পর গ্রন্থ, প্রণন্ধের খর প্রবন্ধ অচশীলন করেছেন, 
এবং শিজ প্্যানপারণাকে লেধনামুখে গ্রকাশ করতে দিপা বোধ করেন নি। ভার 
এই সং্দাহন অভিনন্দনযোগ্য । অগি লক্ষ্য করেভি যে, আজ পযশ্ক যিনি যা 
বলেছেন, লিখেছেন, শিখিয়েছেন তার অতিবিক্ত অনেক কিছু অজজানিত, তকিত, 


( ভ ) 


অস্পষ্ট বিষয়বস্ত তিনি তার গ্রস্থে সন্নিবেশিত করে, ব্যাধ্যা করে “গীত বাগ্যম্‌্”-কে 
হ্যয়' সম্পূর্ন ও সর্বাঙ্গহ্ন্দর করে তুলেছেন । এই কাজে নানা বাধার সঙ্গে 
লক্ষ্মীনাপায়ণ এক] যুদ্ধ করেছেন। গ্রন্থ ও প্রবন্ধ সংগ্রহ করা, লাইব্রেরি, 
সংগ্রহালয়, পুস্তক-বিক্রয়-কেন্দ্রে নিত্য নিত( গতাম়্াতত করাকে তিনি পবিত্র কর্ম 
মনে করেছিলেন; সে ব্যাপারে কোন অস্থবিধাকেই লক্ষীনারায়ণ অস্থবিধা বলে 
গ্রাহা করেন নি। তাপ এই অন্ুসন্ধিৎসা আমাকে চমংরুত করেছে । 

“গীতবাছ্যিম্*-এর বত্মান খণগ্ডটি প্রথম ভাগ। সংস্কৃত শাস্গ্রস্থেপ নাদ্দ থেকে 
আরম্ভ কর্পে আধুনিক কালের যে কোন প/রভাষাপ বিস্তৃত ব/াধ্যা এতে দেওয। 
হয়েছে । অধিকন্ত আছে শ্রুতি, রাগ-স্ময়, রাগে রস, ম্বরলিপির ইতিহাস সম্পর্কে 
যখাযথ আলোচন। । আরও এগিয়ে গেলে পাওয়া যাবে “আলাপ” নিয়ে বিস্তৃত 
চর্চা, “বাণা” নিয়ে বিবেচন।, “ঘরাণ1” নিযে ব্যাপক আলোচনা, “নিবদ্ধ গীত” 
গ্রকারের মবিশ্ষে পরিচয়, যার মধ্যে কীর্তন, পলী,গী,শ, রবীন্ত্র-ছিজেন্দ্-রজন্ী কাস্ত- 
অতুলপ্রনাদ-নজরুলগীতির প'রচয়ও প্রাধান্য লাভ করেছে। 

এই গ্রস্থের প্ররূত বৈশিষ্ট্য “বাঞ্ঠ” সম্পকিত বিবরণ। একখানি পাঠ্য 
সঙ্গীতগ্রন্থে বাছ্ের এ প্রকার বিশ বিবেচন অভাবনীয় । তত, অবনদ্ধঃ ঘন, 
স্থষির [বষয়ে যে বিস্তৃত তথ্য লক্ষ্মীনারায়ণ প্রকাশ করেছেন তার তুলনা মেল! 
কঠিন। বাগ্গুলির প'রচয়ের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থকার বাগ্যগুলির চিত্র সন্নিবেশিত 
করেছেন, য। বাগ্যযন্তগুলির গঠন সম্পর্ষিত অস্পষ্টতা দুণীকরণে সাহায করবে। 

বাছ্গুলির সঙ্গে পরিচিত হবার জন্ক লক্ষমীনারায়ণ বহু প্রাপ্য অপ্রাপ্য গ্রন্থের 
সহাধ্য নিয়েছেন এবং বহু প্রচলিত ভ্রমাত্সক মতের নিরাকরণ করেছেন। 
বাগ্ভকা'গুটি লক্ষ্মীনারায়ণের অধ্যবসায় ও অন্পান্ধংসার অমূল্য দান । 

আমাদের শু;ভচ্ছ। ও কল্যাণকামন] লক্ষ্মীনাগায়ণকে সার্কতার পথে অগ্রসর 
করুক এই প্রার্থন। করি। 


ডাঃ বিমল ব্লায়ঃ এম, বি. 
১৮সি, নকুলেশ্বর ভট্টাচাধ লেন 
কলিকাতা-২৬ 


্ুলল্লাঙ্গ (আলাপ ) 


প্রায় বছর ছইয়েক আগে “আশুবঞ্ধনী” মাম দিয়ে এম্রাজ সম্বদ্ধ 
এক প্রবন্ধ লিখেছিলাঁম। বর্তমান কালে অবছেলিত ও হৃঞগৌরব এই 
বাগ্ধস্্টির বিষয় সঙ্গীতপ্রেমী ও অন্শীলনকারী স্ু্দীজনের দৃষ্টি আক্ণ করাই 
উক্ত প্রবন্ধ লেখার উদ্দেন্ত ছিল। আমার দেই প্রবন্ধটি এবং বিভিন্ন পত্র- 
পত্রিকায় লেগ! সঙ্গাতের উপপত্তিক বিষয়ের আরও কয়েকটি প্রশন্ধ পাঠ করে 
কয়েকজন সঙ্গীতবন্থু ও আমার কয়েকজন ছাত্র আমাকে সঙ্গীত সম্পর্কে 
বিস্তারিত ভাবে এবং ভারতীয় বাদ্যষন্থাদি সম্বঙ্গে বিশদভাবে লিগতে অন্রোধ 
জাঁনান। কাজটি দুরূহ, সময়পাপেক্ষ ও গবেষণামূলক এবৎ আমার ম্ট সতত 
জীবনলংগ্রাষে বাস্ত মানষের পক্ষে সময় করে এই সন বিষুয় লেখায় হাত 
দেওয়া এক অকল্পনীয় ব্যাপার, কিন্তু শুভার্থাগ'ণর ইচ্ছার মূলা দিতেই হল, 
কারণ এরই মধ্যে অজান্তে কখন ভারতীয় বাছ্যষন্ধর ইত্তিহান ও সঙ্গীতের 
নানা তত্ব ও হথ্য সম্পর্কে লন্ধ অভিজ্ঞতাকে লেখাষ বপ দেবার 'একট। বামন! 
আমার মনের নপ্যে জেগে উঠেছল। ভারতীয় সঙ্গীত শিষণক নাঁন| প্রৰঙ্গ 
লেখার সময় যে অনুসন্ধান চালিয়নেভিলাম তাতে এট| বৃন্নেছ্চিলাম যে ভাবতীয় 
সঙ্গীতের অজানিত ও অকণ্থিত বিষয়সমুগ্গের এবং দেই সঙ্গে ভারতীয় বাগ্যস্থ্ের 
ইতিহাস লেখা কত কঠিন। ভুক্তভোগী মাত্রেরই এ অভিজ্ঞতা আছে । 
বাগ্ঘন্ত্রমূহ ও সঙ্গ'তের নান। বিষয় সম্পর্ষে আয়াসলাপ্য অচসঙ্ধ।নের ফলে যতকু 
জানতে পেরেছি দে সবের একটি সাক্ষেপিত রাশনেণ। এই পুস্তকে সনিবেশিত 
হয়েছে । সঙ্গীত সম্পর্কে অতীতে যেসব পুস্তক ও প্রবঙ্গাদি লেখ হ্ষেচে ও 
বাগ্পন্্ সম্বন্দে যে সকল ব্যাধ্যা কর। হয়েছে সেগুলিতে অনেক ক্ষেত্রে বিষয়নস্তর 
ব্যাপকত্ ও গুরুত্ব ক্ষু্ হলেও পূর্বহ্বীদের কাছে আমি রুনজ্ঞ। এই নমন্যদের 
বিশেষ চেঈটা এবং সামী পদক্ষেপের ফলেই সঙ্গীতখাস্বস্গর 'প্রযম দোশান 
রচিত হয়েছিল, যার ওপর আম সামান্য কিছু রঙের তৃলি চালিয়েছি | 

সঙ্গীতের ওপপত্তিক বিষয়ে জ্ঞান লাভের জন্য এখন সাধারণ সঙ্গ প্রেমীদের 
আগ্রহ অদূর অত'তের অবস্থার তুলনায় অনেক বেশী। বিগত যূগে গান 
গাওয়া বা বাজনা বাজাবাঁর চেস্টাই ছিল বড়ক্থা, তার তাত্ব্গ পধালোগনার 
ওঁহন্তক্য ব্যাপক ছিল না। তপন কোন বিষঙ্গ জান/ন। থাকলে উত্তাদের কাছে 


( ণ ) 


সে বিষয় জিজ্ঞাসা! করাঁর সাঁচস হত না বা জিজ্ঞাসা করলে প্রায় ক্ষেত্রেই সঠিক 
জবাব মিল না, কারণ উন্তাদদের মধ্যে মন্্গুঞ্ঠ ও রক্ষণনীলতার এতিহ্া অত্যন্ত 
প্রবল ছিল । আজ আর সেরকম অবস্থা নাই। এখন নানাদিকে নলানাজনে 
সঙ্গীতের বিভিন্ন পর্যায় ও বিভাগের ওপর গবেষণায় মন দিয়েছেন । নানা 
তথা ও লুপ্ধ অধ্যায় প্রণাঁশিন্য হচ্ছে, ফলে আমরা এ বিষয়ে অনেক কথা 
জানতে পারছি । আজ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গীত সম্বন্ধে ুৎস্থক্য বিশেষভাবে 
লক্ষণীয় । তার সামগ্রকভাবে এই শাস্মের বিভিন্ন বিষয় জানতে ও শিপতে 
আগ্রহী । সঙ্গীতে স্াতক ও ক্রাতকোত্তর বিভাগের পাঁঠক্রমে পাঠ্যপুস্তক 
হিপাবে বু বই প্রকাশিত হচ্ছে । বিশ্ববিগ্ঠালয়ের পাঠক্রম, রবীন্দ্র ভারতীর 
পাঠ ক্রম, সঙ্গতবিশারদ পাঠক্রম, সঙ্গীভপ্রভাকর পাঈক্রম ইত্যাদি ছাড়াও নান। 
সঙ্গীত-প্রন্ষ্ঠানের নিজ নিজ পাঠক্রম রয়েছে । এই সব পাঠক্রমের পরাক্ষাঁয় 
সাকল) লাঙ্গের জন্য অনেক শিক্ষাথী ৪ যথাবিহিত পরি শ্রম করছেন । ম্বখের কথা 
যন্ত্রপঙ্গীত এই সব পাঠক থেকে বাদ পড়েনি । এক্সাজ' সেতার, শরোদ, 
বেঠাল।, বীশী, তবল|, পগাবস্ প্রভৃতি বহু বাগ্যণন্ত্-শিক্ষাথীদের স্মঘোগ দে ওয়] 
হচ্ছে এবং উপমুক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর তাদের “বাপ বশরদ” “খাগ্য প্রভাকর” 
প্রভৃতি নানা উপাপিতে ভূষত করা 5চ্ছে। 

এই পুস্তকের বিষয়বস্তুর গঠন ও বিন্তামে শিক্ষার্থী ও পরীক্ষাথাদের কথ! 
চিন্তা করা হয়েছে এবং একই সঙ্গে অন্ুসন্ধিৎস্ সঙ্গতপ্রেমী ও সাধারণ 
অগশীলনকারীদের প্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি জ্ঞাতব্য বিষয়ও উপেক্ষা কর] হয়নি। 
সঙ্গীতের পা'রচা'ষক শব্দের জ্ঞান এবং ওুপপত্তশ্থাংশের পরিচয়ের সঙ্গে 
সঙ্গে বিভিন্ন বাগ্ঠযন্ত্রেরে আবিষ্কার, প্রপার ও ক্রবখিকাঁশের ক্ষেত্রে যে 
এঁতিষ্গাধিক পটভূ,একা ও ভৌগোলিক পবিবেশ কাজ করছে তার কিঞ্চিৎ 
বিশ্লেষণ এই গ্রন্থে কর! হয়েছে। তাঁছাভা উচ্চাঙ্গ সঙ্গ'তের নান! গী ৪খৈলীর 
ইতিহান এবং বাংলার লোকপঙশীত ইতাধাদ বিষয়ও এই পুস্তকে দেওয়। হয়েছে। 

আগেই বলে ছ আমার প্রচেশ! নৃন নয় তবে লধিনয়ে নিপেদন করবো! থে 
আ'্গক ও বক্তবোর উপস্থাপনে কিছু নৃনত্বের স্বাদ দেবার চেষ্টা করেছি । সঙ্গ'তের 
উপাপঞ% কোন এক কনের ও ষর্দ এই পুস্তক্ক কোন কাজে লাগে তবেই আমার এই 
দু্হ প্রচেঙ্গা সার্থক হবে। 

পরীক্ষাথীদের কাছে "মামার অহ্রোধ যে তারা যেন সনাক্ার শিল্পী 
'হবার সাধনা করেন, কেবলমাত্র ডিগ্রী লাভের মযোছে ্ঠাদের সমস্ত শক্তি ষেন 


॥( ত ) 


ব্যয়িত না হয়। সঙ্গীত-শাস্্ জানার প্রয়োজন আছে কিন্ত সেটাই সব নয়। 
সঙ্গীতে সম্যক জ্ঞানলাভ করতে হলে এর ক্রিয়াসিছ্ধ অংশে দল থাকা একান্ত 
প্রয়োজন, হাতে-কলমে শেখার প্রয়োজন, তা না হলে সঙ্গীকে সঠিকভাবে 
বোঝ। যাবে না। এটি গুরুমুখী বিদ্যা, নিজের গুরুর কাছে নিষ্ঠানহকারে ক্রিয়াত্মক 
অংশের “তা ।লম” নেওয়। দরকার । সঙ্গ'তের ক্রিয়াতুক দিককে বল হয় কঙব 
বিদ্যা অর্থে কারতব্য। একাস্ত নিষ্ঠার সঙ্গে দীর্ঘকাল প'রশ্ম ও বিশেষ অহ্রশীলন 
ছারাই এতে পাঙ্গম হওয়া যায়। সঙগীতকে আয়ত বরতে হলে চাই “রিয়াজ” 
অর্থাৎ একাগ্রসাধনা ও দীর্ঘকালের নিয়মিত অভ্যাস । শিক্ষাকালে সেদিকে সজাগ 
দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন । 

প)রশেষে বিনীত অনুরোধ জানাই অনসন্ধংস্্ পাঠকদের ও সঙ্গীত-রসিকদের 
কাছে, তার। যদ এই পুস্তকেপ কোন অংশে কোন শ্রম-প্রমাদের সন্ধান পান তবে 
অন্গ্রঃ করে সেটি যেন আমার কাছে লিখে পাঠান । যে কোন ক্রটি পরের 
সংস্করণে সংশোধন করার ইচ্ছা রইলো । জিজ্ঞাস পাঠকদের কোন বিষয়ে 
জ্ঞান] থাকলে ওত্তর দেবার চেষ্ট। কর। হবে। 


জোড় ও তারপরণ 
উত্তর কলিকাঙার নয়নট।দ দত্ত স্ত্রীর খ্যাতনামা এটনী নিমাই বসুর 
বাডাতে নন্ধুবর স্বগীয় পাবতী বোসের ত্ঠথানায় নিবারণবাবুর কাছে আমার 
প্রথম এন্সাজের হাতেখড়ি । এখানে দেশীয় বাচ্যস্ট্ের সমবেত বাছ্াম গুলীর 
দলে যোগ |দয়ে অবেস্ট্রায় সহযো।গতা করতুম। মে আজ প্রায় ৪০ বছর 
আগেকার কথা । তারপর বছর দুই বাজনায় ছেদ পড়ে। ১৯৩৫ গালে প্রসিন্ধ 
বেহালাবাদক শ্বগীয় কাতিকচদ্দ্র দাস মহাশয়ের কাছে ২।৩ বছর শিক্ষালাভ 
করি। ইং ১৯৩৭ সালে [মশ্র ঘরাণার খ্যাতনাঁধ। সেতার শ্রীযুক্ত বিজয়দাস 
পাকড়ে মহাশয়ের কাছে সেতাগের তা।লম পাই ও এশ্রাজে কিছু গততোড়া তু'ল। 
গ্রসিগ লয়.ধদ বেনারসের স্বগীয় খিবাজীর পুত্র ভানসেবক ম্শ্রও আমাকে কিছু 
গত ও বাঁধ তান প্রভৃতি |দয়ে সাহায্য করেন । এই সময় বেনারসের পারেঙ্গা 
বাদক হরু মশির ও খ্যাতনামা এম্রাজবাদক স্ব্গীয় শরৎচজ্্ দত্ত ( নম্তবাবু), 

মহাশয়ের কাছেও কিছু কছছু তালম পেতে থাকি। 
ইং ১৯৯।১* পালে আম দিন্ী বেভাএকেজ্ের শিগ্পী ভারতবিধ্যাত সারেঙী 
বাদক স্বীয় বন্দু খ! সাহেবের কাছে ছড় চালনাগ কায়দা এবং গমক ও সবরের 


( থ ) 


লাগডাট সম্বন্ধে ছড়ের বিশেষ বিশেষ কায়দা শেখার সুযোগ পাই । এ সময় 
আমি দিল্লী বেতারকেন্দ্রের [1700 চ070106211 070065019-তে ব্বর্গত ]01) 
2০195 সাহেবের পরিচালনাধীনে ভারতীয় বস্ত্রেরে সমবেত একতাঁনম গুলীতে 
একজন বিশিষ্ট এশ্রাীজবাঁদক হিসাবে নিয়মিত শিল্পীর তালিকাভুক্ত হবার সৌভাগ্য 
লাভ করি এবং আমার বাজনার উতৎকষতীয় আকু্ট হয়ে বেতভার-কর্তপক্ষ 
নিয়মিতভাবে দিলীকেন্্র থেকে আমার বাজনার একক অনুষ্ঠান প্রচলন করেন । 

এরপর অনিবাঁষ কারণে আমাকে কলিকাতায় চলে আসতে হয় এবং দিল্লী 
বেতারকেন্্র তথা উত্তাদ বন্দু খা! সাহেবের সঙ্গে যোগাযে!গ ব্যাহত হয়ে যায় 
পরবর্তীকালে দেশ বিভাগের কারণে বুন্দু খা সাহেব সগ্ভজাত পাকিস্থানের 
অন্তর্গত করাচী কেন্দ্রে চল যান, ফলে তার সঙ্গে আর যোগাযোগ স্থাপন সম্তব 
তয়নি। দিলী বেতারকেন্দ্রে যুক্ত থাকার সময় তথাঁকাঁর খ্যাতনামা সারেঙ্গী বাদক 
্ব্গীয় গুলাম সবীর, জয়পুরের সেতার বাদক স্বর্গীয় হাইদীর হুদেন, সারেঙ্গী ও 
লারীন্দা বাদক হামিদ হুসেন প্রভৃতি গুণীদের কাছে৭ আমি সঙ্গীত বিষয়ে নানা 
সাহায্য পেয়োছলাম | 

ইং ১৯৪১ সালে আমি কলিকাতায় ফিরে আমি । নান! ঘাত-প্রতিঘাত 
গ প্রতিকূলতার কারণে এই সময় কয়েক বছরের জন্য যঙ্্রের রিয়াজ প্রায় 
সম্পর্ণ বন্ধ রাখতে হয় এবং বেশ কিছুদিন সুদূর দক্ষিণ ভারতে থাকতে হয়। 
এর পর ১৯৪৫ সালে সৌভাগ্যক্রমে স্বামী প্রজ্ঞান|নন্দজীর সঙ্গে আমার 
পরিচয় ঘটে । শ্বানীজীর অমায়িক ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হই এবং তাকে আমার 
এল্সাজ বাঁজন' শেখার আগ্রহের কথা জানাই । স্বামীজী আমাকে গোরীপুরের 
জমিদার আচাষ ব্রজেন্্রকিশোর রাঁয়চৌপুরী মহাশয়ের কাছে শিক্ষার পরামর্শ দেন এ 
বলেন যে “গুদের ঘরে সঙ্গীতের খনি আছে” এবং ম্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে একখানি 
পরিচয়পত্র দিয়ে আমার সঙ্গে আচাধদেবের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেন। 
'আচার্দেবের সঙ্গে পরিচিত হবার পর ভাগ্যের ফেরে আবার আমাকে সঙ্গীতচ্চা 
বন্ধ রেখে দীর্ঘদিন দক্ষিণ ভারতে গিয়ে থাকতে হয় । প্রতিকুল ভাগা কিন্ত আমার 
সঙ্গীতপাধন।র আ'গ্রহকে পরাস্ত করতে পারেনি । সুযোগ পাওয়ামাত্রই 
আমি কলিকাতায় ফিরে আসি এবং পরবর্তী সময়ে সুদীর্ঘকাল ধরে আচাধের 
কাছে বহু রাগের আলাপ ও গত তালিম পেতে থাকি । 

সঙ্গীত বিষয়ে আচার্য ব্রজেন্দ্রকিশোরের বিরাট ও |বচিত্র সংগ্রহ সত্যই 
খনিবিশেষ। উস্তাদ আবদালা খ, উত্তাদ এমদাঁদ ছসেন ও তৎ্পুত্র এনায়েখ খা, 

গী, ট|,_-২ 


( দ ) 


উত্তাদ দবীর খা, উন্তাঁদ আলাউদ্দিন খাঁ, উত্তাঁদ হাফিজ খঁ, উস্চাদ আমীর খ, 
পণ্ডিত কানাইলাল ঢেঁড়ি (এন্রাজ ১ পণ্ডিত চক্ছ্রিকাপ্রনাদ দ্বে ( এক্রাজী ), 
স্ব্গায় তারাপ্রসাদ ঘোঁষ প্রভৃতি নানা গুণীমণ্ডলীর কাছ থেকে সযত্বে 'ও 
বহু অর্থব্যয়ে যে সমস্ত আলাপ, গত, তান ও গান ইত্যাদি তিনি সংগ্রহ 
করেছিলেন, অকপটে সেই সব ণচিজ্ঞ” ( উচ্চদরের বন্দিশাদি ) তিনি ছাত্রদের দান 
রে গেছেন । আমিও বিনা অর্থব্যয়ে আচাষদেবের দয়ায় সেই বিরাট সংগ্রহের 
অনেকাংশ পা বর সৌভাগা লাভ করেছ । 
আমার সঙ্গীতগুন্বর্গের মধো কাঁওয়ীল বাচ্ছা 'ঘরাণীর ভাঃ বিমল রায়, 
এম, বিঃ মহাশয় রয়েছেন! আঁচাষ ব্রজে চি [রই আমার সঙ্গে ডাঃ বিমল 
রায়ের পরিচয় ঘটান এবং আমাকে বলেন শযস্থে বাজাবার উপঘুক্ত গতকান্নীর 
ব গান সম্বন্ধে 


শে 
৬ 


নানা কাজ শু আলাপ প্রভৃতি ভোমায় দেওয়া ভয়েছে। 


1৪. 


তোমার কিছু জ্ঞান থাক। দরকর। এশসাজ ছড়ের যন্ধঃ এতে গানও বাজান 

ঘায়। ডাঃ রাঁয় সঙ্গাতের উপপন্ডিকাঁংনেই শুধু পণ্ডিত নন, গর নিজন্ চিন্তাধার! 

আছে, তাছাড়া উন গান গাইতে পারেন রামপুরের জপ 'দ মেহেদী হুসেন ও 

খাদেম দেন খপ কাছ্ছে এবং হা স্বগীয় সতোন ঘোষ মহাঁশিয়ের কাছে উনি 

বহুদিন তালিঘ নিয়েছেন! ডাজাববাবুর কাছ থেকে ভু কিছু সংগ্রহ করার, 

চেষ্টী করবে । তীছাড়া রি তে রয়ইস্চি, আর আলাপের ব্যাপারে কিছু 

ভানতে হলে তুমি খোকার (শ্রকের গ্রবীরেক্্রকিনোৌর রাঁয়চৌরুরী ) কাচ 

[হুক বহু প্রচলিত "৪ অপ্রচলিত রাশেদ 

গান সংগ্রহ ক'র এব" সঙ্গংতের গুপপন্তিক্ বিষয়েও কিঞিত জ্ঞান লাভ কন্সি। 

আমি কলিকাতা বেতীপকেজ্ের লাখবিক মেধ হিমাতর বহকার বেতারে এআজের 
একক অনুষ্ঠান পরবেশনের হযে গ লাভ করেছি । 

লন্দনীনারায়ণ ঘোষ 
১২৩/১এ শিশ্শিপ্ ভাছুডা সরণ 
ক'লকাতা--৬ 


০সজ্পাসী 


স্বনামধন্য অঙ্গীত কোবিদ ডাঃ বিমল রায়, এম, বি, মহাশয় একজন চিকিৎসক 
হয়েও ভার মূল্যবান সময় নষ্ট করে এই পুশ্ুক গ্রস্থন/র বিষয় আলাপ-আলোচনা 
কালে নানা বিষয়ে সঠিক নির্দেশ ও সপরামর্শ দিয়ে এবং “অনুরাগ” নামে 
এই গন্থের একটি পরিচয়পত্র লিখে দিয়ে আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত এবং 
অনুপ্রাণিত করেছেন । 

বিশ্বের দরবারে ভারতীয় সঙ্গীতের প্রচারক বিশ্ববন্দিত সেতার-বাদক পণ্ডিত 
রবিশঙ্কর এই গ্রন্থ সম্বন্ধে তার অভিমত লিখে দিয়ে এর গৌরব বর্ধন করেছেন। 

সবশ্রা জ্ঞান ঘোষ, অজয় সিংহরায়, রাঁজ্যেশ্বর মিত্র, হীরেঙ্রকুমার গাঙ্গুলী, 
স্বামী গ্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ প্রভৃতি গুণীজনেরা৷ এই পুস্তকের পাঙুলিপি দেখে এ 
সম্বন্ধে তাদের মন্তব্য লিখে এই পুস্তকের মযাঁদ। বুদ্ধি করেছেন । 

সঙ্গীতাচুরাশা ৪ বিদ্যোতৎ্সাহী জ্রীযুত রমেশচন্দ্র তেওয়ারী এবং তার সুযোগ্য 
সহধমিনী সঙ্গীত জগতে সুপরিচিতা সোম তেওয়ার) এই পুস্তক প্রস্থতির গবেষণার 
সময়ে ন্তাশনাল লাইব্রেপ। প্রভৃতি গ্রন্থাগারে পাঁঠাদির বিশেষ স্বযোগ-স্ববিধ। করে 
দেওয়ায় আঘি এদের কাছে উপরুত | 

কলিকাতান্র ষাগঘরের ডাইনেকুর শ্রযুত অশোক ভতটাচাধ মহ|শয় যাদুঘরে 
রক্ষিত কয়েকটি বাচ্যন্ত্রের ছবি তোঁলাপ স্তযোগ দিয়ে এই পুস্তকের বাগ্কাণ্ডের 
সৌষ্ঠটববুদিতে সহায়তা করেছেন । 

্ব্গীয় অমল বাগচ মহ1শয় এই পুস্তকের ব্যাকরণ অংশ্টির মূল লেখাটি নকল 
করে দিয়ে যথেষ্ট সাহ্বাধয করেছিলেন । এই পুস্তক গ্রকাশে তিনি বিশেষ উৎসাহী 
ছিলেন। তীপ্ন অকাণমৃত্যুতে আমগ। মর্মন্তিক আঘ। পেয়েছি । শ্রীভগবানের 
চরণে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি ! 

শ্রীঅরবিন্দ দর্শনের বিশিঈ প্রবন্ত। ডাঃ মাখনলাল ধর মহাশয় এই পুস্তকের 
একস্চী সম্কলনে অনলস পরিশ্রম করেছেন! 

বাগ্যযন্ত্রনির্নাত! মেসার্স কানাইলাল এগ ব্রাদার্সের শ্রমান মুরারী ও শ্রীমান 
গোবিন্দ অধিকারী কয়েকটি বাছ্যষস্ত্বের মাপ ও ফটো দিয়ে আমাকে সাহাঁষ্য 
করেছেন । 

সঙ্গীতপুস্তক 3 বাগ্যযন্ত্রবিক্রেতা মেসাঁদ এপ. চন্দ্র এণ্ড কোং-র মালিক 
শঘুত শমন্দর চন্দ্র মহাশয় কয়েকটি পত্রপত্রিকা দিয়ে এবং প্রতিনিয়ত তাগিদ 
দিয়ে এই গ্রন্থ প্রণয়নে আমাকে উদ্দীপিত করেছেন । 

বাল্যবন্ধু শ্রীুত কালিদাস কর, শিল্পী শ্রীগণেশচন্দ্র পাইন কয়েকটি বাস্তযস্ত্রের. 


(॥ ন ) 


প্রতিরূতি একে দিয়ে, শ্রীযুত শুললীত মিন্হা মহাশয় মিজরাঁব বাদিত কাঁননের ১টি 
নেগেটিভ দিয়ে, শ্ীুত ললিতমোহন পাল মহাশয় প্রমথবাঁবুর একটি পত্র দিয়ে ও 
'মন্থনাথ হালদার মহাশয় রুদ্রবীণার ছবি দিয়ে আমাঁকে উপরুত করেছেন । 

বন্ধুবর শ্রীযুত লক্ষ্ীকান্ত দাঁস ও শ্রীঘুত নিত্যহরি সরকার এই গ্রন্থের 
বাগ্ঘকাণ্ডের কিছু কিছু অংশের প্রুফ দেখে দিয়ে এই পুস্তক প্রকাশে সহায়তা 
করেছেন । 

সর্বশ্রী বিনয়েন্দ্রকিশোর চৌধুরী, বি. ডি. ওঝা, বিমল ভট্টাচাঁষ ও সঙ্গীতপ্রেমী 
তরুণ ঘোষ এই পুস্তক প্রকাঁশের কালে আমাঁকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছেন। 
এই পুস্তক রচনায় আর একজন উৎসাহদাতা হলেন প্রখ্যাত তবলাবাদক 
বন্ধুবর শ্রিযুত সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচাঁধ। 

প্রিপ্টাপ মেসার্স নাথব্রাদারণ বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ চালু থাকা সত্বেও যথেষ্ট 
শ্রমস্বীকার করে এই গ্রন্থ মুদ্রণে সাাধ্য করেছেন। 

আমার ছাত্রদের মধ্যে শ্রীমান শাস্তিরগ্তন ভট্টাচাধ, শ্রীমান নিমাই মল্লিক, 
শ্রমান রমেক্্রনাথ দাঁস, শ্রীমান শ্রীকান্ত চন্দ্র, শ্রীযুীত পাঁচগোপাল পাল ও 
প্রীত জহর পাল প্রভৃতি অনেকেই যথেষ্ট শ্রমন্থীকার করে নানাভাবে এই গ্রন্থ 
প্রকাশে উৎসাহিত করেছেন । 

এই প্রসঙ্গে যাদের নাম উল্লেখ করলাম তার ছাড়াও আরও অনেক সুহ্দ ও 
শুভাভধ্যায়ী এই পুস্তক গ্রন্থণায় আমাকে নানাভাবে অগপ্রাণিত করেছেন । 
শ্লীভগবানের চরণে এদের সকলের সবাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করি ও আমার অন্তরের 
'রুতজ্ঞত। জানাই । 

পরিশেষে একটি কথা স্বীকার না করলে মনের অতৃপ্টি থেকে যাবে । আমার 
জীবনযাত্রায় নিবেদিতপ্রাণা আমার সহধস্সিনী শ্রীমতী লক্ষী প্রিয়া ঘোঁষ অনুস্থদেহে 
সাংসারিক নান! বাঁধাবিপত্তিকে অগ্রাহ্য করে নীরবে আমার মনোবুত্তির অন্ুমরণ 
করেছেন ও অকাঁতর পরিশ্রমে স্বত:স্ফু্ প্রেরণার রসদ জগিয়েছেন এই গ্রন্থ 
প্রণয়নে « তার গ্রস্তরতিপর্বের দীর্ঘকালীন গবেষণার কাজে । তাঁর আন্তরিক 
সমর্থন ও ত্যাঁগই সম্ভব করে তুলেছে আমার এই হুবুহু প্রচেষ্টা । 

জয় মা, জয় গুরু 
লক্গষমীনারায়ণ খোষ 
১২৩।১এ, শিশির ভাহুড়ী সরণী 
কলিকাতা-৬ 


চি 


. ন্বিঅক্স-স্ুজ্গী 


গীততকাগ্ড 2 সঙ্গীত শাস্ত্রের ব্যাখ্যা ও পদ্ধতি--১-৩। নাদ ও তার 
প্রকারভেদ--৪-৫।| আন্দোলন ও তার প্রকারভেদ--৬। শ্রতি--১৫। 
্বর-_-২০। সপ্তক-_২৬--২৬। স্বরের পরিচয়-পত্র, প্রচয়, উদীতত, অন্দাত্ত-_, 
স্বরিত_-২৭-২৮।  মুচ্ছনা-৩০। মেল বনাম ঠাট--২২-৩৯। বর্ণ, 
অলংকার.--৪* | রাঁগজাতি--৪১-৪২ | গ্রাম--৯৩। গমক--৭৫| প্র।চীন 
গমক--৪৬। তান--৪৮। মাত্রা--৫২ | ছন্দ--৫৩। তাল--৫৮। লয়--৬৩। 
গণ-_-৬৩৫। পরিভাঁষা-পরিচয়--৬৩-৭৭ | রাগবিষয়ক বিভিন্ন ব্যাখ্যা_-১৬-৯০। 
স্বরলিপি ও তাঁর ইতিহাস : ভাঁতখণ্ডে, বিষুদিগন্বর, আকার মাত্রিক ও দুমাত্রিক 
স্বরলিপির পূর্ণপরিচয়-_৯৫-১*৬ | অনিবদ্ধ গীত, আলাঁপ--১০৯-১১৩। নিবদ্ধ 
গীত ঃ ঞ্রুপদ, ধাঁমার, খ্যালঃ টগ্সা, ঠুমরী প্রভৃতির পরিচয়, বাণী ও 
ঘরাণা--১১৩-১৩৫ । সাদর1, তেলেনা, ত্রিবট, গজল ইত্যারদদি-__-১৩৬-১৪০ | 
কীতন, বাউল, শ্যামাঁসঙগীত, ভাটিয়ালী, সারি, জারি, গম্ভীর1-.-ঝুমুর, তরজা 
ইত্যাদি_-১৪২-:৫৪ | রবীন্দ্র স্ীত, ডি. এল, রাঁয়, অতুলপ্রসাদ, রজনীকাস্ত, 
নজরুল -_ ৮৫৬-১১৬। 

বাদ্যকাণ্ড 2 তত যন্ত্র নকল: এন্রাজ, সেতার, রোদ, সুরবাহার 
প্রভৃতি--১৬৪-২৬২ | আনদ্ধ যন্ত্র কল: তবলা, পখাবজ, ঢাক, ঢোল 
প্রভৃতি-_-২৬৩২৯৬। শুধির যন্ত্র সকলঃ বীশী, সানাই, তুবড়ী, বেণু 
প্রভৃতি-_২৯৭-৩২৪। ঘ্ণ যন্ত্র সকল: বঝীাঁঝর, কাঁসর, ঘড়ি, ঘণ্ট। 
প্রভৃতি_-৩*৭৫-৩৩৬ । 

শাব্ধসুচী 25 ৩৩৭-৩৭*। 

গ্রন্থুপঞ্জী 2 ৩৭১-৩৭৩ | 

তত, আনদ্ধ, শুষির ও ঘণ এই জাতীয় বাগ্যযন্ত্রের বিষয় বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতিতে 
প্রতিটি জাতিকে এক একটি পৃথক অধ্যায়ে লেখা হয়েছে । শব্দ-সুচী দেখুন । 


'অ$ন্্ধিম্পভ্ঞ 


৮*এর পাতার ফুটনোটে পঃ অহোবল ও শ্রীনিবাসের কথা ভুল বল! হয়েছে। 
সর্বগ্রথম পঃ সোঁমনাঁথ তাঁর রাঁগবিবোধ গ্রন্থেই তারের লম্বের কথা বলেন। 
৩১-এর পাঁতাঁয় গান্ধার গ্রামের যুছনায় আলাপী আলাঁপিনী হবে। 
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উত্তর মেলা্ধটি উভয় মেলার্দ পড়তে হবে। 

শ্লোকের মলংন্বারং-মলংকারং হবে। 

কুর্ষ।ৎ_কুর্ষাদ ও বহিজালে-__বহিজালে হবে। 
ল্লোলাম্বালী--লোলম্বালী হবে। 

সমনিক। নয়, প্রমাণিক। পড়তে হবে । 

মৌক্তিকমাঁলা ছন্দ শৌক্তিক নয়৷ 

শ্রাগিশী- শ্লাপ্বিনী পড়তে হবে। 
মৌরীজ্রমোহন-__শৌরীন্দ্রমোহমন হবে সর্বক্ষেত্রেই শৌরীদ্ 
শ' হবে। 

বাঁদীন্ঘর বা অংশম্বরের জায়গায়-_-বাদীম্বর বল! হয়” হবে। 
দ্রুপদের-_প্ষপদের হবে। 

শিহ্কমগ্ডলীর মধ্যে এক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর নাঁম লেখা হয়েছে । 
এটি সম্পূর্ণ ভুল শিশ্ঠ মগ্ডলীর মাঝে ওর নাম থাকতেই পারে না, 
কারণ উনি বয়সে অনেক প্রবীন ছিলেন। প্রফ দেখার 
প্রমার্দে এটি ঘটেছে । নামটি ঘরাঁণায় কথার পরেই আসবে | 
প্রকাঁশনায়_ প্রকাশনার হবে । 

বাসরম্বতী__বালাসরম্মভী হবে । 

শরীরজ কথার পর পূর্ণচ্ছেদ হবে । 

ডান হাঁতে তার টেনে-_বাহাঁতে হবে এবং বাঁহাঁতে লেখাঁটি 
ডান হাতে পড়তে হবে । 

প্রচীন- প্রাচীন হবে। 

মেলম বা স্বরম বা বাগ্ম শব্গগুলি মেলম্‌ ব! স্বরম্‌ ও বাঁগ্ঠিম্‌ 
হবে। এবং গ্রন্থের কয়েকটি পৃষ্ঠাতেই এই শব্গুলির ক্ষেত্রে 
এই প্রমাঁদ ঘটেছে। 

বোহন_-বোহণ হবে এবং সর্বত্রই এই শবটি বোছণ হবে 
জানবেন । 

তরীর -তুরীর হবে, এবং শেষ লাইনে রহ শবটি হয় হবে। 


গীতং বাছ্যৎ তথ নৃত্যৎ ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে 


সঙ্গীত--গান, বাজনা ও নাচ এই তিনকে একসঙ্গে সঙ্গীত বলা হয়। 
এই তিনের মধ্যে ক-সঙ্গীত প্রধান বলে অনেকে সঙ্গীত মানে কসঙ্গীত 
( অর্থাৎ কেবলমাত্র গাঁনকেই ) মনে করেন ; কিন্তু আসলে শব্দটি সমুদয়বাঁচক। 

সঙ্গীত শীক্্র-যে বই পড়লে গান, বাজনা ও নাঁচের সকল বিষয় জানা 
যায়, সাঙ্গীতিক পরিভাষার ( বিশেষ অর্থবোধক ভাষার ) পরিচয় পাওয়া 
যায় এবং সঙ্গীতের ব্যাকরণ ও তার ব্যবহার সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মায় তাকেই 
সঙ্গীত শান্তর বলে। এই শাস্ত্র তিন কাণ্ডে বিভক্ত ₹ (১) গীতকাণ্ড, (২) বাগ্যকাণড 
ও (৩) নৃত্যকাণ্ড। এই তিন কাগুকে একত্রে তৌর্যত্রিক বলা হয়। 

এই তৌর্ধত্রিকণ আবার দুই ভাগে বিভক্ত £ প্রথম-ওপপত্তিক তৌধত্রিক; 
দ্বিতীয়-_ক্রয়াসিদ্দিক তৌধত্রিক। সোজা কথায় যাতে গান, বাজনা ও 
নাচের উপপত্তি (0)6০15 ) বা গুপপত্তিক € 0১9০790581১ সম্বন্ধে আলোচন! 
'থাকে, তাকে বলা হয় “ওপপত্তিক তৌর্যত্রিক” ৷ আর যাতে ক্রিয়া! সিদ্ধাংশের 
(015001081 ) অর্থাৎ প্রচলিত নিয়ম, সিদ্ধাস্ত প্রভৃতি ব্যবহারিক বিষয়ের 
আলোচন! থাকে, তাকে বলা হয় ক্রিয়াসিদ্ধিক তৌর্যত্রিক। 

সঙ্গীতং দ্বিবিধং প্রোক্তৎ দৃষ্ঠং শ্রাব্যঞ্চ স্ুরিতিঃ 

এখানে সঙ্গীতকে ছু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। কানে শুনে আমাদের 
মনে রসের সঞ্চার করে যে গান-বাজনা, তাকে শ্রাব্য সঙ্গীত বলে । চোখে 
দেখে আমাদের অন্তরে রসভাব জাগায় যে নাচ ও হাবভাব, তাকে দৃশ্য 
জঙজীত বলে। 

সঙলগীত-পন্ধতি--বর্তমানে ভারতে ছুই প্রকার সঙ্গীত-পদ্ধতি প্রচলিত £ 
(১) হিন্দস্থানী সঙ্গীত-পদ্ধতি ও (২) কর্ণাটকীয় সঙ্গীত-পদ্ধতি। প্রথমে সমগ্র 
ভারতবর্ষে একই সঙ্গীত-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল এবং খুষ্টীয় অষ্টম ও একাদশ 
অথবা ত্রয়োদশ শতাবীর মাঝামাঝি এই পদ্ধতি দ্বিধাবিভক্ত হয় বলে জানা যায়। 
সঙ্গীতের গবেষক অনেক পপ্তিত এ কথ! স্পষ্টভাবে স্বীকার করতে রাজী নন। 
তাই ইতিহাস ছেড়ে বর্তমানে প্রচলিত দুই পদ্ধতির কথ! বলছি। 


২ গীত-বাগ্যম্‌ 


(১) হিন্দুস্থানী সঙ্গীত-পদ্ধতি__বর্তমানে উত্তর ভারতে সবত্র ও দক্ষিণ 
ভারতের মহারাষ্ট্রে এই নিয়ম প্রচলিত। মুসলমান রাজত্বের সময়ে সম্রাটগণের 
উদার পুষ্টপোষকতাঁয় আরবী ও ফার্সী সঙ্গীত মিশ্রণে তৎকালীন হিন্দুদের ব্যবহৃত 
ও প্রচলিত অতীত প্রকাশভঙ্গী ও কলাঁকৌশলের সামান্য সাঁযান্ত রদবদলে যে 
নৃতন পদ্ধতির (9016) কথা বর্তমানে খোন। যায়, সেটিই “হিন্মৃস্থানী সঙ্গীত 
পদ্ধতি” নাঁমে পরিচিত । 

(২) কর্ণাটকীয় সঙ্গীত-পদ্ধতি-_দক্ষিণ ভারতের সবত্র, বিশেষভাবে 
মাদ্রাজ ও মহীশুর অঞ্চলে, যে পদ্ধতি সীমাবদ্ধ, সেটি “কর্ণাটকীয় সঙ্গীত পদ্ধতি” 
নামে পরিচিত। ( উডিষ্যায় কণাটকী পদ্ধতি সাধারণভাবে প্রচলিত, আসামের 
কিছু অংশে দক্ষিণী পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে তবে বঙমানে এইসব প্রদেশে 
হিন্দস্থানী পদ্ধতির গ্রভাঁব চলছে |) 

প্রকাশভঙ্গা পৃথক হলেও এবং মেল ও ঠাটে নামগত প্রভেদ থাকলে ও, এই 
ছুই পদ্ধততেই শুদ 9 বিরুত লিয়ে বারোটি ম্বরের ব্যবহার দেখা যায়। 
রাগ ও ঠাটের প্রভেদ থাকলেও উভয় পদ্ধতিতেই এই বারোটি স্বর থেকেই ঠাট 
৪ মেলের বিভিন্ন নামের উৎপত্তি । 

মার্গ সঙগীত-_ অনেকের দাগণা এই যে, বর্তমানে প্রচলিত উচ্চাঙ্গের 
€(018551০8] ) রাগ সঙ্গীতকেই মাগ সঙ্গীত বল! হয়। সেটি ঠিক নয়। মার্গ 
স্দাত আমাদের দেশ থেকে বহুকাল লোপ পেয়েছে । ভরতের নাট্যশান্ত্রে ও 
সঙ্গাত রত্বাকরে মার্শ সঙ্গাত সম্বন্ধে কিছু আলোচন। আছে? কিন্তু মার্গ সঙ্গীত 
বলতে বওমানে গুচলিত উচ্চাঙ্গেব 'কপদঃ খেয়াল প্রভৃতি চালের রাগ সঙ্গীতকেই 
,বাঝায়,। এ কথা তা” দিয়ে আমরা প্রমাণ করতে পারি না। মা সঙ্গীত 
মার্শ তালের মতই আজ লুপ্ত ।* হ্বরলোকের দেবসঙ্গীতই প্রকৃতপক্ষে মার্গ 
সঙ্গীত। 

দেশী সঙ্গীত-_বর্তমানে প্রচলিত ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন শৈলীর 
উচ্চাঙ্গ রাগসঙ্গীতই হল দেশী সঙ্গীত। 

লোক সঙ্গীত-বিভিন্ প্রদেশে সাধারণের মনৌরপ্রনার্থ সেই সেই 


স্ শী সি ১৮ অপ 
শশী স্পা শা এসসি সি 


* নঙ্গীত-পারিজাতের ভাযষ্ুকার সঙ্গীতপ্রেমী শ্রীশটীন্ত্রনাথ মিত্র মহাশয় লিখেছেন £ 
“মার্গ সঙ্গীত আমাদের দেশ থেকে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে আজ থেকে অন্ততঃ হাজার বছর আগে ।” 
আমরাও একথা স্বীকার করি। ” 


গীত-বাগ্যম্‌ ৩ 


প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত যে গীত চলাত গ্রাম্য গ্রে গীত হয়ে 
থাকে, তাকেই আমর] “লোক সঙ্গীত” বলি। 


শব্দ-_যে প্রকার অনুভূতি “কানের ভিতর দিয়।” আমাদের মস্তিষ্কের স্বায়ুতে 
বরা পড়ে, তাকেই “শব্দ” বলা হয়। এক বস্থর সঙ্গে অন্য বস্তুর আঘাতজনিত 
অনুরণন থেকে শব্ের উৎপত্তি হয়। শন্দের কোন অস্ত নেই; কত রকম 
শব্দের উৎপত্তি হতে পারে, ত।' আমাদের ধারণাতীত। প্রকৃতির স্বাভাবিক 
অবস্থায় ( নাত্শিতোঞ্চ ও নীহারাদিতে আনাচ্ছাদিত অবস্থায় ) শব প্রতি সেকেও 
সময়ে ১১২৭ ফুট প্রপারিত হয়। অনন্ত এই শব্ধতপঙ্গ থেকেই সাঙ্গীতিক 
ধ্বানর জন্ম । 

ধ্বনি_ প্রতিটি শর্ষকেই আমরা ধ্বনি বলতে পারি। এব, ধ্বনি ও নাদ 
এই তিন-ই একার্বোধক | মানুষের কির প্রথম ও প্রধান বাহন এই ধ্বনি । 
কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত_সবার মূলেই এই ধ্বনির প্রভাব রয়েছে । নিয়মিত 
আন্দোলনজাত মনোহর ধ্বনি থেকেই সাঙ্গীতিক (ধ্বনির ) নাদের জন্ম । 
সঙ্গীতশান্ত্রে প্রতিটি স্বরধবনিকে এক একটি বিশিষ্ট বরণের অর্থে রং-এর অধিপতিরূপে 
বণন। কর! হয়েছে । শব্দের কোনও রং-ও নেই আর গন্ধও নেই; একমাত্র 
£কান দিয়ে শুনেই তা" উপলদ্ধি কর! যায়। কোন কে।ন বৈজ্ঞানিক খবের 
রং-এর কথা স্বীকার করেছেন; তা'ছাড়। আমাদের দেশের অনেক যোগীও 
শব্দের রংএর কথায় আস্থাবান। আমর! সাধারণ মানুষ শবের অর্থে সাঙ্গীতিক 
নাদের কোন বর্ণ (রং) দেখতে পাই না। এই ধ্বনিকে ছু'ভাগে ভাগ কর! 
হয়েছে; যথা--সাঙ্গীতিক ধ্বনি" ও “কঠোর ধ্বনি? । 

পাজীতিক ধবনি__অঙ্রণনজাত যে মধুর ধ্বনি পধায়ক্রমে নিয় 
আন্দোলনের ফলে প্রকাশিত হয়, তাকেই “দারঙ্গাতিক ধ্বনি' বলা হয়। 

কঠোর ধবনি- সঙ্গীতের মধুর ধ্বনি ছাড়া অন্ত সমস্ত অনিয়মিত আন্দোলনজাত 
অপ্রীতিকর ধ্বনিকে “কঠোর ধ্বনি” বল| হয়। শ্রতিকটু কর্কশধ্বনি সঙ্গীতের 
উপযোগী নয় বলে এদের সাঙ্গীতিক ধ্বনির পধায়ে ধরা হয় না। ( ক্ঠ-সঙ্গীতে 
যাদ কখনও কর্কশ ধ্বনি প্রকাশিত হয়, তবে তাঁকে কঠোর ধ্বনির পধায়ে ফেল! 
সঙ্গত হবে না) 


০ 


মিত 


৪ গীত-বাছ্ম 
নাঘ 


“ন নাদেন বিন। গীতং ন নাদেন বিনা শ্বরাঃ 
ন নাদেন বিন] নৃত্যং তত্মান্ীদাত্সকং জগৎ ॥৮ 
_মতঙ্গ £ বৃহদ্দেশী | 


নদ" ধাতু থেকে 'নাদ' কথার উৎপত্তি। নদ ধাতুর অর্থ ধ্বনি। অর্থা, 
শব্দ মাত্রকেই নাদ বলা হয়। প্রাচীনকালে সঙ্গীতশান্ত্রীর। শারীরজ নাঁদকেই 
নাদ বলেছেন এবং ব্যাখ্যাটি সেইভাবে হওয়ায় নাদের সাঙ্গীতিক অর্থে কিছু 
অস্তরবিধা হয়। অবশ্য সংগীত শার্ধে “িগ্ভতে ইতি নাঁদঃ* এরূপ ও বল। হয়েছে । 
এখানে আনন্দদায়ক ধবাঁন অর্থে ই নাদ বলা হয়েছে । অপিচ “নদাভ্যাং জাতত্বাং 
নাদ £৮, অর্থাৎ নি" ও প' এই ছুই থেকে যার উৎপত্তি, সেই হল “নাদ” এরূপ 
ব্যাখ্যাও কর। হয়েছে এবং সেই ব্যাখ্যায় । 
“নকারঃ প্রাণবায়ং স্তা দকারে। হব্যবাহনঃ | 
তাভ্যাং সংজায়তে যণ্মাৎ ভল্মাৎ নাদ ইতি স্মৃতঃ॥” 
অর্থাৎ, ন'কাঁর অর্থে প্রাণবাযু ও "কার অর্থে দেহস্থ অগ্নি, এদের সংযোগেই। 
নাদের উতপত্তি। আরও বিশদভাবে বল হয়েছে যে আত্মার স্বগ্রকাশাকাজ্ফা 
ইচ্ছারূপ অগ্নিবাযুতে আঘাত করে: মেই বাফু নাভিতে মৃচ্ছিত হয়ে যোগাঁরটী 
(নিত্যতা কল্পিত যোগ + রূটী অর্থে প্রকৃতি ও প্রত্যয় ) শক্তিদ্বারা উপর দিকে উঠে 
স্বর হিসাবে কণে প্রকাশিত হয় । 


অনাহত নাদ ও আহত নাছ 
“অনাহত আহতশ্চেতি দ্িবিধে। নাদস্তত্র ॥” 

(১) আঘাত ব্যতিরেকেই শরীরে যে শব্ধ উদ্ভূত হয়, তাকেই অনাহত নাদ' 
বল! হয়। যোগীদের সাধনায় এই নাদ ধরা পড়ে; স্বাভাঁবকভাবে এই শব্দ 
কানে শোন। যায় না। যাই হ'ক, সংগীতে আমর। এই মাদকে বাদ দিয়ে যাঁচ্ছি। 

(২) কাঁনে শোন! যায় এমন যে কোনও আঘাতজাত ধ্বনিকেই আহত নাদ্- 
বল। হয্ব। এই আহত নাঁদ থেকেই সঙ্গীতের উৎপত্ি। 

বর্ণআ্বক নাদ--আহত পাদকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা হল। মুখ থেকে: 
জিতু, দাত প্রভৃতির আঘাতে য। বের হয়ঃ অর্থাৎ পুস্তকপাঠ, বাক্যকথন ইত্যাদিকে- 
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বলা হয় বর্ণাক্মক নাদ; এবং গান গাঁওয়া, বাঁজনা বাজানো প্রভৃতি ত্বরধ্বনি 
প্রধান শবকে বলা হয় ধবন্যাত্মক নাদ। 
“সোপ্যাহত পঞ্চবিধো নাদস্ত পরিকীতিতঃ | 
নথ বাযুজ চর্মাণি লৌহ শারীরজান্তথা ॥” 
সঙ্গীত মকরন্দ-_ নারদ 
_-উপরের শক্লোকটিতে বলা হয়েছে যে এই ধ্বন্তাত্মক বা আহত নাদ আরও 
পাঁচ রকমের আছে । ( বা্যযন্ত্রের ক্ষেত্রেই এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য ) 
(১) বীণা, সেতার, এসরাজ আদি “তত” যন্্রদের বল হয়েছে মখজ ; 


(২) বাঁশী, সাহনাই প্রভৃতি “শুষির” ৮৮ বায়ুজ ; 
(৩) পাখোয়াজ, তবলা * “আনদ্” ৮৮ চর্মজজ; 
(৪) কাঁনর, ঘণ্টা] রি “ঘন”. ৮৮ লৌহজ ; 
ও সবশেষ ৫) কণনিঃহুত ব্বরধবনিকে ».” শারীরজ। 


“অতি সুঙ্্ং পুরা নাঁভৌ হৃদি সুম্মম্‌ অতঃপরমূ। 
গলে পুষ্টমপুষ্টতু শীর্ষে বজেচ কৃত্রিমম্‌ ॥” 
- রসকৌমুদী ( শ্রীক্) 
॥ উপরের শ্লোকে দেখ। যায় নাদের আরও ভাগ রয়েছে । নাদের উৎপত্তি- 
স্থান সম্বন্ধে বল! হয়েছে £ নাভি থেকে উখিত হয় অতি স্যক্ম নাঁদ, হৃদয় থেকে 
স্ুক্ম নাঁদ, কথ থেকে পুষ্ট নাদ, মস্তক থেকে অপুষ্ট নাঁদ এবং মুখ থেকে কৃত্রিম 
শাদ। 
এ বিষয়ে অন্ত মতও রয়েছে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নাদের উত্পত্তিস্থল বুঝাবার 
জন্য তাঁকে তিন ভাঁগে ভাগ কর! হয়েছে_-হ্াদয় থেকে মন্ত্র কণ-থেকে মধ্য ও 
মস্তক থেকে তার। 
নাদের বৈশিষ্ট্য _এখন নাদের অর্থাৎ স্বরধবনির বিভিন্ন গুণ ও বৈশিষ্ট্যের 
কথা বলছি । আন্দোলনের বিস্তারের ওপরেই নির্ভর করে স্বরের তীব্রতা ব৷ 
মুহূতা। ইংরাঁজিতে একেই বলে 11706510510 01 50910. 
তীব্রনাদ্--যখন কোনও শব্ধ, অর্থাৎ কোন একটি বা একাধিক স্বর, জোরের 
সঙ্গে প্রকাশ কর! হয়, তথন সেই ভীব্র নাদকে বল! হয় বৃহন্নাদ। 
ম্বদুনাদ--যখন কোনও শব অর্থাৎ কৌন একটি বা একাধিক শ্বর মুহুভাবে 
প্রকাশ কর! হয়, তখন সেই স্কৃভু নাদকে বল৷ হয় ক্ষুদ্রনাদ। 
ক্মান্দোলনের প্রাবল্যের তারতম্যের উপর যেমন নির্ভর করে নাদের তীব্রতা ও 
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মুুতা তেমনি তার তীক্ষতা* নির্ভর করে এই আন্দোলনের মংখ্যার পরেই । 
একে ইংরাজীতে 70160. বলে। 

(১) কোন একটি স্বরকে (556 করে) ধরে তা থেকে যে কোন চডা 
স্বরকেই (1)121767 010) প্রকাশ করা হোক না কেন, সেই স্বরধ্বনিকে 
“পরাতীক্ষ নাদ” বা উচ্চনাদ বল! হয়। 

(২) কোনও একটি স্গরকে (7855 করে ) পরে তা থেকে যে কোন নীচ 
স্বরকেই (10561 10117) প্রকাশ ককু। ছোক না কেন, সেই ন্বরধবনিকে 
অনুতীন্ষু নাদ ব নিন্নাদ বল। হঘ । 

সহায়ক নার্দ__কথাটি হিন্দ; শক | এটিকে অনেকে স্বয়ভ নাদ বলেন 
কিন্তু সেটি ঠিক মনে হয় না, কারণ “্বরমেল কলানিপি' ও পাগবিরোধ" দেখলে 
জান। যায় যে অর্থটি সঙ্গ নয়। 

কোন বান্যষন্তেই একটি শুদ্ধ শব্ধ ( অর্থাৎ একটি একক স্বরধবনি ) প্রকাশ পাঁয় 
না। তার আঘাতজাত একের আনে পানে অর্থাৎ মুল স্বরের সঙ্গে আরও 
অনেকগুলি স্বর যক্ত'ভাবে ব| প্রচ্ছননভাবে প্রকাশিত হয়ে থাকে । সব সময়ে এই 
মুত ধ্বনিদের ভালভাবে শোন] যায় না কারণ তাদের তীব্রতা মূল স্বরধ্বনির চেয়ে 
অনেক ঢবল। এই প্রচ্ছন্ন মুহ স্বরধ্বনিগুলিই হিন্দীতে সহায়ক নাদ নামে 

রিচিত | ইংরাজতে একে বলা হয় “ওভারটোন” (০৮৪10119 )। বা*লায 
একে বলা হয় সনাদ, শু"ভাষায় উপম্থন । এই নাদের বিভিন্ন ধরনের কম্পনের 
অভিনবন্ধ থেকেই আমন। আপারজান্ত স্বরধ্বনিকে চিনতে পাবি । এটিকে নাদের 
জাতি পায়ে কেল। বায় 


আন্দোলন 


তাঁরষন্থে যথন কোন আঘাত দেওয়। হয, তখন সেই আঘাতের ফলে তারি 
নিজন্ব স্থান থেকে (হিট 00021 ৪102 00110517955 00920101501 
£5১) থেকে চ্যুত ভয়ে কিরুক্ষণ ধরে এপাশে-ওপাশে ব। উপর-নীচে কীপতে 
থাকে । আঘাতের গতিভেদে বা অন্ত নানা প্রভেদে এই দোঁলনের হেরফের হ্য়। 
এই ধরনের দোলনকেই আন্দোলন বল) হয়। তানপুরার কোন তার খাদে 
বাধার পর তাতে আঘাত দিলে খালি চোখেই এটি ধরা পড়ে। সকল শ্রকাপ্ 
আহত নাঁদই এই আন্দোলন-ক্রিয়ার উপর নি্ভরণীল 

ছড় দিয়ে যে স্মন্ যন্ত্র বাঁজান হয়, তাঁদের ভারগুলি প'শে পাঁশে ভুলতে 
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থাকে । যেহেতু ছড়ের টাঁন ডাইনে-বীয়ে চলে, সেজন্য ছড়ের যন্ত্রে সোওয়ারী 
থেকে আড়ি পধস্ত তাঁরটিও লঙ্বালম্ি ভাইনে-বীয়ে দোলে । এসরাজের তারে 
আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে সোওয়ারীর উপর রাখা তারের ক্ষুদ্র অৎশট্ুকু (আধস্থুতো বা 
এমন অংশ ) থেকে মোওয়ার"র মাগ্যমে তারের অন্ুরণনটি চ্নাচ্ছাদনীকে আশ্রয় 
করে ধ্বনিকোঁষে (অর্থাৎ, হাঁড়ির মধ্যে গিয়ে) গ্রপ্ন তোলে; ফলে তবলি, 
সোঁওয়ারী, আড়ি, তাঁর ও সমস্ত ধ্বানকোমকে আওয়াঁজটি গুপ্িত করে তোলে 
এবং আওয়াঁজটি বড় ও সুন্দর হয়ে ফুটে ওঠে। 

আমাদের জানা আছে যে এক ধস্তর সঙ্গে অপর এক বস্তর আঘাত ব1 ঘর্ষণ 
লাগলেই বাযুতে আন্দোলনের স্ষ্টি হয়। এই আন্দৌোলনেই ধ্বানর উৎপাস্তি। 
আমাদের সঙ্গীতের সমন্ত ধবনিই আন্দোলনের ফলে জন্ম নেয়। যেমন সকল আঘাত 
এক রকম হয় না, তেমনি নকল আন্দোলনের গতিও সকল সময়ে এক রকম হয় না, 
এবং তারই ফলে শব্ের বিভিন্নত| ঘটে । পণ্ডিতের! এই আন্দোলনকে সাধারণতঃ 
দুইটি পধায্মভূক্ত করেছেন £ 

(১) নিয়মিত আন্দোলন বা স্থির আন্দোলন-যখন আমর। তানপুরার 
তারে আঘাত কার, তখন তারের দীলন কিছুক্ষণ যাঁৰং একভাবে হতে থাকে। 
যদিও দৌলনের গতি ক্রমশঃ শ্রথ হয়ে আসে, তবুও অনগরণনটি একই শোনায়। 
সেই কারণে একে স্থির আন্দোলন বল! হয়, যেহেতু এটি নিয়মিত ভাবছ্যোতক | 
তারের দোলনের গতি বেশ কিছুক্ষণ নিয়মিতভাবে একই রকমে চলে বলে এটাকেই 
আমরা নিয়মিত আন্দোলন বটি । এই আন্দোলনজাত ধ্বনি শ্রবণস্থথকর 
হওয়ায় এই ধ্বান সঙ্গীতে ব্যবহৃত হয়। 

(২) অনিয়মিত আন্দোলন বা অস্থির আন্দোলন-_যখন আন্দোলনের 
গতি নিয়মিতভাবে বা পধায়ক্রমে চলে না, তখন এই আন্দোলনজাত শবকে 
আমরা অস্থির আন্দোলন বা অনিয়মিত আন্দোলন বলি। অনিয়মিত 
আন্দোন্নজাত ধ্বান সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অল্পই ব্যবহৃত হয়ে থাকে । এ ছাড়া 
আরও বনু প্রকারের আন্দোলনে ধ্বনি-বৈচিত্রের সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয় খণ্ডে 
আন্দোলনের বৈচিত্র্য [118117100869, ০6160065 (সহাঁয়কনাদ), 570010901)6010 
ড10:89005 (সহামভৃতিক কম্পন) ও 19825 ] সম্বন্ধে আর কিছু বলার 
ইচ্ছা রইল। 

এখন বাগ্যঙ্ত্রে তারের মাপ অনুযায়ী আন্দোলনের সংখ্যার তারতম্যের কথা! 
বলছি। 


৮ গীত-বাগ্ঠম্‌ 
তারের লম্ম ও আন্দোলন সংখ্য। 


স্বরের উচ্চতা ও নিম্তার (০01:০1)-এর ) কথ! বলতে গেলে যেমন ্বভাঁবত:ই 
আন্দোলনের বিষয় এসে পড়ে তেখনি তারের লম্ব (1691080 ), সুলতা বা ওজন 
( 0510150655 01 61510) ও তারের টানের-্বিততির (50510 ) বিষয়ও 
ভাব উচিত। কোনও বাজনার তারে আঘাত দিলেই আন্দোলন শুরু হয়। 
প্রথমেই বলেছি তারের টান ( বিততি-91751017 ) ও স্থূলতা (0১101079959 )-র 
ওপরই নির্ভর করে আন্দোলনের তারতম্য । তারটি কাঁপলে একটা ম্বর শোনা 
যাবে নিশ্চয়ই, কিন্তু আন্দোলন সংখ্যা এক সেকেণ্ডে ১৬-এর বেশী হলে তবেই 
শোন! যাবে একটা নির্দিষ্ট স্বর; আর আন্দোলন সংখ্যা কম হলে কোন নির্দিষ্ট 
স্বর কানে শোন! যাবে না । তাঁরটি পুরোপুরী কাপলে তবেই তৈরী হচ্ছে একটা 
নির্দিষ্ট স্বর অর্থাৎ তারের লহ্থ ব৷ দৈর্ঘ্যের সঙ্গে আন্দোলনের সম্পর্ক রয়েছে । এন্সাজ, 
সেতার প্রভৃতি বাজনার দিকে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাঁয় যে তারের দৈর্ঘ্য যত কম, 
স্বর তত তীক্ষতর অর্থাৎ উচু। অতএব দেখা যাচ্ছে তারের লম্ব কম হলে আন্দোলন 
সংখ্যা বাড়ে, লম্ব বেশী হলে আন্দোলন সংখ্যা কমে ; অর্থাৎ তারের আন্দোলন 
সংখ্য| তার ল্গের সঙ্গে প্রত্যনুপাতিক (105915915 019001619108) )। 

তারের লম্ব যদি জানি এবং সেই লম্বের আন্পাতিক আন্দোলন সংখ্যা যদি 
ঠিক করতে পারি তবে এ লম্বের বিভিন্ন ভাগের আন্দোলন সংখ্যা আমরা 
প্রত্যনপতিক নিয়মে বার করতে পারবো, আবার আন্দোলনের সংখ্য। থেকে লম্বটিও 
স্থির করতে পারবো । বাঁণাদি যন্ত্রে প্রধান তারটি লঙ্গে সাধারণতঃ ২৪ থেকে ৪২ 
ইঞ্চি দীর্ঘ হয়। গ্ুবিধার জন্য ভাতখণ্ডেজী প্রভৃতি চিন্তাশীলের! খরজের তারের 
সাধারণ লম্বের প্রমাণ ৩৬ ইঞ্চি ধরেছেন এবং পাশ্চাত্য নিয়মে কম্পাঙ্ক 
€060561005 ) ধরেছেন ২৪০ (যদিও আধুনিক পাশ্চাত্য সি (০)-র 
কম্পাঙ্ক ২৬১ )।* 

এইবার হিসাবে আসছি, তবে তার আগে সরগম সম্পর্কে কিছু বলছি। 
পাশ্চাত্যে সপ্তকের নিদিষ্ট স্বরের উচ্চতার ধরতায় (3750 10600986100) ) সূ ২৪০ 
কম্পান্ক, র (৯1৮ স) ২৭০, গ(৫1৪ স) ৩০০, ম( ৪1৩ স) ৩২০, প( ৩২ স) 


৩১০, ধ( ৫1৩ স)৪০০, ন(১৫৮ স) ৪৫০ স (২১ স) ৪৮০। আসলে 


* প্রথমে পঙ্ডিত অহোবল ও পরে শ্রীনিবাস পঞ্জিত তারের লম্বের হিসাব ৩৬ ধরেন । 


গীত-বাছ্যম্‌ ৯ 
হারমোনিয়মের প্রথম চাঁবিটিই ২৪০ অর্থাৎ ০ বাউদদারার স। যে চাবিটিকে 
আমর! স বলে বাজাই সেটি ০ ( ছোট হাতের ৫ বা মুদারার স) যাঁর কম্পাঙ্ক হল 
৪৮০ তবে স বলেই আমরা ২৪০-কে ধরে নিই ! 

উপরের হিসাব থেকে প্রমাণ হয়, স ও র-এর মাঝে অনুপাত আছে 
৯৮ র ও গ-এর মাঝে ১০৯, গ ও ম-এর মাঝে ১৬১৫, ম ও প-এর মাঝে 


৯1৮, প ও ধর মাঝে ১০1৯, ধ ও ন-র মাঝে ৯৮, এবং ন স-র 
ম।বঝে ১৬১৫ । 

পাশ্চাত্যে সপ্তকের নিিষ্ট স্বরের উচ্চতার ধরতাই-এর সঙ্গে আমাদের আধুনিক 
সঞ্চকের খুব বেশী মিল আছে বলেই এটিকে ধর! হচ্ছে । কিন্তু এক জায়গায় 
গোলমাল দেখা যাচ্ছে । খরজ পঞ্চম ভাঁব মানতে গেলে ধেবত, রেখাবের পঞ্চম 
হবে, অর্থাৎ র যদি ২৭০ হয় তাহলে ধ-কে ২৭০৯৩।২-৪০৫ কম্পাঙ্ক হতে হবে। 
তাহলে আমাদের বর্তমান সপ্তক দাড়াবে ২৪০, ২৭০, ৩০০) ৩২০, ৩৬০১ ৪০৫) 
৪৫০১ ৪৮০ | 

খরজের তারের দৈর্ঘ্য অর্থে লঙ্ব যদি ৩৬ ইঞ্চি হয় তাহলে আন্পাতিক ভাবে 


কম্পা্ক-- স রর গণ মম প ধন সস 
২৪০; ২৬০১ ৩০০, ৩২০১ ৩৬০১ ৪8০৫) ৪৫০) ৪৮০১ 

দৈর্ঘ্য বা লম্ব-_-৩৬, ৩৯, ২৮, ২৭, ২৪, ২১৩, ১৯, ১৮ 

প্রত্যনপাত-- ৮৯১ ৪1৫» ৩19, ২৩, ১৬২৭, ৮1১৫, ১২, 

সপ্তকে এই সাতটি স্বরই শুধু নেই আরও পাঁচটি বিকৃত ম্বরও আছেঃ এমনকি 
স্বরগত শ্রুতি ছাড় আরো ১৫টি শ্রুতিও আছে । মধ্যযুগে ১২টি স্বর সম্পর্কে কোঁন 
কোন গ্রন্থকার আলোচনা করেছিলেন, কিন্তু শ্রুতি সম্বন্ধে ব্যবহারিক কোন 
আলোচনা হয়নি । আধুনিককালে ১২টি স্বর নিয়ে আলোচনা হয়েছে, ২২ শ্রুতির 
বিচার বলতে গেলে অনুমানের মধ্যেই আবদ্ধ আছে, তাই ১২ শ্বরের কম্পাঙ্ক বা 
আন্দোলন সংখ্য। ও তারের লম্বের মধ্যে সম্পর্ক নিয়েই বিচার করব । 


| 
আমরাজানি সর রগগমমপধধ ন নম এই হল ১২টি স্বর। 


মধ্যযুগে এদের কম্পাঙ্ক সম্বন্ধে বিশেষ আলোচন। হয়নি, কিন্তু তারের লম্বের 
মধ্যে এদের অবস্থান সম্বন্ধে বিচার হয়েছিল । পণ্ডিত অহোবলই এর প্রথম প্রবক্তা 
ও শ্রীনিবাস তাকেই অনগসরণ করেছিলেন । এঁদের মতে খরজের তারটিকে ১/২, 


১০ গীত-কা্ম্‌ 


১/৩, ১/৪ ভাবে ভাগ করলে এ ১২টি স্বরের স্থান অনায়াসে পাওয়! যাবে । এই 
মতটিকে সাজিয়ে দেখালে এইরূপ হবে--( যদি স ৩৬" হয় তাহলে ) 


স - পুরা তার স ৩৬? 
স .. $ তার নদ ১৮ 
ম - হই তার না “৩ স _. ১৮+৯ স্ ২৭” 
প - ত তার স -_ -. ১৮+৬ সু ২৪? 
গু উই তার মস -- প - ২৪+৩ ৮ ৩০? 
র - ও তার স -- প নল ২৪+৮ - ৩২" 
ধস" তার পা --- স - ১৮+৩ সম ২১ 
ন - ত তার প -- স - ১৮২ - ২০৪ 
রেখাঙ্কনে দীভাবে-_ 


৩৬" | ৩৩৪" | ৩২৭ | ৩০৮ | ২৮ | ২৭ | ২৫ | ২৯ | ২২ | ২১ | 


| 
স র র গ গ মম প ধ ধ 


১০% | ১৯” | ১৮" | 
পু 


রি ন্‌ স 


অগ্ষের হিসাবট! দেখুন ₹_ 


1 


এ] টি ৩৬ 
ঙ 
স - ২ ', ৩৬১৫১/২- ১৮? 
সা 2 ২ স -- স; স-- স অংশটি হল ৩৬" ও ১৮-র 


মধ্যবর্তী অংশ, স্কতরাং ৩৬ -- ১৮০১৮ 1 
এই ১৮"-র মধ্যস্থলে ম আছে . কাজেই সে আছে »-তে। কোন বিন্দু 
থেকে? 


_-সবিন্মথেকে। অতএব ম আছে ১৮+৯%--২৭/-তে। 


গু 
প - ১/৩ স -- সঃ অর্থাৎ ১৮ থেকে তিন তাঁগ করে তার প্রথম 


গীত-বাদ্িম্‌ ১১ 
ভাগের শেষ বিন্দুতে প অবস্থিত। ১৮-র তিন ভাগ হল ১৮+৩-৬" 
(৬"4-৬+৬) অতএব প আছে প্রথম ৬"এর শেষে, অর্থাৎ ১৮4৬". ২৪-তে। 
র.- ২/৩ স--প। স থেকে প হুল ৩৬-২৪-১২।| ১২"-কে 
১/৩ করে ভাগ কর! হচ্ছে ৪+৪-4৪87 কাঁজেই র আছে প থেকে ৪+8--৮" 
দূরে, অর্থাৎ ২৪+৮-৩২"তে। এই ভাবেই অন্য সব কয়টির বিচার করতে হবে। 

সঙ্গীত পারিজাতের যে সঞ্চক পাওয়া গেল তাতে পারস্পরিক অন্সপাত ব1 
স্বরাস্তর বিচার করলে আমর! পাই-__ 


স/র-৩৬/৩২- ০৯/৮ র/গ-৩২/৩০- ১১৬/১৫ র/গ-৩২/২৮ উইল 


$8) গ/ম-২৮২-২৭-হগরহদ-ইষ ; আম/পল২৫-৯/৮) প/ধ-২৪/২১ু 


আবার স/র-৩৬/৩৩৯-২ট০১-২৫ ) র/র-৯৪৫- ৩২-তত২-২৫/২৪ 


গ/গ-৩০ * এই সু বস ২০/১৯ 


| | 
ম/ম-্২৭/২৫; ম/প-২৫/২৪) প/ধ-২৫/২২7 ধ/ধ-২২/২১7 ন/ন- 
২০/১৯) বিচার করলে দেখা যাবে স- র সঙ্গে ম- ও প-র সংবাদিত্ব ঠিক আছে, 
অর্থাৎ ১/৩ স্বরাস্তর ও ৩/২ স্বরাস্তর বজায় আছে; গ-রসঙ্গে ন-র সংবাদিত্বও 


ঠিক আছে, অর্থাৎ [ ৩০/২০-৩/২ ]. গ-র সঙ্গে নর সংবাধিত্বও শান্ান্টষায়ী 
দেখ! যায় [ ১ ১৯-হ৫3-৩/২ 17 শুধুর গধ এর সংবাদিত্বে গোলমাল 
দেখা যায় £__র-৩২, ধ-২১7 অতএব র/ধ- ৩২/২১, যেটি ৩/২ অনুপাঁতের চেয়ে 
বড়। আধুনিককালে পাশ্চাত্য মতানুসরণকারী পণ্ডিতের তাঁই ধ-কে ২১৬-তে 
সরিয়ে দিয়ে ৩/২ অনুপাত ঠিক রাখার পক্ষপাতি [কিন্তু পক্ষপাতিত্ব দেখাবার আগে 
আমাদের বিচার কর! উচিত ছিল; প্রাচীন শাম্্রমতে র-ধ সংবাদী কিন্তু র-প তো 

ধবাঁদী নয়। পারিজাতে র-পও সংবাঁদী হয়েছে [ ২৪ ] যা অন্তচিত মনে হয়। 
সথতরাং পারিজাতের র আর একটু সরে স-এর দিকে আম! উচিত ছিল; কাঁজেই 
কেবলমাত্র ধ-কে দোষী করে লাভ কি? পারিজাতের প্রাচীন একটি অহ্ক শাস্ত্রের 
হিসাবকে অন্মরণ করতে গিয়ে তুলে মধ্যযুগীয় ষড়জ-পঞ্চমকে ব্যবহারে এনে আমরা 
গণনায় কিছু ওলট পালট করে ফেলেছি। অতএব রগ ধন রগ ধন. সব 


১২ গীত-বাণ্তম্‌ 


.কয়টিতেই অশুদ্ধত| দেখা দিয়েছে । কতটুকু অশুদ্ধত৷ মে সম্পর্কে আলোচনার 
'অবকাশ এখানে নেই। 

পারিজাতের ধ এর স্থান পরিবর্তনের সুযোগ নিয়ে বর্তমানের ছু" একজন পণ্ডিত 
ব্যক্তি পারিজাতের সঙ্গে আধুনিক সপ্তকের মিল করবার জন্যে গ-ন-কেও পরিবততিত 
করতে বলেছেন, যাঁতে স/গ-৫/৪ হয়, স/ন-১৫/৮ হয়। এঁদের মতে গ আছে 
স, ধ-এর মাঝে, কিন্ত ঠিক মধ্যস্থলে নয় । গ-এর স্থান ২৮২-তে নয় ২৮৫-তে 
ইত্যার্দি। কিন্ত পারিজাতকাঁর কোথাও এইভাবে কল্পন। করতে বলেন নি। 

এখানেই শেষ নয়; কয়েকজন সঙ্গীত গুণী ধ-কে ২১৬" ধরে গ বার করেছেন 


২১৬+(৩৬--২১৩)-২১৩৪+৭৩$- ২৮৪-তে এবং ন বার করেছেন ১৮ + 
২ 


(২১৪১৮১০১৮4২ ১৯ক্ততে। যেহেতু গ পরিবতিত হল, সেহেতু 
৬ 


| 
ম ও হবে ১৮+1 (২৮৬১৮) ৬৯৮২ 1১৮4১০২৯১১৮ এক 
২৫” তে। তবুও ধ বার করতে অস্থুবিধা দেখে এটিকে র-এর পঞ্চম হিসাবে 
৩৩২৮৪"- ২২২"-তে রেখেছেন । এর ফলে স্তকটি হচ্ছে__ 

৩৬ | ৩৩ | ৩২? | ৩০” | ২৮৬ | ২৭? | ২৫ | ২৪" | ২২২" | ২১৬ | 


| 
স বর রূ গ গ মে ম 1 রব ধ 


২০ | ১৯২" | ১৮ | 
নন স 
পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী কিন্তু এতে সন্তষ্ট হন নি। তিনি তারকে একটু অন্যভাবে 


| 
ভাগ করতে চেয়েছেমন। সর রগগ মমপধধ ন ন-কে তিনি 


অন্যান্ত পণ্ডিতদের স্থিরীরুত স্থানেই রেখেছেন, কিন্তু র-কে রেখেছেন ম ও র-এর 


মাঝথানে অর্থাৎ ৩২*+ 


€ ৩৬ ৩২? ) ॥ / | 
7৩২" + ২ শ ৩৪'তে? মকে রেখেছেন 


ম ও প-এর মাঝখানে অর্থাৎ ২৪” + -২৪%+$-২৫২* তে; 
ধ-কে রেখেছেন র-এর পঞ্চম হিসাবে অর্থাৎ ৩৪” -_ ৩২$%-তে ; এবং ন-কে 


রেখেছেন গ-এর পঞ্চম রূপে অর্থাৎ ২৮$/%১-১৭৬-তে। 


(২৭--২৪৭) 
২ 


গীত-বাছম্‌ ১৩ 


অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, এত করেও ভারতীয় শ্বরসগ্চকের কোন রূপের 
সঙ্গেই ওপরের হিসাবের মিল হয় মি, মিল হয়নি ডায়াটোনিক পিথ্যাগোরীয়ান 
স্কেলের সঙ্গে, এমন কি সমশ্রুতিক বা অসমশ্রুতিযুক্ত সপ্তকের সঙ্গে । 


এবার তারের ব্যাপারে যে ছুটি প্রশ্ন জাগে সে ছুটি বলছি। 


১। একটি স্বরের তারের লম্ব দেওয়া থাকলে অন্তগুলির স্থান কিভাবে বার 
কর। যাবে? 


২। একটি স্বরের কম্পান্ক বা আন্দোলন সংখ্যা এবং সেই সঙ্গে কম্পাঙ্ক 
উৎপাদনকারী তারটির আনুপাতিক লম্ব দেওয়া থাকলে অন্য যে কোন স্বরের 
কম্পান্ক ও লম্ঘ কি উপায়ে নির্ণয় কর! যায়? 


উত্তর: আমর। ধরে নিয়েছি ন তারের লম্ব ৩৬" ও কম্পাঙ্ক বা আন্দোলন 
সংখ্য। প্রতি সেকেণ্ডে (২৪০ )। যদি জিজ্ঞাস কর! যায় কোমল র-এর লম্ব ও 
কম্পাঙ্ক কত হবে তাহলে স-এর সঙ্গে কোমল র-এর স্বরাস্তর অনুপাত কি আছে তা 
জানতে হবে, ন। হলে উত্তর দেওয়া যাবে না । ধরা যাক, এই অনুপাত অর্থাৎ 
স/র-২৭/২৫।| নিয়ম হল, উচু স্বরের দৈর্ঘ্য বার করতে হলে জান! দৈর্ঘ্যটিকে 
অন্তপাত দিয়ে ভাগ করতে হবে, নিচু স্বরের দৈর্ধ্যের ক্ষেত্রে গুণ করতে হবে 
৪ 
১৮২৫ _ ১০৩ 2 


্ঁ শ্ রী আল শিশ্ন ০ 
এখানে র উঁচু স্বর কাজেই র-এর দৈরধ্য হবে ৩৬--হ৫-7--ত ৯৩৩৩ 





৩ 


অহোবলের র। কম্পাঙ্কের ক্ষেত্রে নিয়মটি ঠিক উলটো; স্থৃতরাং স-এর, 


৪৮ 
৭ 
আন্দোলন সংখ্যা ২৪০ হলে র হবে 6৮7 
৫ 
কোমল র-র কম্পান্ক। অহোবলের শুদ্ধ গ অর্থাৎ আমাদের সময়ের কোমল গ- 


১২৯৩ 
৫ 





১ 
সম ৪৯: £-অহোবলের 


তি 25 ৰ 
এর অনুপাত আমরা পেয়েছি। ৬/৫ [র*গ চল ক্ৃতরাং গ-এর লম্ব 
৬ 


৮১৫৫ 
৫ 





-৩০/ এবং কম্পাঞ্ক হল ২৪০-০$--২৮৮ সঃ। কিন্তু অন্কুপাত 


১৬০ 
হর তত 


জান। থাকলে হয় দ্য নয় কম্পাঙ্ক জান। থাকা চাই। এ ক্ষেত্রেও একটি মরল 


১৪ গীত-বাদ্ভম্‌ 


নিয়ম আছে; নিয়মটি হল আদর্শের লম্বকে আলোচ্য ম্বরটির লম্ব দ্রিয়ে ভাগ করে 
আদর্শের কম্পাঙ্ক দিয়ে গুণ করলে আলোচ্য শ্বরের কম্পাহ্থ পাঁওয়! যাবে, এবং 
আদর্শের কম্পাঙ্ককে আলোচ্য স্বরটির কম্পাঙ্ক দিয়ে ভাগ করে আদর্শের লম্ব দিয়ে 
গুণ করলে আলোচ্য শ্বরটির লম্ব পাওয়া! যাবে । ধর! যাক র-এর লম্ব ৩২% তাহলে 
তার কম্পাঙ্ক কত হবে? 
এক্ষেত্রে আদর্শের লম্ব হল ৩৬" এবং তার কম্পাঙ্ক ২৪০; তাহলে র-এর কম্পাঙ্ক 
৪ ৩৩ 


হবে রঃ ১৮১৪%$-২৭০ সঃ। ধর! যাক, গ-এর কম্পান্ক ৩০৩৯, তাহলে তার লম্ব 


কত? এক্ষেত্রেও আদর্শের কম্পাঙ্ক ২৪* এবং লম্ব ৩৬"; সুতরাং গ-এর লহ্ঘ হবে 


১৩৬ 


৪ 9 
২৪০ ৬৬ হু 8৪$১৪১৮%_২৫৬_ ৮৪. 
৩০৩৯ £7 ৫ নী ৯ 
8৫ 
৮% 


টে 


এবার অহোবলের তারের লম্বের হিসাব বোঝা যাক-_ 


তারটি ৩৬" অর্থাৎ পুরো তারট। বাজালে স বলবে । আমাদের মনে রাখতে। 


হবে যে ম্বরস্থানের নিচের অংশটিই আন্দোলিত হয়ে স্বরটিকে প্রকাশ করে। 


1/ 


৩৩ 





একে অর্ধেক করলে, উপর থেকে অর্ধেকের বিন্দুতে এলে এ বিন্দুতে তারার 
স অর্থাৎ স বসবে। তাহলে স বসল ১০"স বিন্দুতে । অর্থাৎ এই বিন্দুতে তার 


চেপে ধরে আঘাত করলে নিচের ১৮" অংশটি স বলবে । 


7 


1 ১৮ 


| 
স্‌ 


1? 


৯৮ 





৩৬ 


শর ৬ পপ 


উপরের দিকের এই ১৮ তারটুকুকে অর্ধেক ভাগ করলে উপরের অর্ধেকের শেষ 
বিন্দুতে বসবে ম। অর্থাৎ ম বসবে উপর থেকে ৯" ইঞ্ধি নিচে (১৮"র অর্ধেক )। 


৯৮ ্ঃ ১? | ১৮ 


| * | 


গ্‌ ম 


$/ 


৩৩ ৯+4-৯+১৮-৩৩৬% 





সি ও স্পা 


গীত-বাচ্চম্‌ ১৫ 


উপর থেকে ৯" নিচে এই বিন্দুতে চেপে ধরে তারে আঘাত করলে তারের 
নিচের অংশটি ম বলবে । এই নিচের অংশটির দৈর্ঘ্য কত? ৩৬-৪৯-০০২৭ | 

স্থতরাং ম বসছে নিচে থেকে ২৭" উপরে । 
২৭৪ ১৮ 


| 


ম্‌ 

এরপর পুরো তারটাকে তিন ভাগ করে ওপর থেকে এক তৃতীয়াংশের শেষ 
বিন্দুতে প-কে বসান হচ্ছে । ৩৬-র উ--১৯১- ১২। 

তাহলে প বসছে উপর থেকে ১২*-র শেষ বিন্দুতে এবং এর নিচের অংশটিই 
আঘাত পেলে প-কে প্রকাঁশ করছে । যেহেতু এই নিচের অংশটির মাপ ৩৬-_ 
১২-২৪"* তাই বলা হচ্ছে প আছে ২৪'তে। এরপর ওপর থেকে প পযন্ত 
১২" অংশটিকে অর্ধেক ও একতৃতীয়াংশে ভাগ করা হচ্ছে। ১২"-র অর্ধেক ৬" 
এবং একতৃতীয়াংশ ৪, সুতরাং র বসছে ওপর থেকে ৪" নিচে আর গ বসছে 





উপর থেকে ৬" নিচে। 








৩৬৫ ৬ | ৬ ২৪ ১২/ 
3 
২৬ ৪85 8? ১/? ২৪ 1 ১২ ৩১ 
াটিই৯৯ 
রী প 


এঁ ৬%-তে চেপে ধরে বাজালে নিচের সম্পূর্ণ অংশটি গ বলবে । যেহেতু নিচের 
ংশটি ৩৩--৬%-০৩০, সেহেতু বল! হচ্ছে, যেগ ৩০%-তে বসছে। ঠিক একই 
কারণে র বসছে ৩৬%-৪%-৩২-তে । অপর দিকে প ও স-এর মাঝের অংশটির 
মাপ হল ২৪/-_-১৮--৬% এই ৬%-কে ই করে নিলে ৩” পাওরা যায়, যেখানে 
ধবসে। এর নিচের অংশ হল ১৮%+৩"শ০২১ যাতে আঘাত করলে ধ বাজবে । 


সুতরাং ধ বসছে ২১%-তে । অন্তান্ত শ্বরের ব্যাপারও ঠিক এই ভাবেই বিচার 
করতে হবে। 


শ্রুতি 


শ্রবণাৎ শ্রর্মতি--এই শ্রবণ, শব্টি থেকেই শ্রুতি” কথাটি এসেছে । যে 
সঙ্গীত-ধ্বনি আমর। কানে শুনতে পাই, তাকেই শ্রুতি বল। যায়; অর্থাৎ না 


১৬ গীত-বাস্ম্‌ 


থেকেই শ্রুতির জন্ম। কোন তারে আঘাত করলে প্রথমে তারের কম্পন 
থেকে যে সর্বনিয়্ কর্ণগ্রাহ্থ ধ্বনিটি পাওয়! যায়, তাকেই আমর! আদি শ্রুতি বলে 
ধরে থাকি। | 

এই শ্রত্িকে প্রাচীনকালে ছু'ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। প্রথমটি হল স্বরস্থিত 
অর্থাৎ স্বরগত শ্রন্তি ; দ্বিতীয়টি হল অন্তর শ্রন্দতি ( অর্থাৎ, পর পর দু"্বরের 
মাঝখানে যে শ্রুতি আঁছে। ) এখন শ্রুতি বলতে হ্বরাস্তর বিভাগকেই বলা হয়। 
এই শ্রুতির অতিব্যক্তি থেকে প্রকাশিত রঞ্জনগুণ-বিশিষ্ট মধুর ধ্বনিই হল স্বর । 

শতির স্বরসংখ্য সম্বন্ধে নানা দেশে নানা মত ও মতান্তর রয়েছে । কিন্তু 
আমাদের ভাঁরতবর্ষ বেছে নিয়েছে মাত্র বাইশটি (২২) শ্রুতি । শ্রতি-সংখ্যা-নির্ণয় 
প্রসঙ্গে শাস্ত্রকারের। বলেছেন-_তারা অগণ্য, কারণ তার! “কেশাগ্রবৎ অগ্ুত্বতঃ৮, 
অর্থাৎ এক চুল পরপর অবস্থিত। আবার বলেছেন, “শ্রুতিস্থানে ব্বরাৎ বক্ত ং নালং 
ব্রদ্ধাপি শক্যতে,” আরও বল! হয়েছে £ 

“জলেষু চলতাৎ মার্গে! মীনানাৎ নোৌপলভ্যতে 
গগনে পক্ষীণাঁং যদ্বৎ তদ্বৎ স্বরগতা শ্রুতিঃ ॥ 

_জলে মাছের চলার পথ বা আকাঁশে পাখীর উড়ার পথ যেমন বোঝা যায় 
না, ব! তাদের সংখ্যা যেমন গণনা করা যায় না, স্বরের মাঁঝে শ্রুতির সঠিক অবস্থান 
ও সংখ্যাও তেমনি নির্ণয় কর! সম্ভব হয় না। 

আমাদের দেশে পণ্ডিতের এই অসংখ্য শ্রুতি থেকে যে বাইশটি শ্রুতি বেছে 
নিলেন, তাদের নাঁম হল যথাক্রমে £ 

তীব্রা, কুমুদ্ধতী, মন্দা, ছন্দৌবতী, দয়াবতী, রঞ্রনী, রতিকা, রৌদ্র, ক্রোধা, 
বজ্ভিকা, প্রসারিণী, গ্রীতি, মার্জনী, ক্ষিতি, পও1, সন্দীপনী, আলাপিনী, মাস্তী, 
রোহিণী, রম্যা, উগ্র!, ক্ষোভিনী | 

ভারতবর্ষে মাত্র এই বাইশটি শ্রতিই কেন গৃহীত হয়েছিল, অথচ আরব, গ্রীস, 
প্রভৃতি নান| দেশে তির সংখ্যা নির্ণয় প্রসঙ্গে কেন ভিন্ন ভিন্ন মত গড়ে উঠেছিল, 
তার সঠিক কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা, বা! কেন এই মতাস্তর বর্তমান, এ বিষয়ে 
বিশদ আলোচনা আমাদের দেশে অল্পই হয়েছে । শ্রুতি সম্বন্ধে রাজা স্যর শৌরীন্্ 
মোহন ঠাকুর, শ্রীযুত ভবন রাও পিঙ্গলে, শ্রীযুত সহত্রবুদ্ধি, শ্রীযুত দেবল, মিঃ 
উইলিয়ম জোন্স, মিঃ ক্রেমেণ্টস, পণ্ডিত ভাতথগ্ডেজী, শ্রযুত আচরেকর প্রভৃতি 
গুনী পণ্ডিতের! অনেক কথা৷ লিখেছেন । শ্রুতির অস্তয়-বিভাগের এই অসম বণ্টন 
কোন্‌ বিশেষ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত, ত] তার! খুঁজে বের করার চেষ্টা 
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করেছেন। এঁদের রচিত পুস্তক পাঠে মে সব কথ জান যাবে ;₹ সব বিষয় 
এখাঁনে লেখা সম্ভব হচ্ছে না। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ সমবণ্টনের পক্ষপাতী, 
আবার কেউ বা অসমব্টনের পক্ষপাতী । সমব্টন করলে সংবাঁদীরপে 'ম' ও 
“প" স্বরের প্রকৃত হিসাব পাওয়া যায় না। “ম' ও পিকে স্থির রাখলে 
তবেই আমর! সমবণ্টনের কথ চিত্ত করতে পারি । অথচ “ম' ও *প”-কে 
স্থির রেখে সমব্টন করা বিজ্ঞানসম্মত বলে আমরা মনে করি না । ভারতবর্ষ কেন 
এই বাইশটি শ্রুতি বেছে নিয়েছিল, সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে যুক্তিসম্মত কোন বিচারের 
সন্ধান আমরা পাইনি । 

সঙ্গীতকোবিদ ডাঃ বিমল রায়, এম্‌. বি. মহাশয় শ্রুতির উৎপত্তি ও সংখ্য। 
সম্বন্ধে গবেষণা করেছেন। ডাঃ রায় বলেছেন যে প্রাচীনকালের গান ছিল 
অবরোহক্রমিক । এই অবরোহণ-ক্রম অনুসারে পঞ্ডিতের। একট! “স্কেল? (5০816) 
তৈরীর চেষ্টা করেন। একটি খরজের তারের আর্দীংশ, এক-তৃতীয়াংশ ইত্যাদি 


অবরোহক্রমিক ভাগ করতে গিয়ে তারা অর্ধেক ভাঁগেই একটি উচুর “ন' পেয়ে 
যান। কিন্তু তিন ভাগ করে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশের মাঝখানে পেয়ে যান 
পঞ্চম বা “প" স্বরটিকে ; চার ভাগ করতে নতুন কোন “দ' পান না; কেবলমাত্র 


'যু'জে পান মধ্যম, অর্থাৎ 'মঃ আরটিকে। তখন নীচু প' ও উচুর “সঃএর 
মাঝের অংশটিকে একটি স্ষেল ভেবে নিয়ে তার। “স-এর সঙ্গে 'ম' এবং প'-এর 
সম্পর্ক বিচার করতে গিয়ে আবিষ্কার করেন যে “ম' ছুই “স'-এর মাঝখানে 
রয়েছে । তারা আরও লক্ষ্য করেন যে শপ" আছে প্রথম ও দ্বিতীয় তৃতীয়াংশের 
সংযোগস্থলে | ভাষাস্তরে বল! যাঁয় যে তারকে অর্ধেক হিসাবে ধরলেও “ম” ও প'-র 
সঙ্গে সম্পর্কটি ২, ত রূপেই রয়ে যাচ্ছে 


চু 
আরও মজার কথ, “ম' যেমন তারের দেধ্যের দিক থেকে “স' ও “দ'-র মাঝে 


থাকে; প' স্বরটিও তেমনি ধ্বনির তীক্ষতা বিচারে “স+ ও “স'র মাঝে রয়েছে, 
অর্থাৎ ছুটি স্বরই বিশিষ্ট । 

এ পরণের মিল ছাড়। এদের অপর বৈশিষ্ট্য হল খরজের সঙ্গে এদের অদ্ভূত 
মিল বা সংবাদিত্ব। তারের মাপ দিয়ে 'স' ও ম' এবং পা? ও সির অন্গপাত 
স্থির করতে গিয়ে পণ্ডিতের! আর ও গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করলেন । তারা 
দেখলেন, “স' ও ম? এবং প' ও দর অশ্রপাত উভয় ক্ষেত্রে একই (৪/৩); 

২ 
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চু. 
অর্থাৎ “স' ও "ম'-র প্রতিটি অংশেরই একটি করে সংবাদযুক্ত অংশ পি" ও “স”-তে 
বর্তমান আছে। 
এতগুলি বৈশিষ্ট্য বিচার করে “ম" - 'স'কে এবং "স” - প'-কে ১/২ ও ১/৩ 
ভাগ করে তার! আরও চারটি স্বর লাভ করলেন “র” 'গ” থা" ও ন'। এইভাবে 
শ্রুতিবিভাগে ভারতীয় প্রাচীন সপ্তকের উদ্ভব হল, যথা_ 
| | | | ] 


৩৬ ৩৩ ৩১২ ২৭ ২৪ ২২ ২৬১ ৬৮ 


এই সঞ্চকের কয়েকটি বিশিষ্ট লক্ষণ দেখ। গেল £__ 


সা 


(১) এর মধ্যে সম ও পি স এই ছুটে! সমান অন্ুপাতিযুক্ত অংশ আছে, 

(২) “স' থেকে শুরু করে পরপর স্বরগুলির মাঝে ১২/১১, ২২/১১, ৭/৬, 
৯/৮, ১২/১১, ২২/২১, ৭/৬ অন্ূপাত আছে, যেখানে কোন স্বর বসানো নেই 
অথচ বসানো যায়। 

এই লক্ষণগুলির সাহায্যে পপ্তিতগণ অপর একভাবে সপ্তকরচনার বিষয় 
বিবেচনায় সচেষ্ট হলেন £-(ক) একদিকে তাঁরা “ম” ও 'প'-র নিদিষ্ট ৯/৮ 
অশ্পাত দিয়ে সঞ্তকটির মুল্য নির্ধারণের চেষ্টা করলেন। (খ) অপরদিকে ' 
ক্রমিক স্বরগুলির মাঝের অন্ুপাতসমূহের সাহায্যে সপ্তকটির বিশ্লেষণ করলেন । 
অত:পর এই দুই প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে (গ) সপ্তককে সাতের পরিবর্তে কত 
সুক্মতর ভাবে ভাগ করা যাক, ত1 আবিষ্ষার করলেন এবং শ্বরগুলির মাঝের ফাক বা! 
অপূর্ণ স্থানগুলিকেও অতিরিক্ত স্তক্ স্বব দিয়ে ভতি করার ব্যবস্থ। করলেন। 


নিম্নে বিশ্লেষণ কর] হল £-- 

(ক) সঃ পা প'-র ৯/৮ অনুপাত দিয়ে “স, রঃ “আম” ও পঃ রঃ “স'-কে 
ভাগ করলে প্রন্তিটি ক্ষেত্রেই ভাগফল হয় ২+২৫ভু। অতএব একটি সপ্তকে 

(স--_ মু শ্রী ৫০৬5 

ৃ এবং “মা _ পা? মিলে ৫টি ৯/৮+ ২টি 

1২8) +1২+২৫81 4 / 
২৫৬ আছে। এ ২৫$ আবার ৯/৮-এর মধ্যে প্রায় ২৪ বার পাওয়া যায় 
অর্থাৎ ৯/৮-কে ৯ ধরলে ২২ স্থুলভাঁবে ৪ হয়| অতএব “ম” _- পি'কে ২ ধরলে 
২৫৬ স্ুলভাবে ১ হয়। “মা” - পাকে ৩ ধরলেও ২৫$ স্তলভাবে ১ই হয়। 
'ম+-প'কে ৪ এবং ৫ ধরলে অপরটি ২ হয়? কিন্ত গ্রকৃতপক্ষে 'ম' - প' 
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৪ হলে ই২&$-এর মান ১-এর কিছু বেশী হয়। ভারতীয় গুণীগণ ২&৬-এর 
মান ১-ই ধরেছিলেন । তীর ২৫উ-কে ১ শ্রুতি বলে গণ্য করেছিলেন এবং 
৯/৮-কে ৪ শ্রুতি হিসাঁবে গ্রহণ করেছিলেন ; ফলশ্রু্তি হল এই যে তীরা ৫ %৪+ 
২১৯১-২২ শ্রুতি পেলেন। এই ছ্াবিৎশ শ্রুতির পশ্চাতে (খ)-এর তথ্যগত 
প্রভাব বিস্তারিত ছিল; আগেই দেখান হয়েছে, (খ) ম্বরগুলির পারস্পরিক 
অন্পাঁত পাওয়া গিয়েছিল ১২/১১, ২২/২১, ৭/৬, ৯/৮, ১২/১১, ২২/২১ ও 
৭/৬। এই অন্রপাতগুলিকে সমাঁনাহপাতে পূর্ণসংখ্যায় রূপায়ন মানসে ল. সা. গু. 
করে ২৭৭২ সংখ্যাটি প্রার্ধ হলেন। অর্থাৎ তারা দেখলেন, একটি সপ্তককে 
১৭৭২টি স্ুক্মভাঁবে ভাগ কর। যায় এবং এই স্থক্মাতিস্ক্ষ্ম এককগুলির প্রত্যেকটিকে 
অতি ধরলে শ্রুতির সংখ্যা হয় ২৭৭২, অর্থাৎ অনস্তমান । 


এই স্ক্ম বিভাগ সঙ্গীতের অনুপযোগী বলে প্রাটীন গুণীজন স্থল সংখ্যার 
সন্ধানে (ক)-এর সিদ্ধাস্তটি প্রয়োগ করলেন । ২৭৭২ এর ভাজক হুল ৭, ১১, 
১২, ২১১ ২২; ২৮ ৩৩,৪8৪, ৬৬ ইত্যাদি । এদের মধ্যে 'ম" - পাকে ২ 
ধরলে পাওয়া গেল ৫৯২+২১৯৮১- ১২ শ্রুতি: এট! অতিস্থুল এবং আমাদের 
সপ্তকের শুদ্ধ ৪ বিরত স্বরের সমষ্টি । 'ম' -পঁকে ৩ ধরলে পাওয়া যায় 
১৩+২৯১-১৭ আরতি; আরবীয়র। এর ব্যবহার করেন, কিস্ধ ২৭৭২-এর 
ভাজিক ১৭ নয় বলে ভারতীয়র। এটি গ্রহণ করেননি । “ম' - 'প'-কে ৪ এবং 
১৫$-কে ১ ধরলে আমর! পাই ৫৯৮৪+২১৫১ বা ২২ শ্রুতি! এই ২২ সংখ্যাটি 
৭২-এর ভাঁজক, এই বিবেচনায় ভ'ব্রতীয় পণ্তিতগণ এই সংখ্যা গ্রহণ 
করেছিলেন । যদি ম" - পিকে ৪ ধরে ২৫৬$কে ২ ধর] হত, ভালে গ্রীকদের 
৫»৪-+২%২ ব। ২৪ শ্রুতি হত্ত বটে; -কিন্তু ২৭৭২-এর ভাজক ২৪ নয়। 
তেমনি মী - পাকে ৯ এবং ২৫৬২কে ৪ মনে করলে আধুনিক ইউরোপে অন্ত 
৯4২৯৪ ব1 ৫৩টি শ্রুতিও ২৭৭২-এর ভাঁজক নয়। এই কারণেই ভারতীয় 
প্রাচীন জ্ঞানীগণ *৭৭২.এর অন্যতম ভাঁজক ২২-কেই গ্রহণ করে ঘোষণ। 
করেছিলেন যে ভারতীয় প্রাচীন সপ্তকে বাইশটি শ্রতি আছে। 


্ 
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এখন বিচার করলে দেখ! যাবে, ভগ্রাংশ এড়িয়ে গেলে ৯/৮ এবং ৭/৬ 
₹বে ৪ শ্রুতি, ১২/১১ হবে ৩ শ্রুতি এবং ২২/২১ হবে ২ শ্রুতি । অর্থাৎ 
সপ্তকটি লিপিবদ্ধ করলে দাড়াবে £_-স ৩, র২) গ৪;) মঃ৪, পরও ধ২, 


মন ৪, স। মনে রাখতে হবে, পরবর্তীকালে ব্যবহারিক সঙ্গীতের সঙ্গে লামগজস্ত 
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রাখার জন্য ভারতীয় গুণীগণ 'গ* - “ম' ও “ন”- “সর মধ্যে অন্তপাতের সমতা 
এনেছিলেন । ফলে আসল ভারতীয় প্রাচীন সপ্তুকের রূপ হয়েছিল £ 
সিরা তে পা জবা এ ভি 
স্বরের মাঝের অনুপাত -." ১২/১১ ৮৮/৮১ ৯/৮ ৯/৮ ১২/১১ ৮৮/৮১ ৯/৮ 
শ্বরের মাঝের শ্রুতি সংখ্য।দঈদীডাল ৩ ২ 9৪3 ৪ ৩ ৩ ২ ৪ 
পরবর্তীকালে এটাকে বদলে আমর। ইউরোপীয় অনুপাত গ্রহণ করেছি। 
স্থৃতরাং সপ্তকটি বোঁধ হয় দীড়িয়েছিল নিমরূপ £ 
স্‌, ১০/৯ র, ১৬/১৫ গ, ৯/৮ ম, ৯/৮ প, ১০/৯ ধ, ১৬/১৫ ন, ৯/৮ স। 
বর্তমানে বিলাবল ঠাটের মত সপ্তক হওয়ায় তার অনুপাত দাড়িয়েছে £ 
স, ৯/৮ র, ১০/৯ গ, ১৬/১৫ ম, ৯/৮ প, ৯/৮ ধ, ১,/৯ ন, ১৬/১৫ স্‌ | 
শ্রতির হিসাবকাঁলে বঙমানে ভারতের দিল্লীস্থিত “সঙ্গীত-নাটক আঁকাদেমি' 
পঞ্চম ও ধৈবতের মাঝে তিন শ্রুতি ধরেছেন | সেক্ষেত্রে প' ও ধ”শএর মাঝের 
অনুপাত হবে ১০/৯, এবং ধ' ও ন'এর মাঝের অনগপাতি হবে ৯/৮। এ সম্বন্ধে 
আমাদের বক্তব্য হল, মধ্যযুগের প্রাচীন নিখাদকে যদি আমর। “ন'-রূপে ধরি, 
তাহলে যে সপ্তক পাঁওয়। যায়, সেট। নিষ়প্রদধিত (খ)এর মত হবে £ 
প্রাচীন ই (ক) ন” ৯/৮ সঃ ১০/৯ র, ১৬/১৫ গ, ৯/৮ মণ ৯/৮ পঃ ১০/৯ 


ধ, ১১/১৫ ন 

বর্তমান 5 খ) স+ ৯/৮ র» ১০/৯ গ, ১৬/১৫ ম» ৯/৮ পঃ ৯/৮ ধঃ ১০/৯ 
নম) ১৬/১৫ ্ 

স্বর 

শ্রুতির ব্যবহারিক অবস্থাই স্বর। নাদের অন্ঠরণন থেকে যে কোমল 
আনন্দদায়ক ধ্বনি বেরোয়, তাকেই স্বর বলে। শুদ্ধ স্বর সাতটি । পণ্ডিতের! 
শ্রতি'বভাগে প্রত্যেকটি স্বরের এক একটি নিদ্দিই জায়গ। ঠিক করে দিয়েছেন; 
সেই বিশেষ জায়গায় অবস্থানই তার ( অর্থে স্বরের ) পরিচয় । ইংরাঁজীতে এদের 
“নোট” (2796) বলা হয়। 

স্বরের সংখ্যা সাত; এদের নাম : 

ষড়জ বা খড়জ- স, খধভ বা রিখব- র, গান্ধার » গ, মধ্যম ল ম, পঞ্চম» পঃ 
ধৈবত-ধ, নিষাদ বা নিখাদ-ন। 


গীত-বাগ্ম্‌ ২১ 


এই স্বরসপ্তকের প্রাচীন যে ব্যাখ্যা পেয়েছি, তা নীচে লেখা হল। এই 
সাত স্বরের নামের যে প্রাচীন ব্যাখ্যা “সঙ্গীত-রত্বাকর”-প্রণেতা শাঙ্গ দেবের 
টাকাঁকার সিংহ-ভপাল “সঙ্গীত সময়সার” থেকে উদ্ধত করে রত্বাকরের প্রথম 
খণ্ডে সঙ্গীতাধ্যায়ে শ্লোকটির যে অন্রলিপি দিয়েছেন, সেটি নীচে লিখছি । বাংলায় 
এক কথায় তার সহজ অর্থ ও অন্য মতের কথাগত শ্লোক উল্লেখ না করে কেবলমাত্র 
ব্যাখ্যাগুাল সংক্ষেপে লিখছি £ 
বড়জ-_ নাসা ক উরস্তালু জিহব| দত্তাস্তথৈব চ। 
ষডভিঃ সঞ্জায়তে যষ্মাঁ তম্মাত্যড জ ইতি স্মৃতঃ ॥ 
স--(১) শরীরের ছয় স্থান থেকে উদ্ভৃত বলে এর নাম ষড়জ। 
(২) অপরাপর হয় ম্বরের জনক ( অর্থাৎ জন্মদাতা ) বলে একে যড়জ 
বল হয়। 
খাষভ ( ব| রিখব )__নাভেঃ সমুখিতো বাষুঃ কঠ্শীধসমাহতঃ | 
নদত্যুষভবদাস্মাত্স্মাদ্ূষভ ঈরিতঃ ॥ 
র-(১) শির থেকে জন্ম নেয় বলে এর নাম খবভ। 
(২) প্রথম এবং প্রধান শ্বর বলে এর নাম খষভ। ( গাভীদের মধ্যে 
যেমন বুষভ, শ্বরের মধ্যে তেমনি ঝবভ | ) 
(৩) খগবেদ এই স্থুরে পাঠ কর। হত বলে এর নাম খযভ । 
গীক্ষার- নাভেঃ সমুখিতে বায়ুঃ কণ্ঠশীর্ষসমাহতঃ | 
গন্ধবন্থুথহেতুঃ স্তাদ্গান্ধারস্টেন হেতুনা ॥ 
--(১) নাসিক! থেকে উদ্ভূত বলে এর নাম গান্ধার | 
(২) গন্ধ বহন করে বলে এর নাম গান্ধার । 
(৩) গন্ধষবলোক থেকে পাওয়! যায় বলে এর নাম গান্ধার । 
মধ্যম-_বায়ুঃসমূখিতে৷ নাভেম দয়ে চ সমাহতঃ। 
মধ্যস্থানোদ্ভবত্বাত্, মধ্যমত্তেন কীতিতঃ ॥ 
ম- (১১ সাত ম্বরের মাঝখানে আছে বলে এর নাম মধাম । 
(২) বক্ষ থেকে জন্ম বলে এর নাম মধ্যম | 
পঞ্চম__বায়ুঃ সমুখিতো নাভেরোষ্ঠটক্ঠ শিরোহৃদি 
পঞ্চস্থানসমুভূতঃ পঞ্চমন্তেন কীতিতঃ ॥ 
প--(১) শরীরের পাঁচটি স্থান থেকে জন্ম নেয়, তাই এর নাম পঞ্চম । 
(২) 'সা' থেকে গরণলে পঞ্চম সংখ্যার স্থানে পাওয়া যায় বলে পঞ্চম । 


২২ গীত-বাছ্যম্‌ 


ধৈবত-_নাভেঃ সমুখিতো! বায়ুঃ ক্ঠতালুশিরোহদি | 
তত্তংস্থানধূতো ষস্মাত্ততোহসৌ ধৈবতোমতঃ ॥ 
ধ--(১) নাতি, ক, তালু» শির ও হৃদয় থেকে উদ্ভূত ধৈবত। 
(২) অধিরৃতভাবে ধরে থাকার জন্য ধৈবত। 
নিবাদ-_নাভেঃ সমুখিতে বায়ৌ কতালুশিরোহতে । 
নিষীদন্তি স্বরাঃ সবে নিষাদৃস্থেন কথ্যতে ॥ 
ন--(১) এরীরের সবস্থান থেকে জন্ম নেয় বলে এর নাম নিষাদ । 
(২) সপ্তন্বরের শেষ স্বর বলে এর নাম শিষাদ । 
এখাঁনে দেখ! যায় প্রতোক ন্বরের আগছ্যাক্ষরকে অবলম্বন করেই স্বরের সাঁতটি' 
চলিত নাম জন্ম নিয়েছে । 


এ 


প্রমাণে_কবিচক্রবর্তী জগদেকমলল তীর ““সঙ্গীত-চূড়ামধি” গ্রন্থে লিখেছেন 
যে মতঙ্গ-প্রণীত 'বৃহদ্দেশী' গ্রন্থে স্বরনির্ণয় প্রকরণে ভাষার বাঁকরণের সঙ্গে 
সৌসাদুশ্ত রেখে অ-বর্গ, ক-বর্গ, চ-বগ, ট-বর্গ, ত-বর্গ, প-বর্গ, য-বর্গ, শ-বগের 
অস্তভূক্তি করে ন্বরমাত্রাক্ত হিসাবে প্রত্যেক স্বরকে বিভিন্ন বর্গীত্রিত বল! 
হয়েছে। বর্তমানে যে “বুহদ্দেশী” গ্রন্থ দেখতে পাঁওয়া যায়, তাতে এ জীতীয় 


বিশ্যাস বা লেখার সাক্ষাৎ মদ্রিও আমর| পাই না, তবুও আগে এরকম লেখ! 
হয়তো ছিল, এই আশায় আমরা সেটি দেখাচ্ছি ঃ 


শ_ বর্গ থেকে সাষড়জ 


অন্তুস্থ %». ৮» “রা রিষভ 
ক-__ ৮». শি-লাগাঙ্গার 
পপ গস মাম্ধাম 
চু 9». পি--পঞ্চম 
ডি 5 “ধা'-_ধেবত 
্ ৯.১ নামিষাদ 


চল স্বর__যাঁদের বিরুতি ঘটানে। চলে, তার! স্বস্থান থেকে এদিক-ওদিক 
যেতে পারে । তারাই হল চল স্বর । তাদের নড়ানে। বা সরানে। যায় । 

অচল স্বর-_যাঁদের বিকৃত নেই ও যারা অনড়, তারাই হল অচল স্বর । 
তাদের নড়ানো বা সরানো যায় না। 

সাত স্বর সম্বন্ধে হিন্দুস্থানী মত- এই মতে 'স' ও 'প'-কে অচল স্বর ও 


গীত-বাছ্যম ২৩ 


শুদ্ধ বলে গণ্য কর] হয়। বাঁকী পাঁচটি (অর্থাৎ, র-গ-ম-ধ-ন )-কে চল স্বর বলা 
হয়; এগুলি কোন সময়েই শুদ্ধ নয়, এই তাদের অভিমত । যথা- আমাদের 
শুদ্ধ 'ম”_ কোমল “ম"; আমাদের তীব্র “ম'_ কড়ি "ম; অর্থাৎ উচ্চশ্রুতির চল 
স্বরদের তীর ও নিয়শ্রতিদের কোমল বলা হয় । আমাদের শুদ্ধ “র*- তীব্র 'র'; 
আমাদের কোমল 'র"- কোমল “র/-ই। 


কোমল ও কড়ি মিলিয়ে স্বরসংখ্য দীড়াল বারটি, যথ| £₹ 
ূ 
সররগগমমপধধ ন ন। 


এখানে অদ্ধশ্বর কেবলমাত্র স ও প, কিন্তু চলিত মিয়মে সাতটি শ্বরই 
তাঁর নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান কাঁলে শুদ্বন্বর নামে পরিচিত অতএব এই হিসাবে 
শুদ্ধন্বর সাতটি-_এই শুদ্বন্বরকে অনেকে প্রাকৃত স্বর বলে থাকেন । 

বিকৃত স্বর-শুদ্ধ স্বরের নির্দিষ্ট স্থানচাতি থেকেই বিরুত স্বরের জন্ম । 
মোট পাঁচটি খিকৃত শ্বরের ব্যবহার প্রচলিত, যথা--'র গা মা ধা নি । এদের 
মধ্যে রগ ধন" এই চার বিকৃত স্বরকে কোমল (কোমিল ) স্বর ও বিকৃত “ম' 


. স্বরটিকে তীব্র মধ্যম (তীবর মধ্যম ) বা কড়ি ম বল! হয়। “কডি' ও “তীবর' 


শব্দটি হিন্দী | হিন্দৃস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতিতে “স' ও পপ" স্বরছয়ের যে বিরুতি হয় 
ন|, এ সিদ্ধান্ত স্বতঃসিদ্বরূপেই স্বীকৃতিলাভ করেছে । 

এখন আমর মোট বারটি স্বর পাঁচ্ছি। সাতটি শুদ্ধ ও পাঁচটি বিরূত। কোঁমল 
ও কড়ি মিলিয়ে স্বরসংখ্য। দাড়াল বাঁরটি £ 

গররগগমমপধধ নন। 

এই দ্াঁদশ স্বর আমাদের রাগ গঠনের মূলধন। বারটি স্বরের মধ্যে বড়জ 
(অর্থাৎ “দ') স্বরটিই আমাদের প্রপান ম্বব। ইউরোপীয় লঙ্গীতে যেমন “স' 
স্বরটির নির্দিষ্ট উচ্চতা (01601) আছে, আমাদের সঙ্গীতে তেমন নেই। 
ইউরোঁপীয়দের যেমন ০-নামক একটা নিদিষ্ট “কেল' (00010 90916 ) বাঁধা অছে, 
'আমাঁদের তেমন নেই । আমাদের সঙ্গীতে “স' স্বরটি গায়কগণ স্ব স্ব কণ্ঠের ওজন 
( ৮০15106 ) অনুযায়ী, এবং বাঁদকগণ তাঁদের বাছ্যের মাঁপ অন্কযাঁয়ী নিজ মি 
স্থবিধামত স্বরের উচ্চতা (91) স্থির করে শ্রতির অস্তবিভাগ অনুযায়ী 
সঞ্তকের অন্থন্তি স্বর সাজিয়ে নেন। 


২৪ গীত-বাছ্যম্‌ 


হিন্দুস্থানী ও কর্ণটকী স্বর পদ্ধতি 


উভয় ক্ষেত্রেই বারটি স্বরের ব্যবহার দেখা যায়। তথাপি কর্ণাটক পদ্ধতিতে 
বিরৃত স্বরগরলির নাম শ্রুতির হিসাবে ভিন্ন ভাবে ব্যবহার কর! হয়েছে । এই 
পার্থক্যটি আমাদের জান! দরকার । আমরা তাদের বিভিন্ন নামের পরিচয় নীচে 
লিপিবদ্ধ করলাম । বাহাত্তর ঠাট আলোচনার সময় এই পরিচয় আমাদের কাজে 
লাগবে । 


ক্রমিক। দক্ষিণী পদ্ধতির 517. হিন্দৃস্থানী 





সংখ্যা; বারটি স্বর ও প্রতিটি ্বরের |] পদ্ধতিতে কোনটি 


৮৫ দক্ষিণী ; অবশ্থান-জ্ঞাপনের কোন্‌ স্বরের 
_ জন্য সঙ্কেলিপি সন্কেতলিপি অন্তভুক্ত 
১ স স 
২ | শুদ্ধ এর» ৫ একশ্রুতিক র র (কোমল ) 
৩ 1 শুদ্ধ গ ব! চততশ্রাতি র* রি, গ র (শ্বদ্ধ) 
৪ | ষট্শ্রুতি র বা সাধারণ ক গ( কোমল) 
গান্ধার গি 
৫ অন্তর গান্ধার র গু গ ত্দ্ধ) 
৬ ূ শুদ্ধ মধ্যম ৃ ম ম (শুন বা কোমল) 
৭ প্রতি মধ্যম মি ম (তীব্র বা কড়ি) 
৮ পপ ৃ পূ গা 
৯ | শুদ্ধ ধ( একশ্রতিক)' ধ | ধ (কোমল) 
১০ শ্ুন্ধন ( %৮ )বা. ৭] ধ (শুদ্ধ) 
চতুশ্রতিক ব | ন ূ 
১১ যট্শ্রতিক ধ | ধূ ৃ ন (কোমল ) 
| ঝ| কৈশিকী ন ৰ নি 
র কাঁকলী ন র ন্‌ ন (শুদ্ধ) 








» আধুশিককালে প্রাচীন কর্ণাটিক পঞ্চশ্রতিক “র' ও 'ধ' চতুঃঞ্তিতে পরিণত হয়েছে এবং 
হিন্দুস্থানী শুদ্ধ “র' ও শুদ্ধ 'ধ* সমশ্রুতিতে পরিণত হয়েছে । 


গীত-বাগ্যম্‌ ২৫ 


এই স্বরবিভাগ থেকে দেখ। যাচ্ছে যে ভেঙ্ষটামথী প্রতিটি স্বরের বিভেদ, বিরতি 
ও শ্তিগত অবস্থান বোঝানোর জন্য ভাষার বর্ণমালার মাত্র তিনটি স্বরবণের সাহাষ্য 
নিলেন। এটি তার এক অভিনব পন্থ/; নান। চিহ্ের আবর্তে না হারিয়ে তিনি 
আশ্রয় নিলেন মাত্র তিন স্বরবণের, যথা “আ”, ই? ও উ'। অতি সহজ এক 
উপায়ে তিনি বিকৃত শরদের যথাক্রমিক নাম দিলেন £ “র”, রি” রর, শা, 
“শি” ঝি মাত মিঃ ধিত ঘি ধু না? নি? ও ছি অনেকে বলেন 
তীর এই স্বরবর্ণের কায়দাটি তাঁর পিত। গোবিন্দ দীক্ষিতের আবিষ্কার । শ্রীযুত 
গোবিন্দ দীক্ষিত তাঞ্জোরের রাজা অচ্যতাগ্না নায়কের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন (রাজত্ব- 
কাল ১৫৭২ খুঃ--১৬১৪ খুঃ)। অনুমিত আছে. তিনি দক্ষিণ ভারতের কুদিমিয়।- 
মালাই নামক স্থান থেকে প্রস্তরে উতৎকীরণ্ণ স্বরলিপি দেখে সেটি নিজ সংগ্রহের 
মধ্যে রেখে দেন। বঙ্মানে প্রমাণিত হয়েছে যে এই লিখন সঞ্চম শতাব্দীর । 
তরতের 'নাট্যশাগ্ম? চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত; কাজেই এটি তৎপরবর্তী ঘটনা । 
যদিও ভারতবষের 72015151017 [01021070617 ১৯০৪ খুষ্টাব্বে এটি আবিষ্কার 
করেন, তথাপি দক্ষিণ পপ্ডিতবগের অনেকের ধারণ। যে যেহেতু রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী 
গোবিন্দ দাক্ষিতের সঙ্গীত সম্বন্ধে জ্ঞান ও অন্সন্ধিংস৷ প্রবল ছিলঃ তখন এই 
'কা়দাটি তিনি এখান থেকেই নকল করে নিজের কাঁছে রেখেছিলেন; তারই 
আঁবিষ্কাররপে চিহ্নিত করে পরবণতীকা'লে পণ্ডিত ভেঙ্কটামথী এটি আমাদের সামনে 
উপস্থাপিত করেছিলেন । 

আমাদের মতে এই পদ্ধতির প্রা্চির প্রক্রিয়া! ই হউক না কেন, আমাদের 
স্বরের কড়ি-কৌমল চিহ্নিত করার উপায় ব কারণ হিসাবে এই সহজ উপায়টির 
সাহায্য আমর। নিতে পারি। বর্তমানে দিল্লীস্থিত ভারতীয় সরকারের 
সঙ্গীত-নাটক-আকাদেমি বিকৃত স্বরের চিহৃম্বপ এই সরগম ভিত্তিক স্বরলিপি 
€ 5%11910-01)006010 $50210 ) অনুমোদন করার চেষ্টা করছেন । 


স্বর ও সুর 


এই ছুটি শব্ধ বহুক্ষেত্রে একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে । আমাদের জান! 
দরকার যে ঝর? অর্থে সরগমপধন এই সাতটি ম্বরের যে কোন একটি 
বিশেষ স্বরধ্বনিকে (৪ 02100012100905) বোঝায়। অর অর্থে কোন এক 
বিশেষ স্বরবিন্তাসকে বোঝায়; যেমন, এই গানের স্থরট! এই রকম, এ গানের 


২৬ গীত-বাদ্ম্‌ 


স্বরটা আপনি দিয়েছেন? ইত্যাদি । আমরা উপযুক্ত স্থানে এই ছুই শব্দ 
সকল সময়ে যথোপযুক্ত অর্থে ব্যবহার কর না। হিন্দী ভাষাতেও এই দোঁষ 
বতমান । 

একশ্রুতি স্বর ঃ এই একশ্রুতি স্বরের অর্থ এক ধরণের অপরিবততিত শ্রুত 
স্বর। এখানে শ্রুতি কথাটি শ্বরাস্তর হিসাবে ব্যবহার করছি না। দূর থেকে 
ডাকার সময় ব| একভাবে কামার সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বরের কোনও বৈচিত্র্য 
থাকে না, একভাবেই শোনা যায়; সেই কারণে এই ধরণের স্বরকে একশ্রতি 
স্বর বা একশ্রুত স্বর বল! হয়। কারখানার কলের বা উড়োজাহাজ প্রভৃতির 
একঘেয়ে স্বরধ্বনিও এর কোঠায় পড়ে । 

সপ্তক 2 ন্বরাজ্তব নিয়ে সাত সবরের সমবায়কে সপ্তক বল! হয়। সরগম 
পধন- এই সাত স্বরধবনি ও তাদের স্বরাম্তর নিয়েই একট। সপ্তক গঠিত হয় । 
অনেকে এই সপ্তককে নাঁদস্থানি বলেন। স্বরের উচ্‌-নীচুর কথা৷ ভেবেই নাদস্থানকে 
ত্রিধা ভাগ কর! হয়েছে £ 


মন্দ স্থান 2 উদারার স্বর সপ্তক (খাদ )। 
মধ্য স্থান 2 মুদারার » (মাঝ )। 
তার স্থান? তারার ».. (চডা)। 


আমাদের কগে বা যস্ত্রে স্বাভাবিকভাবে ২॥ ( আড়াই ) সপ্তকের প্রয়োজন । 
যন্ত্র নিলে কে আড়াই সপ্তক স্বর সাধন! স্ম্তব ! বন কষ্টে ও যত্বে এবং বিশেষ 
সাধনাবলে তিন সপ্তক পধস্ত স্বরসাধন1! করা সম্ভব হুয়। লক্ষ লোকের মধ্যে ছু" 
একজনের কণ্ঠে ৩। (সাড়ে তিন ) সপ্তক শোনা যায় । আমাদের গাঁয়কদের মধ্যে 
অনেকের কণ্ঠে আড়াই সপ্তকণ পরিষ্কারভাবে শোনা যায় না। 
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২৮ গীত-বাচ্ম্‌ 


স্বরের এই পরিচয়পত্রের প্রতিটি বিষয়ের বেজ্ঞানিক যুক্তি দেওয়া আমাদের 
পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না, সব বিভাগের যুক্তিযুক্ত অর্থও সঠিকভাবে খুঁজে পাওয়া কঠিন 
তবে প্রাচীন যুগের পণ্ডিতেরা বিশেষ অন্তশীলন দ্বার বা গভীর ভাবে চিন্ত। করে যা 
পেয়েছিলেন সে সমস্তকে আমর! একেবারেই অগ্রাহী করতে পাঁরি না। এর মধ্যে 


কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক যুক্তি ষে নেই এমন নয়। বর্তমানে আমরা সে সব আলোচনা 
থেকে বিরত থাকছি । 


উদাত্ত, অনুদাত্ ও স্বরিত 


বেদের কালে সাঙ্গীতিক উচ্চারণ ভঙ্গী নিম্নাভিমুখী হওয়ার ফলে “উদাত্ত বলতে 
উচ্চম্বর, “অনুদাত্তঁ বলতে তার থেকে নিম্ন স্বর ও 'ম্বরিভ বলতে এই ছুই স্বরের 
বিশ্রান্তি অবস্থাকেই বুঝাত। উদ্দাহরণ : 


উদ. অনু, 
গ র স্‌ 
অথব। ন পূ 


স্বরিত স্বরগুলির উচ্চারণকালে যে অর্ধন্বরের কণ ব্যবহার হত, তাকে 
প্রচয় বলা হত। 

অনেকে বলেন বেদের উচ্চারণ-ভঙ্গিমা বুঝানোর কারণেই এই শব্দ সকল 
প্রচলিত হয়েছিল। বেদের শেষ যুগ থেকে এই নাধগুলির প্রকুত অর্থের দিকে 
দৃষ্টি ন। দিয়ে সাঙ্গীতিক ব্যবহ|রে এদের প্রয়োগ কি ভাবে কর। হয়েছিল. সেকথা 
পরে বলব। 

উদ্দান্ত 2 পাণিনীয় স্বরবিচারে বলা হয়েছে “উচ্ৈরুদত্তঃ” (পা ৪.২.২৯ )। 
ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে বড় নাদ দিয়ে এর বিচার কর! হবে না। ক তালু 
প্রভৃতি জায়গার উপর দিক থেকে খুব কষ্ট করে যা বার করা হবে, যে স্বরসমূহ 
প্রকাশ করতে শরীরে টান পড়ে ( কষ্ট হয় ), স্বর রস্ম ও তীব্র ভাবে প্রকাশ পায়, 
ক্ঠবিবর সক্ষোচ করে উচ্চারণ করতে হয়, সেই স্বরগুলিই উদাত্ত । স্ুতরাৎ 
এদেরকে আমর] তীর স্থানের, অর্থাৎ চড়ার শ্বর বলে ধারণ করতে পারি। 

অন্ুদাত্ত£ পাঁণিনীয় ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে “নীচৈরচদাত্তঃ” (পা. ৩০)। 
এই বরের প্রকাঁশকালে শরীর শিথিলভাব প্রাঞ্চ হয়, স্বরগুলি মোটা হয়, কবিবর 
বড় হয়, আর স্বরগুলি ক্সিধভাবে প্রকাঁশ পায় । ফলে আমরা অনুদাতকে উদারা 
স্থানের স্বর, অর্থাৎ খাদের স্বর বলে ধারণা করতে পাবি। ৃ্‌ 


গীত-বা্ম্‌ ২৪৯ 


স্বরিত £ পাঁণিনীয় ব্যাখ্যায় আমরা পাই “সমাহারঃ স্বরিতঃ” (পা. ৩১), 
“তন্ত আদিত উদ্াত্তমর্দতন্বম্” (পা. ৩২), “বৃত্তি-উদ্াতান্ছদাত্ত ম্বর-সমাহারঃ 
স্বরিতঃ” | “তো সমাহিয়েতে ষস্মিন তশ্ত স্বরিত ইতোষ! সংজ্ঞা ॥৮ অতএব দেখা 
যায় যে এই স্বরগুলি উদাত্ত ও অন্ুদীত্তের মধ্যস্থলের ব। সংযোগন্থলের স্বরসকল এবং 
এর! উদাত্ত, অর্থাৎ তার স্থানের স্বরগুলির চেয়ে লঘু হবে । এইভাবে চিন্তা করলে 
আমর। দেখতে পাই যে ম্বরিত স্থানকে আমর! মুদারার স্থান বলে ধরে নিতে 
পারি। 

দেখ! যায়, পরবর্তীকালে যাজ্ঞবন্ধ্যে ও নারদীয় শিক্ষায় বল। হয়েছে, “উদাত্তো 
নিষাদগান্ধারৌ”, অর্থাৎ 'ন' ও গা” উদাত্ত জাতীয়। এখানে লক্ষ্য কর! দরকার 
যে বর্তমান “ন' ও “গ' ছুই শ্রুতিবিশিষ্ট স্বর । “অন্ঠদাত্বী খযভধৈবতৌ”, অর্থাৎ 
€র” ও ধ' অন্দাত্ত স্বর এবং এর। তিনশ্রতিবিশিষ্ট স্বর । “ম্বরিতপ্রভবা হতে ষড়জ- 
মধ্যম-পঞ্চমাঁঃ” ; অর্থাৎ সি”, 'ম' ও পা" এই তিন ম্বরকে ম্বরিতের পধায়তৃক্ত কর। 
হয়েছে; এর! চারশ্রুতিবিশিষ্ট স্বর । 

অতএব দেখা যায়: উদ্াত্্গ* মন -২ শ্রাতি; 

অন্দাত্ত-র, £ -৩ শ্রাতি; 
স্বরিত-স, ম, প -৪ শ্রতি; 

পাশ্চাত্য বৈয়াকরণিক হুইটুনি (9/1715067) তার *৬/171076)5 
(12279 অন্চ্ছেদ ৮১ (0815. 84. )-তে লিখেছেন যে এগুলি সংস্কৃত ভাষার 
স্বরাঘাত (৪০০৪০) বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত ঠহতি। তিনি উদাত্তকে ৪০৪০৪, 
অনুদর্তিকে £12%€ ও স্বরিতকে ০1081006স বলেছেন । কাজেই দেখা যাচ্ছে ষে 
এগুলি ভাষার ব্যাকরণে ছিল এবং পরে সঙ্গীতের ব্যাকরণে স্থান লাভ করেছে। 
সামবেদের কালে ক্তুষ্, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্ত্র, অতিস্বাধ প্রভৃতি সপ্- 
স্বরের ব্যবহার-ষে গ্রচলিত ছিল, একথা এখন প্রমাণিত হয়েছে । এই ব্যবহারের 
সঙ্গে বর্মাঁনকাঁলের স্বর সঠিক মিলান সম্ভব হয়নি। এমনও সম্ভব যে এগুলি 
গগ্যভাষিক শ্বর ছিল এবং পরবর্তীকালে সঙ্গীতে পরিবতিত হয়েছে। এই সব 
নান|। কারণে, একদিকে উদাত্ত, অন্দাত্ত ও স্বরিত এবং অন্যদিকে আগের দিনের 
স্বরসগ্চকের প্রকৃত-বাবহার সম্বন্ধে আমরা বিভ্রান্ত । 

আগের দিনের স্বর স্থান ও স্বর সপ্ধক বওমানে প্রচলিত স্বরস্থান ও স্বরসপ্তক 
থেকে ভিন্ন ছিল এই কথাটি মনে রেখে বর্তমান প্রচলিত ধারার সঙ্গে জোর করে 
মিল করতে ন। চাইলে অনেক জটিলতার নিরসন হবে । 


৩৩ গীত-বাচ্ম্‌ 


মুঙ্ছনা ঃ “আরোহশ্চাবরোহস্চ স্বরাঁণাং যায়তে যদ । 
তাং মৃচ্ছনাং তদা লোকে প্রাহু গ্রামাশ্রয়ং বুধা£” 
_ সঙ্গীত পারিজাত 

_ গ্রামের আশ্রিত স্বরসপ্তকের ক্রমান্যায়ী আরোহণ ও অবরোহণকেই 
মচ্ছ্নী বলা হয়। মুচ্ছনা শবের অর্থ বিস্তৃত হওয়া বা মৃচ্ছিত হওয়া । মূচ্ছনা 
বনু প্রকারের হয় । যেমন £ 

(১) গ্রাম মুচ্ছনাঃ যখন “স' ছাড়া অন্য কোনও স্বরকে ধরে নিরিষ্ট 
ত্রমান্যায়ী উঠা-নামার মারফতে একটা গ্রাম (5০৪19) রচন| কর! হয়, তখন 
তাকে গ্রাম মৃচ্ছ নী বলে। এই গ্রাম মূচ্ছনাকে বর্গও বল! হয়। 

(২) স্বর মুচ্ছ'না ঃ রাগের প্রারস্তিক স্বর অনুসারে আরোহণ-অবরোহণকে 
স্বর মুচ্ছনা বল! হয়। কোন রাগ কোন বিশেষ স্বর থেকে আরম্ত করলে 
স্বর মূচ্ছন! স্ষ্ট হয়। উদ্দাহরণন্বরূপ ইমন রাগটি 'ন' থেকে আরম্ভ করা হল; 
অতএব একে “ন" স্বরের মুচ্ছনা ধর! হল। 

(৩) যাল্ত্রিক মৃচ্ছনা! ই বীণ! বাজাবাঁর সময় ডান হাতের জায়গা বদল ও 
বা হাতের তৈরী উঠা-নামাকে আগের দিনে “মুচ্ছনা? বলা হত। প্রাচীনকালে 
যন্ত্রে কোন স্বর থেকে আন্দোলনঘুক্ত মীড বা ঘসিট দিয়ে সম্পৃণ সপ্তকে উঠা- 
নামাকেও মুচ্ছন। বলা হত। অনেকে একে গমক মুচ্ছনী-ও বলেন। 

(৪) রাগ মুচ্ছনাঃ “মূচ্ছতে যেন রাগঃ”। একট! রাগের রূপ ধখন 
বিশেষ ্বরসমষ্টির উঠা ও নামার মাঝে ফুটে উঠে, তখন তাকে রাগ মুচ্ছ'না বলা 
হয়। সমস্থর বিশিষ্ট অন্য রাগের কোন বিশ্ষে লক্ষণ যখন বিশিষ্ট মুচ্ছনার কারণে 
ধর! পড়ে, তখন তাকেও “রাগ মুচ্ছনা” বলা হয় । এই সংজ্ঞা মন্দের মতানসযায়ী 
বলেই আমর! জানি । 

(৫) জগ্কুট মুচ্ছনা8 আগের দিনে এক হ্বরের ছয় ভেদ মানা হত। 
কোমল, কোৌমলতর, কোমলতম এবং তীব্র, তীব্রতর, তীব্রতম এই ছয়টি ভেদ এবং 
মূল স্বরটি নিয়ে সপ্তকৃট মুচ্ছনার স্থষ্টি বলা হয়। 

আল্লাবন্দে খা সাহেবের ঘরাণার প্রসিদ্ধ পদ স্বর্গীয় তাঁনসেন পাণ্ডেজী এক 
স্বর থেকে অন্য স্বরের মাঝে শ্রুতিভেদে ছয়টি পৃথক পৃথক্‌ ব্বরধ্বনি বের করে 
আমাদের শুনিয়েছিলেন; এক স্বরের মাঁঝে এই শুতিভেদ নি করাকে তিনি 
সঞ্চকট মৃচ্ছন! দেখান বলেছিলেন । 


গীত-বাগ্যম্‌ ৩১ 


(৬) একবিংশতি (একুশ ) মুচ্ছনা ঃ আমাদের সঙ্গীতে তিন গ্রাম মানা 
হত। প্রত্যেক গ্রামে সাতটি করে মূচ্ছনা ধর হয়; সেই হিসাবে মুচ্ছনার মোট 
সংখ্যা ৭৮৩ বা ২১। 

তিন গ্রামের এই একুশটি মৃচ্ছনার নাম নীচে দেওয়া হল :-- 

[ক] বড়জ গ্রাম মুচ্ছনা 2 

নারদ মতে ভরত মতে 
(১) উত্তরবর্ণা (১) উত্তরমন্দ্রা সরগমপধন; নধপমগর স। 
(২) অভিরুদগতা (২) রজনী নসরগমপধ7; পধমগরস ন। 
(৬) অশ্বত্রান্তা (৩) উত্তরায়তা ধননরগমপ; পমগরলনধ। 
(৪) সৌবীরী (৪) স্তদ্ধষড়জ পধনসরগম; মগরসনধপ। 
(৫) হৃষ্যকা (৫) মসরীকতা মপধনসরগ, গরসনধ পম। 
(৬) উত্তরায়তা (১) অশ্বত্রান্তা গমপধনসর; রসনধপ মগ। 
(৭) রজনী (৭) অভির্দগতা রগমপধনস; সনধপমগর॥ 

[খ] গান্ধার গ্রাম মৃচ্ছন। ( অধুন। লুপ্ত) :__ 

নারদ মতে-- 


(১) নন্দ গমপধনমসর; রসনধপমগ। 
(২) বিশালা_ রগমপধনস; সনধপমগর। 
(৩) সুমুখী-_ সরগমপধন; নধপমগরস। 


(৪) চিত্রা- নসরগমপধ; ধপমগরসন। 
৫) চিত্রবতী-ধনসরগমপ,; পমণপরসনধ। 
(৬) স্ুখা- পধনসরগম,; মগরসনধপ। 


(৭) আলাপী- মপধনসরগ।; গরসনধপম।॥ 
|গ] মধ্যম গ্রাম মুচ্ছন। £_ 
নারদ মতে ভরতমতে 
(১) আপ্যায়নী (১) সৌবীরী-_ মপধনসরগ; গরসনধপম। 
(২) বিশ্বকৃতা (২) হারিনাশ্বা- গমপধনসর; রন নধপমগ। 


(৩) চন্দ্রা (৩) কলোপনতা -রগমপধননস; সনধপমগর। 
(8) হেম। (৪) শুদ্ধমধ্যা- সরগমপধন।; নধপমগরল। 
(৫) কপর্দিনী (৫) মাগী নসরগমপধ?; ধপমগরসন। 
€৬) মৈত্রী (৬) পৌরবী_ ধনসরগমপ? পমগরসনধ। 


€৭) চান্দ্রমস। (৭) হক পধনসরগম?; মগরসনধপ॥ 


৩২ গীত-বাগ্ম 


_-উপরিলিখিত মুচ্ছনাগুলিই আমাদের সঙ্গীতে একুশ মূঙ্ছন। । এই গ্রামের 
এই মৃচ্ছনাদের বল। হত শুদ্ধ মুর্ছন।। 

এ ছাড়া বিরুতম্বরষুক্তা মূষ্ছনাঁও ছিল; তাদের তিন ভাগ; যথ|।£ কাকলী- 
কলিতা, সাস্তরা ও কাকল্যন্তরা। আবার এদেরকেও সম্পূর্ণা, যাঁড়বী ও গঁড়বী 
মুচ্চন। নামে আরও তিনভাগে বিভক্ত কর! হয়োছল। সমস্ত নাম ও তাদের 
স-র-গ-ম লেখ। এখানে সম্ভব হল না। 

মুচ্ছন! ও প্রাচীন তান 2 প্রাচীনকালে তাঁনে কেবল স্বরের আরোহী গতি 
ছিল। কিন্তু মুচ্ছনীর বেলায় স্বরের আরোহণ ও অবরোহণ দুই-ই আছে । 
তরতের পুস্তকে বাড়ব মৃচ্ছনায় ৪৯টি তান, ভব মৃচ্ছনায় ৩৫টি তান ইত্যাদির 
উল্লেখ পাওয়া ষায়। সেগুলিকে ভরত মুচ্ছনাগত) ভান বলেছেন । 

মুচ্ছনা ও তান 2 প্রাচীন প্রথ! হিসাবে অনেকের পারণা মৃচ্ছনা মানে 
তান। মুচ্ছনার সঙ্গে তানের মিল আছে সতা , তবে তানে ক্রমিক আরোহণ- 
অবরোহণের নিয়ম মান] হয় না। কিন্ক মুচ্ছনায় ক্রম মানতেই হবে । পরে 
তানের বিষয়ে আরও বিশদভাবে লেখ। হয়েছে । 

মুচ্ছন! ও ভ্রম £ 'ক্রমে'র অর্থ আমর। গতি খলে ধরতে পারি (এর থেকেই 
আমর! “পরিক্রমা” শব্দটি পেয়েছি ।) স্থৃতরাং ক্রম হচ্ছে স্বরগুচ্ছের গতিনির্ধারক ; 
আর মূচ্ছন। হচ্ছে স্বরসমষ্টির আরোহী ও অবরোহীর মিশ্রণ। 

[ মূচ্ছন। সম্বন্ধে আর ৪ অনেক তথ্য জ্ঞাতব্য আচ্ছে। স্থানাভাববশতঃ বর্তমানে 
মে সকল তথ্য অশল্লিখিত রইল । ] 


মেল বনাম ঠাট 


ঠাট মানে কাঠামো । কোন মুতি তৈরীর আগে যেমন কাঠ, খড়, মাটি 
ইত্যাদি দিয়ে একট। কাঠামে। গড়া হয় । পাগ-রচনার আগেও তেমনি বিশিষ্ট স্বর 
সমষ্টির ক্রমপধায়ে রাগের একটা কাগামো! গড়! হয় । অতএব দ্রেখা যাচ্ছে ষে,, 
ঠাট রাগরচনাঁর সম্বন্ধস্ত্র। রাগে অবশ্ট ব্যবহার্য স্বরসমষ্টিই তার ঠাটের 
পরিচয় । ঠাঁট কতকগুলি স্বরের অভিব্যক্তি মাত্র ; তার গতি নাই, ভাবন! নাই, 
ব্যঞ্জন| নাই, শুধুই একটা কাঠামো! । সেট। রাগের মৃতি বা আসল চেহারা নয়। 
অতি হজে রাগদের বর্গীকরণের ও সহজে মনে পাখার কারণেই মেল | ঠাঁটের 
প্রয়োজন । 
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সি 


আমাদের ধাঁরণ। দ্বাদশ খুষ্টাব্েই প্রথম মেল ব৷ ঠাটের প্রবর্তন কর। হয়। 
যদিও সঠিকভাবে আমর! এটি নির্দেশ করতে পারি নি, ঘটনাঁচক্রের পরিপ্রেক্ষিতে 
আন্দাঁজের উপর নির্ভর করেই বলছি। ডাঃ বিমল রায়, এম. বি. মহোদয় লিখিত 
“ভারতীয় সঙ্গীত প্রসঙ্গ” গ্রন্থে আমরা দেখতে পাই £ পত্রয়োদশ খুষ্টাধে পণ্ডিত 
মাধবাঁচার্য পঞ্চদশ মেলের প্রবর্তন করেন 1” অন্যত্র আমর! পাই; “১৬০৯ 
খুষ্টাব্ধে পণ্ডিত সোমনাথ তেইশটি মেলের প্রবর্তন করেন । সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য- 
ভাগে 'রাগতরঙ্গিনী'করি লোচনকবি ছাঁদশ সংস্থানের প্রবঙন করেন ।” 

রেভারেগ্ড পোপলে সাহেব রচিত ১5 [1551০ 9£ [15015 গ্রন্থ পাঠে আমর। 
জানিতে পারি ( ১৭৭৯-১৮৪ খুঃ) জয়পুরের মহাঁরাঁজ। প্রতাঁপ সিং শুদ্ধ ঠাটপদ্ধতি 
নির্ণয় করার উদ্দেশ্টে এবং হিন্দস্থানী সঙ্গীতে রাগের নির্দিষ্ট রপদাঁন "ও শ্রেণী- 
বিভাগের কারণে তৎকালিন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞদের এক বিশেষ মন্ত্রণীসভ। আহ্বান 
করেছিলেন আলাপ-আলোচনার জন্ত । এই স্বত্রেই আমরা *শুদ। বিলাবল” ঠাটের 
কথা পাই । এই সভার চেষ্টায় “রাধাগোবিন্দ সঙ্গীতসার” নামে একটি পুস্তক ৪ 
প্রকাশিত হয়; তবে এ পুস্তকে তেমন উচুদরেব কোন কথ! পাওয়া যায় ন|। 

১৬৬০ খুঙ্াব্ধে তানাগ্স।চাষের শিষ্য ও গাঁবিন্দ দীক্ষিতের পুত্র দক্ষিণী সংগীত- 
শাস্বী পণ্ডিত ভেম্কটামথী “চতুর্দগ্ডা প্রকাশিক।” নামক গ্রন্থে বাহাত্তর মেলের 
( ঠাটের ) প্রথম প্রবর্তন করেন। অনেকে বলেন যে ইনি শাঙ্গ দেবের কাছ থেকে 
শিষ্াপরম্পরায় শিক্ষ। পেয়ে এসেছিলেন : অবশ্য কিছু লোক এ কথ| অশ্বীকার 
করে থাকেন । বিজ্ঞানসম্মতভাঁবে ও গণিত শাশ্ের হিসাঁবে এই ঠাট পদ্ধতিকে 
অনেকেই নিভুলি ও ক্রটিহীন বলে মনে করেন। আমর। 'গ্টিকে সম্পূর্ণরূপে নিভু লি 
হিসাব বলে মনে করতে কিছু ছিধা। বোধ করি। কোন রাগে একই সঙ্গে শু? 
( অর্থে কোমল ) 'ম' ও বিকৃত “ম'-র বাবহারই তার 'প্রমাণ। তার লেখার মধ্যে ও 
তিনি সারঙ্গ রাগে এই প্রকার মধ্যমের ব্যবহার স্বীকার করেছেন; অথচ ঠাট 
সম্বন্ধে সেটি বাদ দিয়ে গিয়েছেন! এখানেই তাঁর হিসাবের গলদটি বিশেষভাবে 
ধর। পড়েছে । সে যাই হোঁক, আমর তার পাপ্ডিত্যের প্রতি শ্রছ্ছ| নিবেদন ন। 
করে পারি না। এই বর্গাকরণ এত সুন্দর যে আমর! তার গাণিতিক [হসাবে মুগ্ধ 
হয়ে যাই । এখন আমর! সাধারণভাবে তার বাহাত্বর ঠাটের সরল হিসাঁবের কথায় 
আসছি। 

বাহাত্তর (৭২) ঠাট £ প্রথমে শু সপ্তককে ছুই ভাগ কর! হল। সপ্তক 
বলতে “নম রগ ম প ধ ন' এই সাত ম্বরকে বুঝায় এ কথা আগেই 

৩ 





৩৪ _. গীত-বাস্ম্‌ 

বলেছি । এখন সপ্তকের “স” ও পাকে (ম্বতঃসিদ্ধ নিয়মালগযায়ী ) অবিকৃত 
রেখে রি, পি” ধি' ও নি এই চারটি স্বরকে বিকৃত করলে এবং হিসাবের 
শবিধার জন্য “ম” স্বরটিকে বাঁদ দিলে আমরা প্রথম ভাগে পাচ্ছি সর রগ গ' 
ও দ্বিতীয় ভাগে পাচ্ছি 'প ধ ধ ন ন”। এই বিভাগে অপর এক লক্ষণীয় 


বিষয় এই যে হিন্বস্থানী পদ্ধতিতে ঠাটে একই স্বরের শুদ্ধ ও বিকৃত রূপ পর পর 
ব্যবহারের রীতি নাই । এই নিয়ম সর্বদাই মেনে চলা হয়। দক্ষিণী পদ্ধতিতে 
(কান রাঁগে একই ম্বরের বিভিন্ন রূপ (অর্থে বিকৃত রূপ ) বিভিন্ন শ্বর-নাঁমে 
পর পর ধ্যবহারে বাঁদা নাই | সেই কারণে ঠাট পদ্ধতি নিরূপণ করার সময় তিনি 
পর পর স্বর লাগিয়ে বিভাগ করতে পেরেছেন । 

স্বরের অদল-বদলে আমর। কি কি বিন্যাস পাই, তা জানাই । প্রথমেই বলেছি 
যে ছটি বিশ্টাস পাই 25 


(ন) সররগগ (ম) ৪ খে) পধধ নন (স)। 


প্রথম বিভাগটির নামকরণ হয়েছে পুর্ব মেলার্ধ ও দ্বিতীয় বিভগটির নামকরণ 
হয়েছে উত্তর মেলার । 


“ক? বিভাগ “খ" বিভাগ 
( পুব মেলার ) ( উত্তর মেলার) 
(১) সরগ ৪১): 2১ 
(২) সখ গ (২) পধ শ 
(৩) সর গ (৩) পধন 
(৪) স রগ. (9) পধন 
(৫) সর র (৫) পধ ধ 
(৬) সগগ (৬) পন ন 


স্পষ্টতঃই দেখ! যাঁচ্ছে যে উত্তর মেলা্ধেই আমর! ৬ প্রকার স্বরবিন্তাস পাচ্ছি। 
বোঝাবার সুবিধার জন্ত আমরা “ম” স্থরটিকে বাদ দিয়ে রেখেছি, একথ! আগেই 
বলেছি । এখন আমর] পূব মেলার্দের সঙ্গে শুদ্ধ (বা কোমল) মধ্যম যুক্ত করে 
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সস 


ক্রমান্বয়ে 'ক'-বিভাগের ১নংএর সঙ্গে খ'বিভাগের ১নং থেকে ৬মং পর্ষস্ত, পরে 
ক'-বিভাঁগের ২নং-এর সঙ্গে "বিভাগের ১নং থেকে ৬নং পধস্ত১--এই ভাঁবে 
“ক'-বিভাগের ৩, ৪, ৫ ও ৬-এর প্রতিটি সংখ্যার বিন্যাস্রে সঙ্গে থি*বিভাগের 
বিশ্যাম উপযুক্তভাবে যদি যোগ করে চলি, [হলে আমর। পাব ৬ ৮ ৬ অর্থাৎ 
৩৬টি বিন্যাস । 

এখন শুদ্ধ মধ্যমের স্থলে ঘদি আমর! বিরুত মধ্যমটিকে (কড়ি মা-কে) ব্যবহার 
করি এবং উপরিলিখিত প্রক্রিয়।য় তাঁদের যোগাযোগ ঘটাই, তাঠলে আমর। আর 
ছত্রিশটি (৩৬) (কড়ি 'ম"-যুক্ত ) বিন্যাস পাব । 

অতএব ৩৬টি শ্দ্ধ মধ্যম যুক্ত বিন্যাস ও ৩৬টি বিরুত মধ্যমযুক্ত (বন্থাস মিলিয়ে 
৩৬+৩৬ অর্থাৎ ৭২-টি বিন্যাস পাওয়। যাঁচ্ছে। এই ৭২টি ভিন্ন ভিগ্ স্বর-শিন্যানই 
“বাাত্তর ঠাট” নামে পরিচিত | 

বিরুত ম্ধ্যমের বাবার প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন 2 শষেখন এক ঘড় ছুধে এক 
ফোটা “চাঁন (অর্থে গোমুত্ ) পড়লে ঢধের রূপটি ধলে যায়, তেমনি ৩৬টি থর 
বিন্যাঁসের মধ্যে যেইমাত্র ধিকৃত মধ্যমের ব্যবহার ঘটলো, অমনি সমন্ত বিন্যাসটির 
রূপ বদলে গেল।” পণ্ডিত ভেম্কটামথী ১২টি চক্রের আগুতায় এই ৭২টি বিন) 
ভাগ করে আবার 'ওই বারটি চক্রকে ভাগ করে এক এক ভাগে ৬টি করে চক্র 
গডে অতি নিপুণভাবে ভাগটি দেখিয়েছেন । আমরা এখানে কেবলমাত্র চক্রগুলির 
নাম ও বিভাগ দেখিয়েই বাহাত্তর চাটের কথ| খেম করছি । সময়াস্তরে বিশদভাবে 
বোঝাবার ইচ্ছা! রইল। 


কেবলমাত্র চক্রগুলির নাম এখানে প্রদত্ত হল £ 


১। একে ইজ | ৭। সাতে খধি॥ 

২। দুয়ে- নেত্র ॥ ৮। আটে-বক ॥ 

৩। তিনে অগ্রি॥ ৯। গয়ে- ব্রঙ্গ ॥ 

৪ | চারে_বেদ ॥ ১০ দশে দিশি ॥ 

৫| পচে বাণ ॥ ১১। এগারোয়- রুদ্র ॥ 
৬। ছয়ে খতু ॥ ১২। বাঁরোয়-আদিত্য ॥ 


বত্রিশ (৩২ ) ঠাট £ হিন্দম্থানী পন্ধ-ততে এই হিধাব মতকি করে বত্রিশ 
ঠাট রচনা কর] হয়, এখন সেই কথা বলছি। আগে বলেছি, আমাদের 
ঠাটে একই স্বরের শুদ্ধ ও কোমল ভাব পর পর ন্যবার করা হয় না; 


৩৬ গীত-বাগ্যম 


অতএব উপযুক্ত হিসাব থেকে পর পর দুটি স্বর বাদ দিলে কি দীডাঁয়, সেট! 
বিবেচনা করে দেখা যাক । 


ক+-বিভাঁগ ( পুব মেলাদ্ধ ) | খি'বিভাগ ( উত্তর মেলাদ্ধ ) 








(১) স র গ (১) প ধন 
(২) স র গ (২) প ধন 
(৩) সর গ (৩) প ধ ন 
(৪) সরু গ (8) প ধ নম 








অর্থ পর পব ছুটি স্বর পাথ। হল ন। 1 অর্থাহ ও 
(৫) স র র (৫) প 


| এ 


ধ 
৬) স গ গ (৬) প ন ন 


এই বিন্যাসগুলি বাদ দেওয়া হল। রি, গা ও শি না কোমল 
ধরাতেই ১৬টি বিশ্তাঁস পাঁওয়। গেল। 

এখন গ্িক পুর প্রক্রিয়া অনুসারে “ক'-বিভাগের ১নং থেকে ওন- পমন্ত ক্রমান্বয়ে 
'খ'-বিভাগের ১নং থেকে ৪নং-এর সঙ্গে ধুগ্ত কথণে আমর। পাচ্ছি 9৮১ ব। ১৬টি 
বিন্যান। এইবার শুক মা'এর স্কলে কডি ম” ব্যবহার করলে পাই আরও 
১৬টি বিন্যাম। অতএব ১৬+১৬, অর্থাৎ মোট এই বত্রিশটি (৩২) বিন্যাস 
আমবা পাই । 

ডাঃ বিমল পুরি এই বত্রিশ হাটের প্রবঙঃন করার চেগ। করেছিলেন; 
কিন্তু সেটি লঙ্গীত-মমাে গ্রাতিষ্ঠাল।ভ করে নি। স্বীয় বিষুরদিগঞ্গর পালু্ষরের 
ছাত্র নারায়ণ মোরেশ্বব এই ধরণেরই ত্রিশ ঠাট প্রচলন করার চে! করেছিলেন 
বোম্বাই সহরে ; নে প্রচে্থীও স্বীকৃতি পায় নি। 


স্বগীয় পণ্ডিত বিষুারায়ণ ভাতএগ্ডেজীর “দশঠাট” পদ্ধতিই এ যুগে নর্বাধিক 
প্রসিদ্ধি লাভ করেছে । উত্তর ভারতের প্রায় সমস্ত সঙ্গীত বিছ্ালয়েই এই ঠাট 


গীত-বাচ্যিম্‌ - ৩৭ 


পদ্ধতিকে মান্য দেওয়া হয়েছে এবং তাঁদের পাঠ্যস্চীতে ( সিলেবাসে ) ঠাঁটের কথায় 
এই মতটিকেই গ্রাহ কর! হয়েছে । এই পদ্ধতির প্রবর্তক হিসাবে তিমি আমাদের 
সম্মানার্ঠ | অবশ্ট বঙমানে অনেক গুণী ব্যক্তি তাঁর অনুশ্ত এই ঠাঁট পদ্ধতি 
অনুমোদন করেন না; উদ্দাহরণ ও যুক্তির সাহাঁষ্যে তীর। এই ঠাটের বহু ভুল ও 
ক্রটি প্রমাণ করেছেন । আমাদের মনে হয়, বর্তমানে এর কিছু সংশোধন করা 
প্রয়োজন | দশ ঠাঁটের মধ্যে রাখতে পাঁরি না, এমন কয়েকটি রাঁগের নাম উদীহরণ- 
স্বরূপ আমর] করছি £ 


বঙমানে 
পট দীপ ১১. কাফী ঠাটে 
শুদ্ধ সারং টি % 
ললিত ৮... মারব। ঠাটে 
পিলু '*.. কাকী ঠাটে 


ইতাদি আরও অনেক ক্লা যায়। তাদের ভন্য আলাদ। ঠট হলে 
ভাল হয। 

পোগ তরঙ্গিনী” "হায় কৌতুক", হৃদ প্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থগুলিতে ঠাট সম্বন্ধে 
অতি সরল ৭ সুন্দর ভাবের আলোচন। হয়েছে । কাঁজেই ভেম্কটামখীর বাহাত্তর 
ঠট যদি আবিষ্কৃত নাও হত, তবুও আমর। দশ ঠাটের প্রবর্থন করতে পারতাম । 
পণ্ডিত ভাতখণ্ডে বলেছেন তিনি বাহাত্তর গাটের হিসাব থেকেই দশ ঠাটের হদিস 
পেয়েছেন । তার এ উক্তির তাংপধ আমরা জদয়শম করতে পারি নি। 

যাই হউক, এখন আমর! তার রচিত ও প্রতিষ্ঠিত দশ ঠাটের কথায় আসছি । 
উত্তর ভারতে প্রচলিত প্রায় সমত্ত রাগকেই তিনি দশ ঠাটের আঁওতায় নিয়ে 
এসেছেন ৷ এই দশটি ঠাঁটের নাম হল £ 


(১) বিলাঁবল, (৬) উৈরবী, 
(২) কল্যাণ, (৭) ভৈরব, 
(৩) খমাজ, (৮) টোডী, 
(৪) কাফী, (৯) পূরবী, 
(৫) আশাবরী, (১০) মারোয়া | 


এই দশ ঠাটের প্রত্যেকটির নামকরণকাঁলে তার স্বর-স্বরূপে প্রচলিত কোঁন 
একটি প্রসিছ রাগের নামে ঠাটের নামকরণ কর। হয়েছে। প্রসিদ্ধ রাগটিকে 


৩৮ গীত-বাচ্ম্‌ 


আশ্রয় রাগ এবং ঠাটটিকে জনক-ঠাট বলে । নিচে ভাতখণ্ডেজীর দশ ঠাঁটের সঙ্গে 
দক্ষিণী মেলের তুলনামূলক আলোচন! কর! গেল। 





ভাতঙণ্ডেজী প্রবতিত দক্ষিণী মেলে ৰ ৭২ ঠাটের 





দশ ঠাটের নীম £ এদের নাম * , মেল-সংখ্যা 





আশ্রয়রাগ ব| জনক4।ট ৰ | 
ূ 
(১) বিলাবল [বাজ ২৯ |সরগমপধন 
(২) কল্যাণ রগ ৬৫ 1 ল রগ রর প ধন 
(৩) খমাছ | হরিকাঁচ্ছোজা ২৮ ৷ রগ্রমপ ধন 
(3) কাকী খরহর'প্রয়। ২২ স রগ মপধন 
(৫) আশাঁবর | নটভৈরব ১৯১০ সরগমপধ ন 
(৬) উরবা। হন্ঠমঘতে ডি" ৮ সরগমপধন 
(৭) ভৈরব মায়ামালবগৌল | ১ সর গমপধন 
(৮) টৌড় শুভপন্কবরালি; 9€ ( রগ রর পধন 
(৯) পৃী কামবদিন। (৫১ [সর গ ম পধ নম 
(১০) মাঁরোয়। গমনশ্রম ৫৩ স র্‌ গ ম পধন 








জনক ঠাট £ গণিত শাঁঞ্সের সৌজন্তে হ ঠাট রচন। করা সম্ভব । সেই 
সকল গাট থেকে রাগ রচনা কর। সম্ভব হলেও অনেক সময় দেখ। যায় যে 
সেগুলি লোকপ্রিয়ত। অজন করতে পারে না, ব। রচনায় নান। অস্কবিধাও 
দেখ। যায়। তাই ঠাটের সাহায্যে রাগ রচনাঁকালে বনু ঠাটের মধ্যে থেকে 
সর্বজনগ্রাহ্য কতকগুলি ঠাট আমর! বেছে নিই। দৃক্ষিণী পদ্ধতিতে পণ্ডিত 
ভেঙ্কটামধীর বাহাত্বরটি ঠাট গ্রাহা হওয়া সত্বেও সেখানে কেবলমাত্র ১৯টি ঠাটই 
জনক ঠাঁট হিসাবে মান্য পাঁয়। আমাদের উত্তরী পদ্ধতিতেও তেমনি ৩২টি অথব| 
তদধিক ঠাট রচন। কর। গেলেও পৃবোক্ত দশটি ঠাটই প্রপানতঃ জনক ঠাট হিসাবে 


গীত-বাগ্িম্‌ ৩৯ 


মান্য পেয়ে থাকে | দশ ঠাঁটের নাম আগেই বলেছি । ১৯টি দক্ষিণী জনক ঠাটের 
নাম দিলাম £ 





১। মুখারী ॥ ৭। ভৈরবী ॥ ১৩। দেশাক্ষী ॥ 

২। সাঁমবরালী ॥ ৮1 শ্রীরাগ ॥ ১৪। নাট ॥ 

৩। ডুঁপাল ॥ ন। হেজুজ্জী ॥ ১৫। শুদ্গবরালী' ॥ 
৪| বসন্ত ভৈরবী ॥ ১০। কান্তোজ" ॥ ১৬। পন্থবরাঁল ॥ 
৫| গৌল॥ ১১। শস্করাভিরণ ॥ ১৭। শ্তন্ধরামক্রিয়। ॥ 
৬। আহিরী ॥ ১২। সামন্ত । ১৮। সিংহরব | 


১৪। কলাণী ॥ 





দক্ষিণের শুদ্ধ ঠাট বলতে তাদের সমস্ত শুন্গ স্বর নিয়ে রচিত ঠাটকেই বুঝায়। 
তাদের শুদ্ধ ঠাট বলতে কনকাঁঙ্গি মেল। বাহীত্তর ঠাটের প্রথম “মেল কর্তা” রাগ 
এটি। ন্বরাধায়ে দক্ষিণী স্বর পদ্ধতির তালিকা দেখলে বুঝতে পারবেন । 





ূ 
দক্ষিণী শুন্দ স্বর | আমাদের শুদ্ধ স্বর 
। 


 লছ শশাাশাশাশীশীত পা খাপ পপ 


এ স 


(শুন) র র্‌ 
(শুদ্ধ) গ | র 
(শুদ্ধ) ম ম 

পূ প 


শপে 
(শি) 
৯ 
রও 
| 


(শুদ্ধ) ন ৰ ধ 








আমাদের শুদ্ধ স্বর বলতে বিলাঁবল ঠাঁটকেই বুঝাঁয়। আমাদের শুদ্ধ ঠাটেও 
হিন্স্থানী স্বর-পদ্ধতির সমস্ত শুদ্ধ স্বরই (অর্থাৎ, শুদ্ধ সর গ মপ ধ ন) 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে । সেটি বিলাঁবল ঠাটের স্বরূপ । আমাদের শুদ্ধ ঠাটের সঙ্গে 


৪০ গীত-বাছ্ম্‌ 


দক্ষিণী এঙ্করাভরণ ঠাটটি মেলে । আর দক্ষিণী শুদ্ধ ঠাটের নাম কনকাঙ্গী, অর্থাৎ 
লনকাঙ্গী মেল,_এ কথা উপরে বলেছি । 


বর্ণ 


বর্ণঃ প্রাচীনকালে গেয় রচনাঁকে “বর্ণ” বলা হত। পরবর্তীকালে এ ব্যাখ্যা 
বদলে যায় এবং গান করতে গেলে যে যে ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়, তাদেরকে বর্ণ বলে 
পরা হয়। 

“গানক্রিয়োচ্যতে বণঃ ম চতুর্ধা নিকপিতঃ ॥ (সঙ্গীত রত্বীকর ) 

বর্ণ মানে বর্ণন। করা বা বিস্তার করা । আলোচ্য ক্ষেত্রে যে বিশেষ কাঁজ দিয়ে 
গ/নের স্বরসমষ্টির এক একটি পপ দেখান হয়, সেই রকম কাঁজগুলিকেই বর্ণ 
বল! হয়। 

কথিত আছে, বণ চার রকমের £ (১) এক স্বরকেই পর পর বারবার 
দেখানকে স্থায়ী বর্ণ বল! হয়। "স্থায়ী" বলতে গেলে গানের বা গতের স্থায়ী, 
অস্থায়। প্রভৃতি বিভিন্ন কলিকে বুঝায় ন1; উচ্চারণভঙ্গী দিয়ে বিশেষ স্বরধ্বনির 
প্রয়োগকেই বুঝায় £ যেমন-স সস স,রর রগ গ গ গ, ইতাদি। 
(২) সর গম প ধ ন-_এই ভাবেম্বরের পর পর আরোহণকে আরোহী 
বর্ণ বল হয়। ৩) নধপ মগ র সঃ আরোহীর ঠিক বিপরীত ভাবে 
ভ্রমিক নেমে আসাঁকেই অবরোহী বর্ণ ব্লা হয় । (৪) স্থায়ী, আরোহী ও অবরোহী 
_-এই তিন বের মিশ্রণকে সঞ্চারী বর্ণ বলা হয়। উদাচরণঃং সপ রগর, 
প মগ ম প্‌, ইত্যাদি । অর্থাত, সে বিকশিত ভল। এখানে বণ মানে 
হাহলে দাড়ায় বিকাশ | 


এষা 


অলঙ্কার 
“বিশিষ্টং বর্ণসন্দভমলংহ্কার* প্রচক্ষতে ॥" (সঙ্গীত রতরীকর )। 
অলঙ্কার মানে ভূষণ ব। আভরণ । ভরত বলেছেন £ 
“শশিনা রহিতেব নিশা বিজলেব নদী লত। বিপুষ্পেব 
অবিভূষিতেব কান্ত! গীতিরলঙ্কাঁরহীনা! স্তাৎ ॥” 


-_অমাবস্তা রাত্রি, শুকনে। নদী, ফলফুলহীন গ1ছি এবং নিরাভরণ! নারী যেমন 
মনোহারী হয় ন।, তেমনি অলংকার'বহীন গান-বাজনা মপুর শোনায় না। 


গীত-বাগ্াম্‌ ৪১ 


সঙ্গীতশান্মে অলংকারের অর্থ মনোহর স্বরবিন্তাস রচনা । বর্ণের সঙ্গে 
অলংকারের অবিচ্ছেগ্চ সম্বন্ধ রয়েছে; তাই সঙ্গীতালঙ্কারকে বণীলংকার নাম 
দেওয়! হয়েছে । শব্দালংকারে যেমন অন্ুগ্রাস, ঘমক, শ্লেষ, কাকু, বক্কোক্তি ; 
অর্থীলংকারে যেমন- উপমা, রূপক; অর্থান্তরন্যাস প্রভৃতি নাম পাঁওয়া যায়, সঙ্গীত- 
শাস্েও সেই রকম ৫০1৬০ রকমের অলংকাঁরের নাম দেখা যায় । শংখলাবদ্ধ 
নানা ব্বরবিন্যাসে বু রকমের অলংকার রচন! কর! সম্ভব; তাঁই শাস্্কারের। 
বলেছেন : “অনস্তাস্ততে শান্তেণ সমস্তেন কীন্তিতাঃ।” স্থায়ীবণের সাতটি, 
আরোঁহীবর্ণ ও আরোহীবর্ণের বারটি, সঞ্চারীবর্ণের পচিশটি অলংকারের নাম 
এনে দেখ। যাঁয়। এতদ্যতীত আরও ১০।১২ প্রকার স্ন্দর স্থন্দর অলংকারের 
নাম শান্ত দৃষ্ট হয়; তল্লেখে পুশ্তকের কলেবর বু্ি হতে পারে, এই আশংকায় 
বিরতি বাঞ্চনীয় । 

বর্ণের সঙ্গে অল্ংকারের প্রভেদ সহজে নজরে আসে না। কয়েকটি বের 
শংখলাবদ্ধ স্বরবিন্যাসে অলংকার রচিত হয় । অনেকে “তান-কে অলংকার মনে 
করেন , কিন্তু প্ররূত প্রস্তাবে তান 'ও অলংকার এক বস্তু নয়। তান যেহেতু 
গানের ভূষণ, সেই কারণে তাঁনকে অলংকার মনে কর। অসমীচীন নয়। কিন্তু 
শাস্মমতে অলংকার এক বিশেষ ধরণের ম্বরগুচ্ছ ; এটি ঠিক তান নয়। বর্ণে 
আমর] স স সন ধ প, স র গ,ধপ মন স র গ_এই 
ধরণের নান। শ্বরবিন্তাস দেখতে পাই। কিন্তু অলংকারের ক্ষেত্রে আমর। 
সগরমরমগপ,গপমধ্ঃমতপ নান প ধ মাখই 
ধরণের স্বর-বিশ্তাসের সম্মুখীন হই। (তানের কথায় তানের সরগম 
দ্রষ্টব্য 1) 


বাক্যের মধ্যে যেমন পর্দ শ্রীতরূপ ভাষায় তেমনি বর্ণ। এই 
বরণের আলংকারিক রূপহই অলংকার। তাই অলংকারকে বল হয় 
“বর্ণালংকার” | 


রাগ জাতি ঃ হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ,র গোপ, বণিক প্রভৃতি 
বংশজাতদের (এক ভাষাভাষী হলেও) যেমন বিভিন্ন সংস্কৃতি ও আচরণভেদে 
আমরা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত দেখতে পাই সঙ্গীতেও তেমনি বিভিন্ন 
ধরণের রাগকে তাদের ম্বরসংখ্য। ৪ মুছ্নাভেদে নানা জাতিতে বিভাজিত 
দেখা যায়। 


৪২ গীত-বা্ঠম্‌ 


জাতি? ভরতের কালে ১৮ প্রকার জাতির কথ! বল। হয়েছে । তাঁর মধ্যে 
৭টি শুদ্ধ জাতি ও ১১টি বিকৃত জাতির উল্লেখ দেখা যাঁয় । 


রাশ শ্রেণী ঃ রাগজাতি ছাড়। আর এক ভাবে রাগের শ্রেণীবিভাগ করা 
হয়েছিল-শুপ্ধ” 'ছাঁয়ালগ" ও “সন্বীর্দ'। চাঁর়।লগকে 'সালগ' ব! সালংক'-ও বল। 
হত। “অবিমিশ্র রাগ'দের বল। হত শুদ্ধ; দুয়ের মিশ্রণজাতদের বল। হত ছায়ালগ; 
বহু রাগের মিশ্রণভাতদের ধল। হত সংকীর্ণ । বর্তমানে মিশ্র ও অবিমিশ্র জাতির 
রাগ খুজে পাঁওয়| ছুঙ্ষর; কাজেই এ প্রথা ও যুগোপযোগী নয় বলে বাদ দেওয়। 
হয়েছে । অতএব এদের কথ। আমরাও এড়িয়ে যাচ্ছি। 

এর পরে মধ্যযুগে আর একভাবে বগীকরণের চে! চলেছিল | স্বামী, স্ী, 
পুত্র ৪ পৌত্রাদি তেদের দ্বার কতকগুলি রাঁগকে একটি ণু5ৎ পরিবারতুক্ত 
হিসাবে কল্পন| কর! হয়েছিণ, এ কথা রাগের ইতিহাসে খলেছি। এইভাবে 
লিঙ্গভেদে জাতিভেদ কষ্টি করে রাগ-রাগিনীদের সবিশেষ কল্পনাধান-প্রস্থত 
মৃতি আক। রা যদিও এই ধরণের জাতিবিভাগ ধঙমানে মেনে 
চল হয় না? তত্রাচ বঙমান যুগেও অনেকের মনে এই ধারণ। স্থগভারভাবে 
রেখাঙ্কিত রয়ে বা | 

ব্বরসখার ব্যবহার অভ্যায়, বঙ্মানে এ্রচলিত রাগস্মূহকে মূলতঃ তিনটি 
ভাগে বিভক্ত কর। হয়েছে ; (১) সম্পুর্ণ (১) ষাঁড়ব ও (৩) গড়ব। 


নীচে সংজ্ঞ। দে€য়। হ'ল £ 

(১) জম্পুর্ণ ঃ সমন্ত রাগের আরোহণ ও অবধরৌহণ উভয় ক্ষেত্রেই 
সাতটি করে স্বরের ৬ অথব।] বিরুত যে কোন মাত হ্বরের) বাবার আছে, 
তাদের “সম্পূর্ণ” বলে। 


(২) ষাঁড়ব 2 যে সকল রাগের আরোশ৭ ও অবরোহণ উভয় ক্ষেত্রেই 
ছয়টি করে স্বরের (শুপ্ অথব। বিরুত যে কেনিগ ছয়টি ম্বরের ) ব্যবহার আছে, 
তার্দের বলে “ষাডব” | 


(৩) ওডুব ঃ যে সকল রাগের আরোহণ ও অবরোহণ উভয় ক্ষেত্রেই পাঁচটি 
করে স্বরের ( শুদ্ধ অথবা বিরুত যে কোন পাঁচটি স্বরের ) ব্যবহার আছে, তাদের 
বলে “ওড়ব” 


গীত-বাদ্যিম্‌ ৪৩ 


একের সহিত অপরের মিশ্রণের ফলে এই তিনটি জাতি ৩ * ৩ অর্থাৎ ৯টি 
জাতিতে বিভক্ত হয় £_- 


আরোহণ অবরোহণ 
(১) অম্পূণা ** সম্পূর্ণ ভরবা 
(৯) যাঁড়ব  -.; সম্পুণ জৌনপুর' 
(৩ ুড়ব. **। সম্পুর্ণ শী 
(৪) সম্পূর্ণ -** যাড়ব 
(৫) সম্পূর্ণ "*, ওঁডব 
(৬) ষাঁডব ৮, ষাডণ মারোয়!, পুরীয়! 
(৭) ষাঁড়ব "৮" গড়ব 
(৮)  ওড়ব *** বাডব নারায়ণী 
(৯) ওড়ব রঃ ওঁড়ব মাঁলকোধ, ছুগ।, ভূপালী প্রত 


আমর। আগে বলেছি, হিন্দস্থানী মতে প্রধানতঃ ওুড়ব, ষাঁড়ব ও সম্পূণ 
এই তিন রকম জাতি আছে ও তাদের মিশ্রণে আরও নাঁন। জাঁতির উদ্ভব 
হয়েছে । কিন্তু দক্ষিণা মতে, অর্থাৎ কণাটক পঞ্চতিতে, ওড়ব, বাঁড়ব, সম্পুণ, 
বত্র ও সম্কীণ এই পাঁচ রকম জাতি আছে; এই পাঁচ জাতির [মশ্রণে আরও 


ডঃ 


জাতম জন্ত। হয়েছে । 


গ্রাম 
গ্রামঃ স্বরসমূহঃ স্থান্ৃচ্ছনাদেঃ সমাশয়ঃ | 
তো ছোৌ ধরাতলে তত্র স্তাৎ ষড়জ্গ্রাম আদিম: ॥ ১৪ ॥ 
( সঙ্গীত-রত্বাকর ) 


গ্রামঃ খবটির সাধারণ আভিধানিক অর্থ হল লোকালয়, অর্থাৎ মানুষের 
আশ্রয়স্থল । সঙ্গীতের ক্ষেত্রে “গ্রাম' মানে স্বর ও মুচ্ছনাদের আশ্রয়স্থল । 

গ্রাম দুই প্রকার : যথা_বড়জ গ্রাম ও মধ্যম গ্রাম। কোন কোন 
সলীতশান্ত্রে গান্জার গ্রামেরও উল্লেখ পাঁওয়। যাঁয়। ইতরাঁজীতে গ্রামকে বলে 
স্কেল (8০৪1) | 


৪৪ গীত-বা্যম্‌ 


সকল গ্রামের আদি বা আদিম স্বর বিধায় ছুই গ্রামের মধ্যে ষড়জ গ্রামকেই 
প্রাধান্য দেওয়। হয়েছে । 

মধ্যম স্বরটিকে ও “অবিলোগী স্বর' বল৷ হত। পুরাঁকাঁলে কোন রাঁগেই মধ্যম 
স্থরটিকে বর্জন করা হত না; তাই মধ্যম স্বরের নামে “মপ্রাম গ্রামটি”ও প্রচলিত 
হয়। 


এদের স্থান নিদেশ প্রসঙ্গে শাস্্ে উক্ত আছে £ 


পঞ্চমশ্চে্নিব্বিকাঁরঃ ষভ জগ্রাম শ্দোচ্যতে। 
স্বোপান্ত শ্রতিসংস্থোয়ং গ্রামঃ স্যান্মধ্যম স্তথা | 


অর্থাত 'প' স্বরটি নিজের চতুর্থ শ্রতিতে থাকলে, তার আ্িত স্বরসমুহ 
বডজ গ্রাম হবে, এব পঞ্চম তৃতীয় শ্রুতিতে স্থাপিত হলে তার আশ্রিত শ্বরসমূহ 
মধ্যম গ্রাম হবে। 

গান্ধার গ্রাম 2 তখনকার দিনে যড্‌জ গ্রাম ৪ মধ্যম গ্রাটিই প্রচলিত 
চিল। গান্ধার গ্রামে পর পর অনেকগুলি ত্রিশ্রতি ব্যবহারের নিয়ম থাকায় 
গান্ধার গ্রামের ব্বরাস্তরগুলি প্রচলিত শ্বরাস্তরযুক্ত শ্বরসমগ্তি থেকে ভিন্ন হয়ে পড়ায় 
তদানীস্তন সঙ্গীত সমাজে গ্রামটি ত্যাজা হয়েছিল। এটাই হল তাঁর গন্গবলোকে 
গমনের কারণ। এইভাবে গান্ধার গ্রামের মৃত্যু ঘটে, অর্থাৎ গ্রামটি লোপ 
পায় ।৯ 


“সঙ্গীত ও সংস্কৃতি” পুস্তকে গ্রন্থকার স্বামী প্রজ্ঞানাঁনন্দজী মহারাজ প্রমাণ 
করেছেন যে ভরতের গ্রন্থে গান্ধার গ্রামের কোন উল্লেখ পাওয়া! যায় না! তিনি 
আরও বলেছেন, দত্তিল, মতঙ্গ, মকরন্দকার নারদ এই গান্ধার গ্রামের সামান্য উল্লেখ 
করেছেন মাত্র । অতএব আমরাও এ গ্রামের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলতে চাই ন| | 
“তন গ্রামের শ্রুতিস্থান পরে চার্টে (00816 ) দেখান হয়েছে ।২ 


বঙমাঁনে ষড়জ গ্রামই একমাত্র প্রচলিত। গান্ধীর গ্রাম ও মধ্যম গ্রাম সম্পুর্ণ 
লুপ্ত । যে ষড়জ গ্রাম ব$মাঁনে প্রচলিত সেটিকেও সঠিকভাবে যড়জ গ্রাম বল 


১। পণ্ডিত ভাতথণ্ডেজী বলেছেন 2 দ্বিশ্রতি গান্ধার র ও ম এর এক এক শতি 
এবং দ্বিশ্বতি নিষাঁদ ধ ও স এর এক এক শ্রুতি গ্রহণ করলে গাদ্ধার গ্রামের স্যতি হয় । 

২। আনদ্ক বাঁছ্বের সুর মেলাবার পদ্ধতির আলোচনাকালে ভরত গান্ধার গ্রামের উল্লেখ 
করেছেন দেখা যায় । রর 


গীত-বাঁগ্যম্‌ ৪৫ 


যাঁয় ন। কেবলমাত্র চতুর্থ শ্রুতিস্থিত পঞ্চম স্বরের উপর নির্ভর করেই এটিকে 
আমর! ষড়জ গ্রাম বলে থাকি । 


গমক 


“স্বরন্য কম্পে। গমকঃ শ্রোতৃচিত্তস্থখাবহঃ | 

তন্য ভেদাস্ত্ব তিরিপঃ স্ফুরিতঃ কম্পিতন্তথা 
লীন আন্দৌোলিতবলিত্রিভিন্নকুরুলাহতাঃ । 
উল্লাসিতঃ গ্লাবিতশ্চ গুন্ফিতে। মুদ্রিতস্তথ। ॥ 
নামিতোমিশ্িতঃ পঞ্চদেশৈতে পরিকীতিতাঁঃ ॥” 


-_সঙ্গীত-রত্বাকর | 


_স্বরের এক বিশেষ ধরণের দোলিনযুত্ত কম্পনকে গমক ধলে; সঙ্গীতের এক 
বিশেষ ধরণের অলংকরণ বা স্বরভঙ্গী হল গমক। গমকের সময় প্বর সাময়িকভাবে 
স্ব-শত থেকে সরে যায় ও স্ব-শ্রতিতেই ফিরে আসে । এ।খ্রে আছে, এই অলংকার 
ছাড়। রাগ বা গীতের যথাযথ সৌন্দধ ফুটে উঠে ন।; এটি সংগীতের একটি অপরিহাষ 
অলংকার । 

উপরের শ্লোকে আমর। উল্লেখ পাই মাত্র পনেরটি গমকের নাঁমের। কিন্ত 
সঙগীতশাস্্র মন্থন করে আমর। প্রায় ৭০1৮০ রকম গমকের নাম পাই | এদের মধ্যে 
অনেকগুলি আবার কেবল নামাস্তরমাত্র গ্রহণ করেছে, কিন্তু কাঁধত: তাদের 
গ্রকাশভংগী একই । প্রাচীনকালে গমক বলতে কেবল স্বরের বিশেষ আন্দোলনকে ই 
নয়, আকধিত, স্পশিত ও ঘধিত স্বর সকলকেও এক কথায় গমক বল। হত। 


আধুমনককালে গমক বলতে আমরা বুঝি এক থেকে চার স্বরের মধ্যে আবদ' 
বিশেষ ধরণের দৌলনযুক্ত স্বরধবনিকেই | এখাঁনে একটি শ্বরকেই মুখ্যভাবে ধরে তার 
সৌন্দধবৃদ্ধির জন্য আগের বা পরের ২।৩টি স্বরের (অথবা ক্ষেত্রবিশেষে ২৩টি শ্রুতির) 
সাহাধ্য নেওয়! হয়। - আলাপের সময় ব| তানের সময় যখন পর পর নান! স্বরে 
গমকের কাজ দেখান হয়, তখন তাকে যথাক্রমে গমকী জোড় ও গমকী তান 
বল। হয়। 


৪৬ গীত-বাগ্ম্‌ 


প্রাচীনকালে এদের মধ্যে যে ৫৪ প্রকাঁর গমক প্রসিদ্ধ ছিল, বর্ণাক্রমিকভাবে 
(91101795610911 ) তাদের নাম দিচ্ছি ১ 


(১) অগ্রন্বস্থান (১৭) গুশ্মিত (৩৭) প্লাবিত বা প্রতি 
(২) অগ্হতি (২০) ঘর্ষণ (৩৮) বলি বা বলিত 
(৩) অবঘর্ষণ (২১) চ্যাবিত (৩৯) বিকর্ষ বা বিকষণ 
(9) অহতি (২২) ঢালু (৪০) মিশ্র বা মিশ্রিত 
(৫) আন্দোলিত (২৩) তারা'হত বা উত্তরাহত (৪১) মুকুলিত 

(৬) আস্ফালন (২৪) তিরিপ (৪২) মুটেয 

(৭) আহত (২৫) ত্রিভিন্ (৪৩) মুদ্রা বা মুদ্রিত 
(৮) আহতি (২৬) দোলন (৪৪) মৃচ্ছনা 

(৭) উচ্চতা (২৭) দ্বিরাহত (৪৫) লীন 

(১০) উৎক্ষিপ্ত (২৮) দ্রুতি (৪৬) শান্ত 

(১১) উদঘর্ষণ (২৯) নিজত। (৪৭) সমিঝিষ্ট 

(১৯) উল্লামিত (৩০) নামিত বা নৈম্ম (9৮) সুঢালু 

(১৩) কম্পিত বাকম্প (৩১) পরত (9৯) স্পর্শ 

(১৪) ক্রী (৩২) পীড়া (৫০) ক্ফাঁলন্‌ 

1১৫) বুরুল (৩৩) পুনঃ স্বস্ান (৫০) স্করিত 

(১১) ৈবল্য বা কেবল (৩৪) পূরবী (৫২) হতাহত 

(১৭) খশিত (৩৫) প্রকম্পিত (৫৩) ভংরুত 

(১৮ গমক (৩৬) প্রতিহতি (৫৪) হন্দিত ॥ 


এই চতুংপঞ্চাশৎ গমকের বিশ্লেষণ এই খণ্ডে সম্ভব হচ্ছে ন1। কেবলমাত্র 
চলিত ২ৎটির ব্যাখ্যা এখানে লিথভি। 

(১) আহত-কোন স্বরধবণি প্রকাশ করার সময় আগের স্বরের সাহায্যে 
প্রকাশ করাকে আহত গমক বলে। 

(২) আহতি-বধিন। আঘাতে এক স্বর থেকে অন্ত দর প্রকাঁশ করাকে 
আহতি গরমক বলে। 

(৩) আন্দোলন--শ্বরের একবার দোলনে যে গধক দেখান হয়, তাকে 
আন্দোলন গমক বলে। 

(৪) 'আন্দোলিত-কোন ম্বরকে তীত্র আগের বা পরের স্বরের সাহায্যে 
লঘুমাত্রার বেগে দৌলায়িত করলে তাঁকে আন্দোলিত গমক বলে। 


গীত-বাস্ঠম্‌ ৪৭ 


(৫) উৎক্ষিপ্ত__তার থেকে আহ্গুল তুলে নিয়ে আবার তারে আঘাতি করলে 
যে গমক হয়, তাঁকে উৎক্ষিগ গ্রমক বলে। 

(৬) উল্লাসিত__ক্রমিক স্বরের মিলিত আন্দোলনজাত গমককে উল্লাসিত 
গমক বল! হয় । 

(৭) কম্প-_ঢটি স্বরে ছুটি ক্রুত মাঁঘাত দিলে যে গমক কর। হয়, তাঁকে 
কম্প গমক বল। হয়। 

(৮) কম্পিত এক আঘাতে চটে। স্বর অল্প দ্র লয়ে প্রকাশিত হলে 
কম্পিত গমক কষ্ট হয়। 

(৯) কুরুল-_পদাঁর মাঝখানের ভারে প্রকাশিত নানা রকমের জটিল গমকের 
নাম কুরুল গমক | |! করুল গমক দ্ুই রকম ১ (ক) মুটেয় গ (৭) মুকুলিত। ] 
নুরুল ঈষৎ কমনীয় ধরণের হয় । 

(১০) খনিত-_বিভিন্ন পর্দায় দ্রুত অন্গুল চালনাকে খশিত গমক বলে। 

(১১) গমকী-_পুনঃ পুনঃ ম্বরের দৌলনকে বল। হয় গমকী গমক । 

(১২) দধণ-_এক স্বর থেকে তারে আঙ্গুল রেখে ঘষে অন্য স্বরে যাওয়াকে 
ঘর্ষণ গমক বলে। 

(১৩) চাঁবিত-__একটি স্বরেই একটি জোরদার আঘাত দিদ্নেযে গমক উৎপন্ন 
হয়, তার মাম চ্যাবিত গমক। 

(১৪) তিরিপ-_আব€নযুক্ত দ্রুত গমককে বধল। হয় অতিদ্রুত কম্পন; 
দ্রুতলয়ে একমাত্রার এক চতুর্থা'শের (ত্র অংশের ) মধ্যে যে গমক দেখান হয়, তার 
নাম তিরিপ গমক | 

(১৫) তিভিন্ন__অবিশ্রাম গতিতে তিন সপ্তকে দ্রতলয়ে কোন একটি ব| 
কয়েকটি স্বরকে দোলনের সাঁহাঁষ্যে প্রকাশ করাকে বলে ভ্রিভিস্স গমক | 


(১৬) দ্বিরাহত-_-এক 'আঘাঁতে এক স্বর থেকে অন্য জরে ত"বার যাঁওয়।- 
আস! করার অপর নাম দ্বিরাহুত গমক। 


(১৭) প্লাবিত_-প্রত মাত্রায় আন্দোলনকেই প্লাবিত গমক বল! হয় (যদিও 
অনেকে বলেন যে এটি মীড়ের মতন । ) 


(১৮) বলি-_বক্রতাযুক্ত দ্রুত জোরদার আন্দোলনকে বলি গমক বলা হয়। 
(১৯) লীন--কোন স্বর থেকে আওয়াজ ক্রমিক গতিতে মুছু থেকে মুহুতর 
হতে হতে মিলিয়ে যাওয়াকে লীন গমক বলে । 


৪৮ গীত-বাগ্ম্‌ 


(২০) স্কুরিত_-তারে আঙ্গুল রেখে এক স্বরে এক আঘাতে দ্রুত দ্রটি স্বর 
প্রকাশ হলে তাকে ্ফুরিত গমক বলা হয় । ( এটি অনেকটা মৃক্ণীর কাজের মত।) 
কেবলমাত্র যে ২০টি বিশেষ গমকের বিশ্লেষণ উপরে লিপিবদ্ধ হলঃ তা থেকে 
বোঝ! যাঁয় যে তদানীস্তনকালে প্রায় সকল প্রকার অলংকারকেই এক কথায় গমক 


বলা হত। 


তান 
“তন্‌" ধাতু থেকেই ভান শবটির ব্যুৎ্পত্তি। প্রাচীনকালে তানে স্বরের একক 
ঘোগই ব্যবহৃত হত । ছোট ছোট বিস্তাব করাকে ৭ তাঁন বল হত । 
তখনকার দিনে চার রকমের তান ব্যবজত হত ? যথা £- 
(১) আর্িক (এক ন্বরের তান); (২) গাঁথিক (ছুই স্বরের তান): 
(৩) সাঁমিক (তিন ন্বরের তনি ):; (৪) স্বরাস্তর (চার স্বরের তান )। 


মধ্যযুগে ও চার রকমের তান বাবহাত হত ; যথা ৮ 

(১) শদ্ধ(নরগমপধন ইত্যাদি); (১) অলংকারিক (সগরস, 
রমগরইত্যাদি); (৩) মিশ্র(গরমগ,প ইত্যাদি) ও (৪) কুট 
(সগগরস,পননপপ,ইত্যাদি)। 

বর্তমানে তাঁন বলতে বুঝায় কতকগুলি সবরের দ্রুত গমনাগমন ও বিস্তার কর।। 
আজকাল বর্ণ, অলংকার সব মিশিয়ে এক কথায় তান ধলেই চলছে । এখন 
তানের বিশেষ মিয়ম আমর। সব সময়ে মেনে চলিনা। এখন সরগমপধন 
এই সাত স্বরের সব রকম সম্ভাব্য বিন্যাঁদ ও সংযোগে যে ৫০৪" তানের উৎপত্তি 
হয়, তাঁর ( ফমূলি। ) সহজ গাঁণতিক স্মত্র ব! সঙ্কেতের কথ। প্রথমে জানিয়ে পরে 
তাঁনের প্রসঙ্গে আসছি । 


(১) ১৯ স্ ১ 

(২) ১৮২ টন 

(৩) ১৮২৮৩ - ৬ 

(8) ১৯৮২৮৩৮৪ স্ ২৪ 

(৫) ১৯২৯৩১৯৫৪৯৫ -১২০ ( গুঁড়ব রাগের তান-সংখ্য। ) 
(৬) ১১৮২৮৩১৮৪১৮ ৫৮৬ _ ৭১০ (যাঁড়ব * ৮.৮) 


(৭) ১১৯২৮৩১৮৪১৯৫১৬%৭ - ৫০৪০ (সাতস্বরের সম্পূর্ণ তান-সংখ্য|) 


গীত-বাগ্যম্‌ ৪৯ 


সরগম দিয়ে বিস্তারিতভাবে লিখতে গেলে পুস্তকের কলেবর বুদ্ধির সম্ভাবন। 
থাকায় সাধারণভাবে সুত্র দিয়ে বুঝান হয়েছে । ১, ২, ৩ “ইত্যাদি সংখ্যার 
পরিবর্তে সর গ ইত্যাদি বসিয়ে হিসাব ধরলে সহজেই জিনিষটি (সরগম ভেদ) 
পাওয়া যাবে । এতে কোন স্বরের দিত প্রয়োগ হয় ন। 

এখন আঁসল তানের কথায় ফিরে আসছি । 

বর্মানে প্রচলিত তানসমূহকে আমরা স্থুলতঃ: তিন ভাগে ভাগ করতে পারি £ 
(১) সরল তান, (২) জটিল তান ও (৩) অতি জটিল তান। 

(৯) সরল তান--সপাট, পলট, উলট, স্টৃত, আশ, কড়কৃ, বিজলী, 
দানেদার, ছুট প্রভৃতি | 

(২) জটিল তাঁন__ফিরত, 
বল, চক্র ইত্যাদি । 

(৩) আতি জটিল তান-_বল-পেঁচ, মুরক, রেরক, লড়ি, লডগুথাঁও, ফান্দা, 
লড়লপেট প্রভৃতি | 

এক সপাঁট তানের-ই ৩-ওটি প্রকারভেদ রয়েছে £ যথ।--সপাট, বেডা-সপাট, 
বল-সপাট, টের।-সপাট প্রভৃতি । আমাদের সংগ্রহে ৮০-৮৫ বকম তানের নাম 
রয়েছে । বগমান খণ্ডে সে সবের উদাহরণ উল্লেখ কর। সম্ভব হচ্ছে না; কেবলমাত্র 


পরশ 
৬ 


মীড়থণ্ডি, হালক।, লাছ, লাডগ্তথাও এতৃতি যে সকল তান সাধারণতঃ যন্ত্রে 
বাবহৃত ংয়ঃ মে কয়েকটির উদাহরণ দেওয়া হল। 

খগুমেরঃ 2 সীত- হ্রকিরে উল্লিখিত খহমেরুর প্রস্তার বঙমান কালের 
মীড়খণ্ডি তান। সপ্তত্ধরের বিশ্ঠাসে ৫০৪০ তান যে কায়দায় উদ্ভাবিত হয়েছিল, 
এটিও সেই স্ুত্রের অঠ্রূপ । (স্ত্রটি আগে লেখা হয়েছে । ) প্রাচীনকাঁলের খগুমেরু 


চার শ্বরের প্রশ্তারে বৈদিক যুগের স্বরাস্তরের-ই নামান্তর মাত্র ; এটিকে ছুই প্রকারে 


ফিরকত, উলটি, কৃট, লডজ্ত, খটকা, ঝটক।, 


দেখাচ্ছি । প্রথম প্রকারে চারটি সারিতে “নস? ৬-টি, পর” ৬-টি, গে" ৬-টি ও “ম' 
৬-টি করে দেধান হয়েছে । 

[ক] “স' [খ] “এর |গ] গ' [ঘ] ম' 

(১) সরগম রমপগ গমসর মগরস 
(২) মগরম রসগম গমরস মশগর 
(৩) সমগর রগমসম গসমর মস্রগ 
(৪) সগমর রসমগ গরমস মরগনস 
(৫) সরমগ রমগপ গসরম মগসর 
(৬) সমরগ রগমস গরসপম মরসগ 


৪ 


৫ গীত-বাদ্তম্‌ 


এবারে ছিতায় প্রকার আলোচন! করা যাক 1 গ্রথমটিতে যেমন ক-খ-গ-ঘ 
বিশ্তামে আরম্ভ ম-র-গ-ম করে ধরা হয়েছে, এটিতে তেমনি শেষ থেকে মগ-র-স 
প্রত্যেক বিগ্তাসের শেষে রাখা হয়েছে £ 


[₹) র্‌ [খ] গ' [গ] রি |ঘ] “স' 
(১) সরগম সরমগ মগমল রগমস 
(২) রসগম বসমগ গসমর গরমস 
(৩) সগরম সমরগ সমগর রমগস 
(৪) গসরম মসরগ মসগর মরগস 
(৫) রগসম নমসগ গমসর গমরশ 
(৬) গরসম মরসগ শগসর মগরস 

ছুটি ক্ষেত্রেই গুতোক পংশ্ডিতে ৬্টা করে খিন্বাস রয়েছে । অতএব দেখা 


বায় এই ভাবে প্রতিটি ক্ষেএ্েই ৬ ৮ 5 অর্থাৎ ২৪ প্রকার বিন্যাস হচ্ছে ।* 

এখানে & সংখ)ার নংগ্াস বাসের 69100700500 80 00001017211017 ) 
কায়দা অবলম্বন কর হয়েছে 2 যেশন--১২৩-্ ১৩২১ ১৬১১ ২১৩, 
১২৩7 অথাঙ ১৮৯৮৩ - ৬১ আবার সেই একই ([বন্াসে |শুনটি স্বরের কোন 
একটি স্বরকে দ্বার করে ব্যবহার করলে পাই £ 


১১৩, ২২৩১ ৩৩১৯১ ৩৩২৪ ২২১১ ১১২ 


৩২৩, ৩১৩, ২১২, ৯২১ 


তই) 


১৩১১ ২৩২, 
প্রভৃতি ভে কে। এই রকমে ১, ২, ৩-এর পরিবতে স, র, গ স্বরকে ধরে নিক্ে 
এই পদ্ধতিতে মাজালে আমর] “স' বি" "গ' ম্বরের নান! বিন্যাস পাচ্ছ। 

রাগান্ষায়ী ব্বরের ব্যবহার ও প্রয়োগ বিবেচনা করে এই স্বত্র (টিাএ]হ ) 
অন্গযায়ী বিস্তার করলে আমাদের কাছে তান গড়া ও স্বরবিস্তার করা অনেক সহজ 
হয়ে যাবে। 

হলক। বা হালকা 2 যন্ত্রে ব্যবহৃত আর এক ধরণের তানের কথ। বলছি । 
এই ধরণের তানকে হালকার তান বল। হয়। হালকাঁর তানে একটি ম্বরগুচ্ছ 
দিয়ে একট। তানের ছন্দ রচন। করার পর সেই ছন্দের, এখং স্বরগুচ্ছের স্বরসংখ্য] 
একটি করে জরণশঃ কাময়ে কছিঘ়ে এনে অন্য ছন্দ স্থঠি কর] (এবং অনেক ক্ষেত্রে 
শেষের দিকে পুব্ছন্দে প্রত্যাবর্তন করা ) হয়। যথ! -স র প্‌ ন,» ধস স্‌ নব 


ধপম্প এই ভান দিসে আলু করেপরে সরস, নসনন, ₹নধধঃ 
-_» আদলে ছুটি ক্ষেত্রের স্বর বিস্য/স একই । পৃথক ভাবে সাজান বলে আলাদা মনে হচ্ছে। 


গীত-বাছম্‌ ৫১ 


পধ পপ; পরে আবার স্বর কমিয়ে হালক। কর! যেতে পারে, যেমন_স রস, 


নু] 
নসন, ধনধ, পধপ7 আরও কমানো হলে দাড়ায় শর, নস, ধন, পধ, 
ইত্য।দি। 


লড়ি£ অনেকে বলেন ঘে “লড়াই” থেকে “লাডশ কথাটি এসেছে, 
কেন্ত তা' ঠিক নয়। লি কথাটি হিন্দি লিড" “বের স্ীলিদ *। এই লড়ি 
কথার বঙ্গাথ হল__পংক্তি, লহর বা মালা । স্বরের পহক্তি (110৪), সবরের 
লহর (ঢেউ) খ| ম্বরের মালাকে লঁড়ি বল! হয়। যে তানে এই সব ভাবের 
প্রকাশ পাওয়। যায়, তাঁদেরই লড়ির তান বলা হয়। সাধারণতঃ স্বরের মালার 
ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য; যথ|।£ সরগরগমগব, গরগমপমগর 
ইতাদি। 

লডির ভানের আরও অনেক ভেদ দেএা যায়; বথ|] ত জিডিকিপত লিড়ি- 
লপেট”, 'লড়ি-সপাট?, িড়-গুথা্, দিডপডন্ত গ্রভিতি। যন্ত্রে লড়ির তানে 
নান! বোল ব্যবহার কর! হয়; লড়ির খোলে নান! ভেদের পর থেকেই ঝালা” 
“ভারপরণ' ইত্যাদি আরগু কর। হয়। 

লড়গুথাও 2 হিন্দি “পথা 5” শ্কটির খঙ্গার্প গেথে চল। ধ। গাথা | যেখানে 
স্বরের মাল! পর পর গেঁথে চল। হয়, সেই ধরণেব তানকে লড়গুথাও বল! হয় । 
উদাহরণ £--সর গ মপমগর; নধপমগমগরংধপম্নগপমগর: 
ইত্যাদি। অবশ্ত যন্ত্রে লডগুথা ৪ বাজাবার সয় 1কছু কঠিন বোল প্রয়োগ করা 
শযু। লড়গুথা ওতে ড্রারডা, দাড়ারড। ইত্াঁদি বোল বাজাবার রী তি দেখা যায়। 
ঝাল! বাজাব।র আগেই এই ধরণের তাঁন খাজাধার রীনতি। গানের তানে ও 
যন্ত্রের লডিতে কিনতু গ্রভেদ আছে । (মেগুলি গরে গ্রকশিমাপেক্গ রইল) 
সাধারণতঃ তবলার বা! পাখোয়াজের লড়ির বোলগুলি যঙ্ধে বান্হার করা হয় । 
( দ্বিতীয় খণ্ডে এই বোলগুলি ও প্রকাশ করার ইচ্ছা রইল 1) 

গানের আলাপের সময়, ফপদ গানে বা যঙ্ছে রাগ-আলাপনে হান ব্যব্হারের 
রীতি নাই । দ্রুত বিস্তারের সময় তাঁনের বদলে ষেখানে জোডের কাঁজ করা হয় । 


* জ্ষ্টবা ঃ “রাষ্ট্রভাষা পরিচয়” (নবম সংখ্যা); (২) শ্রীগোপালচন্দর বেদান্ত শান্্রী রাঁচত 
“হিন্পী-বাংলা অভিধান' ; (৩) নবল-জী সম্পাদিত-_নালন্দা বিশাল শব্দ সাগর' নামক 
হিন্দী অভিধান । 


৫২ গীত-বাগ্ভম্‌ 


টগ্পায় একই ধরণের দানাদার তাঁন ব্যবহার করা হয়। কেবলমাত্র খেয়াল গানে' 
ও যন্ত্রে গত বাঁজাবাঁর সময় নান! ধরণের তান ব্যবহৃত হয়| বিশেষ বিশেষ 
কায়দার কয়েক প্রকার তান বিভিন্ন ঘরাণায় ব্যবহার করা হয়। 


মাত্র! 

সঙ্গীতে বাবহৃত সমঘের সক্ষম স্থাফিত্ব বুঝাবার একক পরিমিত ক্ষুদ্র বিভাগ হল 
মাত্রা । সময় নির্ধারণস্চক ঘণ্টা, মিনিট গ্রভৃতিকে পরিমাপ করবার জন্য যেমন 
ঘড়ির সমষ্টি হয়েছে, তেমনি লগ্নকে মাঁপ। ও তালকে বাধার জন্য স্ষ্ট হয়েছে মাত্র] | 
অপরিমেয় সময়কে পরিমাপ করার জন্য এর ব্যবহার । এই ছোট ছোট ক্ষণপ্থায়ী 
এক একটি মাত্রার শ্থায়িত্বই লয়ের মাপকাঠি । এই মাত্রার ছন্দোবদ্ সমষ্টিতেই 
আমরা তালের হদিশ পাই | সংস্কৃত ব্যাকরণে মা" ধাতুর অর্থ পরিমাপ কর!, 
এই “মা' ধাতু থেকে উদ্ভূত “বক হল মাতা 

আমাদের সঙ্গীতে মাত্রার স্থায়িত্বের কোন নিদি পরমাপ» অর্থাং মাপকাঠি 
নেই। ব্যাকরণবিদগণ এক একটি বণের উচ্চারণকালকে একমাআা সময় বলে 
থাকেন। একবণের উচ্চারণকাঁল অতি ক্ষ সময়, এই বিবেচনায় সাঙ্গীতিকের! 
পাঁচটি বণের উচ্চারণকালকে এক মাত। ধবে নিলেন । এ সন্বন্ধে৪ আবার মতদেধ 
দেখ! গেল; কেউ ছয়টি বর্ণের, কেউ বা চারটি বণের উচ্চারণকালকে মাতার 
সময়কাল বলে স্থির করলেন। শানে দেখ। যায়, শ্ররুষ্ের বাশীগ রাধ।-নামের 
ডাঁককে বলা হঘ় তিন মাত্র।। আবার বল! হয়েছে, *শীকল।, কনকরেখ। ও 
পাঁরজাত এই বৎশীত্রয়ের আওয়াজে যথাক্রমে গুরু, লঘু ও দ্রুত মাত্রার স্থাষ্ট 
ইয়েছে। নীলক পাখীর ড্ঃক একমার!, কাকের ডাক ছুই মাত্রা ও ময়রের ডাক 
তিন মাত্রা” শানে এবংবিধ বর্ণনা আছে । সবশেষ বক্তব্য এই যে, একমাত্রার 
কাল-পরিমাণের ষে সুক্ষ বিভাগ আমর! শান্্পাঠে অবগত হই, সেগুলি বিভ্রাস্তিকর | 
পঠ্তেরা বলেছেন ক্ষণকাল হল মাত্রার প্রথম প্রাণ; ক্ষণের সময়-নিদেশ 
গ্রসঙ্গে তারা উপমা দিলেন ঘে গরুর শিং-এর উপর একটি সর্ষে রাখলে সেটি গড়িয়ে 
পড়তে যে সময় লাগে, গেটি হল “এক ক্ষণকাল”। ভিন্ন মতে একশোখান| 
পদ্মপএ উপর-উপর একসঙ্গে সাঞ্জিরে একটি স্চ দিয়ে সেগুল ।বধে ফেলতে ষে 
সময় লাগে, তাঁকে বলা হয় ্ষিণকাল' বা কাল। 

কাছেই ক্ষণের নিদিষ্ট সময়কাল সম্বন্ধে কোন সঠিক ধারণ। কপ] সম্ভব নয়। 
এই ক্ষণকালকে মাত্রায় নিয়ে যেতে আরও বিশদ ব্যাখ্যা করলেন তীর £ 
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৮ ক্ষণকাল - ১ লবকাল; ৮ লব - ১ কাষ্ঠা; ৮ কাষ্টা ₹ ১ নিমেষ ; ৮ নিমেষ 
- ১ কলা; ২ বা৮ কলা - ১ ক্রটি; ২ ভ্রটি- ১ অন্তমাত্রা; ২ অন্ুমাত্রা » 
১ অধনাত্রা এবং ২ অর্ধমাত্র! - ১ মাতা । 

সুস্থ ৪ সবল যুবা পুরুষের নাড়ীর স্বাভাবিক স্পন্দনের প্রতিটি আঘাতের গতিকে 
এক মাত্রার সাধারণ পরিমাপ বলে ধরা হয়েছে কোন কোন গ্রন্থে । এই মতটি 
আমরাও গ্রহণীয় বলে মনে করি । বর্তমানে বিজ্ঞানের দয়ায় মাত্রামাঁন যন্ত্রে আমর! 
মাত্রার সময়মান নিপ্িষ্ট করার সহজ পথ অবলম্বন করার পক্ষপাতী । 

“লঘু”, “গুরু” ও “প্লুত” এই তিন রকম মাত্রার ব্যবহার দেখা যায় মার্গ ভালে । 
এতে লখুকে ১ মাত্রা? গুরুকে ২ মাত্র। ৪ প্রুতকে ৩ মাত্র! ধরা হয়েছে। 

এ ছাঁড়। আরও অনেক রকম মাতার বাবহার দেখা যাঁয় £_ ক্রত অর্ধ (ই) 
মাত্রা, অন্দ্রত সিকি (নত) মাত্রা, কাকপদ ৪ মাত্রা ইত্যাদি । মাত্রা সম্বন্ধে 
অনেক কিছু জানবার আছে, সে সমস্তই পুস্তকের কলেবর বুদ্ধির আশঙ্কায় ইতি 
করতে বাধ্য হলাম । 


ছন্দ 


“স্বরজাত রাগ সম যাহার আঁকার । 
যতি-মাত্র সহকারে উচ্চারণ যার ॥ 
শ্রবণ-মধুর যাহ! হদয়-রঞ্চন | 
তীহাঁকে কহেন ছন্দ আ।দ কবিগণ ॥” 
_( মধুস্দন বাঁচস্পতি কৃত “বাংলা ছন্মমালা' ) 
_ছন্দ, ধাতু থেকে ছন্দ কথাটির উৎপত্তি । সাধারণ বিচারে এর অর্থ হল 
“গতি-সৌন্দধ) ধে কোনও গতিশীল ব্যাপারেই ছন্দ প্রয়োগ করা যাঁয়। সঙ্গীত 
গতিশীল; তাই তার একাস্ত প্রয়োজন রয়েছে ছন্দের । ছন্দ ব্যতীত সে চলতেই 
পারে না। সঙ্গীতে সীমিত লয়ের মাঝে নতুন কায়দায় নান। ধরণের স্বরাঘাত ও 
স্বর সঞ্চালন করে তান ও লয়ের নির্দেশ বজায় রেখে অভিনবভাবে মাত্র! ও তালের 
যে হেরফের কর] হয়, তাকে বলে ছন্দ। 
সাহিত্যে দেখা যায় লঘু ও গুরু মাত্রাতে ছন্দের সমাপ্তি । কিন্তু সঙ্গীতে 
আমর| অগরক্রত, দ্রুত লঘু, গুরু ও প্লুত এই পাঁচ রকম মাত্রা দেখতে পাই । 
সঙ্গীতে নান ছন্দের তান যখন সুর ও তাল লয়ের মাধুষে ভরপুর হয়ে বিভিন্ন 
গতিতে বিভিন্ন সংখ্যক স্বর সমগ্টির মাত্রাগত বিভাগে গাওয়া বা বাজান হয়, তখন 
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শ্রোতামাত্রেই তাতে আনন্দিত হয়ে উঠেন | ছন্দবৈচিত্রা ন! থাকলে সঙ্গীত একঘেয়ে 
হয়ে ওঠে; তাই সঙ্গীতে ছন্দ অপরিহার্ধ । 

কাব্যের ছন্দকে ছন্দমঞ্জরীকার প্রধানতঃ দু'ভাগে ভাগ করেছেন অক্ষর 
গণনা করে যে ছন্দ বীধ। হয় তাঁকে বলেছেন বৃত্ত। আর লঘুগুরু-মাত্রায় বর্ণ 
বাঁধা ছন্দের নাম দিয়েছেন জাতি । কাব্য বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা এখানে বাঁদ 
দিচ্ছি। 

বিশ্বনিয়ন্তার চগ্লিই ভন্দ থেকে, এক এক বেশেষ প্রকাশের মাঝে কগির 
আদিপর্ব রচিত! সেই কটি থেকে এমেছে ছন্দ; সেই ছন্দ আসন পেতেছে 
সঙ্গীতে । জীবপধর্নের মপো ওতপ্রোতভাবে রয়েছে সঙ্গীত; নান। জীবজন্তর 
নৃত্যের মধ্যে মানতধ সন্ধান পেয়েছিল প্রথম ছন্দের ; বুদ্ধিবুত্তর সম্যক পরিচালনা ৪ 
পরিশীলনের মাধ্যমে সে সেই সমগ্র হন্দকে নিজন্ব করে নিতে চেষ্ট| করেছে । 

কবিতার ছন্দ ৪ সঙ্গাতের ছন্দ কিছু ভিন্ন ধরণের ; জোর করে মিলাতে 
চাইলেও সব সময়ে তার ঠিক মিন হয় ন।। আপূমনক প্রতিটি তালই কোন-না- 
(কোন ছন্দের অধীন | অথচ সেই ছন্দগুলি মামাদের পরিচিত না হতে পারে । 
দাদরা, কাহারব।, একতাল, তিনতাঁল প্রভৃতি তালের অন্রূপ ছন্দ আমর। 
কবিতায় দেখতে পাই । উদাহরণম্বরূপ উল্লেখ কর। যায় “যখন সঘন গগন গরজে", 
“জীবন যখন শুকাঁয়ে যায়”, “কলকল মুখরিত মণিময় বলয়ং" ইতাদি। কিন্ত 
যখন পাঞ্জাবী-ঠেক।, ঝুমরা, সওয়ারী প্রভৃতির ছন্দবিভাঁগ সাঁধারণো বাবহৃত 
ছন্দের উদাহরণের মধ্য খুজে পাওয়। সায় না» স্বভাবতঃই তখন মনে প্রশ্নের উদর 
হয়_-গাঁনের ছন্দ কাব্যছন্দের অধীন ক না/ অতি প্রাচীন সময়ের কথ চিন্ত। 
করলে আমর দেখতে পাই যে তদানীস্তনকাঁলে ভাবা*ষ্টির পূর্বেই সঙ্গীত প্রতিষ্ঠিত 
ছিল, আর সেই সঙ্গীতের সত্যের মাঝে মধ্যমণি ছিল ছন্দ । আমাদের মনে 
হয় যেমন নৃত্য থেকে তালের সষ্টি, তেমনই নৃত্য থেকেই ছন্দেরও স্থষ্টি | 

কাব্যছন্দের প্রধান উপাদান হল অক্ষর, মাত্র/। আর যাতি। এদের সসংযত 
বিন্যাসে তাঁর প্রকাশ । সঙ্গীতে মাত্রার লঘু-গুরু ভেদ ও তাঁদের সমষ্টিভেদে ছন্দের 
উদ্ভব । অক্ষরের লঘৃ ও গুরুর উপর কবিতার বাণী নির্ভরশীল । কবিতার বাণী ও 
ছন্দকে সেই এক ভাবেই এধং এক নিদিষ্ট ছন্দে চলতে হয় । অক্ষর ও শবের 
হেরফের ন। হলে তাঁকে বদলানো যায় না। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে কিন্তু তানয়, 
সময়ের মাঁপকাঠি বজায় রেখে সে নান! কায়দায় নান। ছন্দ স্স্টি করে চলে। 
এটাইি সঙ্গীতের ছন্দের বৈশিষ্ট্য । লঘু-গুরু মাত্র! বিম্যাসে সঙ্গীতের বৈচিত্র 
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প্রকাশমান হলেও, তার মাত্রা বা ছন্দ অক্ষরের হম্বতা বা দীর্ঘতার মুখাপেক্ষী নয় । 
তালের ক্ষেত্রে সে একট! নির্দিষ্ট ছন্দকে স্বীকার করে নিলেও সেই তালেরই বা্ছে 
বা গীত-অলংকরণের সময় সঙ্গীত তার নিদিঈট তালের নিদিষ্ট ছন্দ মেলে চলে না । 
তালের সেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নব নব নবীন ছন্দ সে গড়ে তোলে । কবিতার 
বেলায় এই ক্রিয়া আমর! দেখতে পাই না। 

অতি প্রাচীন যুগের কথা বাদ দিয়ে আমর! যদি খুগীব্দের প্রথম দিকে দৃষ্টি 
ফেরাঁই, তবে তাল সম্বন্ধে প্রামাণিক যে বই প্রথম দেখতে পাই, সেটি হল ভরতের 
“নাট্যুশান্ত্র” | প্রুব গীতি প্রসঙ্গে ছন্দের কথায় ভরত তার পুস্তকের দ্বাতরিংশ ( ৩২) 
অধ্যায়ে বলেছেন যে ধ্রবার পদ গঠিত হবে ছন্দে, কিন্তু গান হবে চচ্চৎপুট ইত্যাদি 
তালে । সুতরাং প্রমাণিত হচ্ছে, ছন্দের যে বৃত্তিগুলি প্রবাগীতিতে ব্যবহ্ৃত হত, 
সেগুলি তাল নয়; সেগুলি গীতিভাঁষার কাব্যিক ছন্দ। চচ্চৎগুট তালের মাহ 
বিশ্তাস হল : গুরু, গুরু, লঘু, প্লুত। কাব্যিক ছন্দে আমর! পাই £ কাদে ললন। 


1৪ ॥ 11 ॥ রর 
শোঁকাভিরণ। ; এই যে ছন্দ, এ ছন্দ বর্ণগণ নয়, মাত্রাগণ ছন্দ : এর বৈশিষ্ট্য হল 


ছন্দযুক্ত মাত্রায় বোল-বাঁণীর ব্যবহার । একট! লঘু মাত্রায় পাঁচট। ব| ছট। বণ 
উচ্চারণ করতে হবে, অথব। এ বর্ণদের উচ্চারণকালও একট। মাত্রার স্থিত্িকালেই 
হবে। মাত্রাগণে এ ধরণের মাত্র। মন্তব নর ; তাঁছাঁড়। দ্বিকল ইত্যাদি হলে ছন্দের 
কাঠামো-পরিবর্তনও মাত্রাগণছন্দে সম্ভব নব । সুতরাং আঁমর। ধরে নিতে পারি 
যে প্রাচীনকালে তালের ছন্দ নিজন্ব পদ্ধতিতেই চলত । ত্দানীন্তনকালে প্রচলিত 
দেশী তালসমূহের তি যদি আমরা দৃষ্টিপাত করি, তাহলে কবিতা-ছন্দের অভাব 
আরও স্পষ্ট হ্য়। যথা, রাঁসতালে আছে ১ লঘু; এর ছন্দ খুঁজে পাই ন]। 
এক লঘুতে চা বর্ণ ধরলেও দাড়ায় “ধ দি ঘ ন”; এই বেলিটি বারবার আবৃত্তি 
করে গেলে একট। ছন্দের ধারণ! হয়ত আমবে। আবার দেখতে পাই £ চতুর্থক 
তালে আছে ১ লঘু, ১ লঘুঃ ১ দ্রুত; একে যদি বাণীতে বসাই, তবে ধিননক তক 
তক তিন এই বোলটি পেতে পারি। কিন্তু কাব্যের ছন্দ এখানেও পাই ন।। 
এই সকল আলোচন। থেকে আমাদের মনে হয় যে তালের ছন্দ কাব্যা্ধীন নয়, ব! 
কাব্য থেকে তার জন্ম নয়। কাব্যের ছিপদ বা চতুষ্পদ ব্যবহারকে গ্রাহ ন৷ করে 
যদি একট। পদের মাঝে আমরা ছন্দ খুঁজি, তবে তালের ছন্দের সঙ্গে একট 
মোটামুটি মিল আমরা দেখতে পাঁধ। 

আমাদের গানে চৌতাল, ঝাঁপতাল, শূলতা'ল, ঝুম্র।, তেওড়া, আড়া-চৌতাল, 


টি গীত-বা্যেম 


তিনতাল, একতাল, দাদরা, কাহারবা ( কহর্ব। ) প্রভৃতি ভাল-ই আমর সাধারণতঃ 
ব্যবহার করে থাকি। বাংলাদেশে দার] ও কাহারবার কয়েকটি রূপাস্তর দেখা 
যায়; তাঁদের বপান্তরিত নাম আড়খেমটা, ঠমরী ইত্যাদি । হিন্দস্থানের অন্তর 
এই নামের ব্যবহার নেই; মেই কারণে আমর! এদের দাদর! ও কাহারবাঁর 
রূপাস্তর বলেই মনে করতে পাঁরি। ছন্দের কথা বেশী বাড়িয়ে বক্তব্য দীর্ঘায়িত 
করতে চাই না; তাই সাধারণভাবে কয়েকটি কাব্যিক ছন্দের সঙ্গে প্রচলিত 
ভালের মিল দেখিয়ে আমাদের বক্তব্য খেষ করছি । 


তিনতাঁলের সঙ্গে মিল দেখানোর জন্য প্রথমে আমর! বিদ্যুন্নাল! ছন্দের আশ্রঙ্স 
নিলাম । এই ছন্দে আছে ২টি মগন ও ২টি গুরু; কিন্তু প্রয়োগক্ষেত্রে ৮টি গুরুর 
সমষ্টি দেখা যায়; যথা 


| ॥॥ ॥ 11 1 ॥ 1] ) || || || | ॥ 
'বহ্যন্টাল। লোলান্‌ ভোগান্‌ | মেঘাচ্ছন্নে চন্দ্রাদিত্যে 
(অথবা 
| ॥ | | ॥॥ ॥ | ] ॥ | || || 1 ॥ 
মু! মুক্ত যত্রং বুধাৎ॥ এ) ভম্মাচ্ছন্নে বহ্ছিজালে ॥ 
ধ্যানোতপন্নং নিস্সামান্যং সৌখ্যংভোক্তু,যগ্ভাকাঁডক্ষে২ ॥ 
॥ | ॥ ॥ | ॥ ॥ | 


ধা ধিন্‌ ধিন্‌ ধা | ধা ধিন্‌ ধিন্‌ ধা__তিনতালের টিমালয়ের এই ঠেকার 
মিল করা যায়। এটিকে প্রাচীন বিন্দুমালী তালের সঙ্গেও তুলনা কর! চলে 
এটি অষ্টাক্ষরাবৃত্তি ছন্দ । 

এখন মত্ত! ছন্দটি আলোচন। কর! যাক । ছন্দ হিসাবে মগন, তগন, সগন ও 
গুরুর সমষ্টির সঙ্গে টিম। তিন তাল-এর মিল করা যেতে পারে £ 


) |||] 11 ॥1॥.0 | || 
লীলা রাষে কল কল কুজ ল্লোলাম্বালী শুক কল কণঠে। 


_ধা ধিন্‌ ধিন্‌ ধা | ধাগে তক ধিন ধা। ইত্যাদি। 
টিমা তিনতালের সঙ্গে কন্তা। ছন্দটিরও মিল করা যায়। ( কনা ছন্দেও 
প্রত্যেক চরণে ছু'টি করে গুরুবর্ণ আছে ।) উদাহরণ £ 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 
রাজ। | মারে | কেবা | রাখে | 


_-প্রাচীন কেন্দুমালী তালের সঙ্গেও এর মমণা আছে । এই ছন্দটি দুই 
অক্ষরবু্তি ছন্দ । ” 


গীত-বাগ্যিম্‌ ৫৭ 


ভুণক ছন্দ ঃ রগণ, জগণ, রগণ, জগণ, রগণ--এদের সমষ্টি-প্রয়োগে 


|| ॥1| ॥1 ॥1 | |]. 01. ॥ 1 
দেখ! যায় £ বীর | পাল | যেন | কাল |; মাল | সাট | মারি | ছে-এ 


॥ | ॥ | || ॥ | ॥ | || ॥ | ॥ | 
বার | বার | মার | মার |; হান | হান | ভাকি | 7ছ-এ 


ত্রাস | নাই | মান | পাই | এই | ভাব | ভাবি | ছে-এ 


অথবা: ॥ | পু ॥ | ॥ | ॥ | ॥ | ॥ | 
পঞ্চ | বাগ | বাণ | জাল | পূর্ণ | হেম | তৃণ | কম্‌ 


_একতালের ত্রেমাত্রিক ঠেকার সঙ্গে আমরা একে মিলাতে পারি; 


যেমনঃ | 1 | | 2] 
ধিন ধিন ধ! | ধা খুন না |- ইত্যাদি। 


__-এটি পঞ্চদশাক্ষর| বুত্তিছন্দ | 
অথব! দাঁদ্রার একটি খেমট। প্রকারের সঙ্গে মিলাতে পারি ; যেমন £ 
ধীগধা|পাতিনা | তীকৃতা | তাতি না| 


ত্বরিত গতি 
মানবক ছন্দ ঃ চিসাবে ভগণ, তগণ, লঘু ও গুরুর সমষ্টি | 


॥ | | ॥ ॥ | | ॥ ॥ | | ॥ ॥ | | ॥ 
বার বধূ | কেলি ময়ীং | বাগু | রিকাং | প্রাপ্য | জন: | 


_এর সঙ্গে আমর] দাদ্রার মিল দেখাতে পারি ; ৫বমন- 
ধিগ ধা | ধা তি ন্।| ইত্যাদি। 


সমানিকা || 11 11॥ ॥ ॥ 111 11 1॥ ॥ ॥ 
বৃহতী 3 ত্রদ কট নিকট ক্ষৌণী ভূজগ শিশু ভূতা যা সীৎ। 


চৌতাল প্রকারের সঙ্গে মিল আছে । সামগাঁনের একটি প্রধান ছন্দ । 


1 1. 87811 বা 
শশীকল! ঃ কনকল | মুখরিত | মণিময় | বলয়ং 


111... 2107, 1 
পুলকিত | তন্গঘন | মনসিজ | বিসরম্‌। 


_ একে আমর! তিনতাল বা কাহারবা উভয় তালের সঙ্গেই মিলাতে পারি। 

ধা ধিন্‌ ধিন ধা, অথবা ধাগি নাতে নাগ ধিন্। 

আমর এখানে আরও ২।১টি ছন্দের সঙ্গে তালের মিল দেখিয়ে কথা শেষ 
করছি। 


৫৮ গীত-বাঁগ্যম্‌ 


শৌক্তিকমাল! ছন্দ 3 এর প্রয়োগ হল চাঁর মাত্রার £ 


|| 11 ॥ ॥ ॥1| | 11 
শশিবদন1] পংক্তি কল কল কাঞ্ধী কন্কন জালং 


167 '8:511-.8:17 
মধুর বিহার মানস চোরম্‌ ॥ 


_-এর সঙ্গে আমর] কাহারব। তালের সাঘৃশ্য দেখাতে পারি ; যথা £ 
| | 1 | 1.1] 
ধাগি তেটে | নক ধিন্‌ | 
॥ | ॥ ॥ | | | ॥ 1 | | | | ॥ 
আগিনী 2 গে| | রসং | চো | রয়ন | গো | পিকা | মন্দিরে 


| | | || | | | ॥| 
সতী, গজগ্তি সখি | বলে | সচ | কিতে | 


--এর সঙ্গে মিল দেখানে। যায় ঝাঁপতালের ; যথ। £ 


| | 0.4 1, ॥ মিড 
ধিন। | ধিধিন| | তিনা | ধিপিনা | 
স্্মুখী ই প্রয়োগ হিসাবে মিশ্র ছন্দের অন্তর্গত £ 


ক || ॥ 111 || || 
মম | জদয়ে | সততং | স্ফুরণাৎ | 


| | ॥ | ॥ | | 1 | | ॥ 
তন্ত | রতপী | বুস্থম | প্রতিমা | 
_-আড়া চৌতালের সঙ্গে পাই এর মিল ; যথ| £ 
ধাগে। ধাঁ গে দিন তা | কৎ তাগে দিন তা । 
তেটে কত। গাঁদ ঘেনে | 
ধিনধাগেখুনা|তে টে তাধি|না ধি ধি না। ইত্যাদি। 
ছন্দ সম্বদ্ধে বিশদ ব্যাখ্যার ইচ্ছা! রইলে। | 


॥ ভাল ॥ 


মাত্রার ছন্দোবদ্ধ নিয়মান্ুগ সমঙ্গিকে বলে ভাল । 

তাগুব নৃত্যের তা" ও লাস্ নৃত্যের 'লা' থেকে “তাল' শবটি পাওয়া যায় এবং 
নৃত্য থেকেই তালের ক্ট্টি। বৈয়াকরণিকেরা বলেন, “তল ধাতৃতে ঘঞ প্রত্যয 
নিষ্পন্ন করলে “তাল' শব্ধ পাওয়া যাঁয়। পৌরাণিক কাহিনীতে আছে, পঞ্চানন 
তালের আদি অঙ্টাং শিবের তাঁওধনূত্য ও পার্বতীর লাশ্চনৃত্য থেকে তালের জন্ম 


গীত-বা্যম্‌ ৫৯ 


আবার শোন যায়, স্থুরপতি ইন্দ্রের রাজসভায় অপ্মরাদের নৃত্য থেকে তালের 
জন্ম। যে ভাবেই হোঁক্‌ না কেন, একথ। সহজেই বুঝ! যায় যে আদিম মানুষের 
স্বতংম্ফৃত হৃদয়াবেগ থেকে যে নৃত্যের উদ্ভব হত, তাঁর বিভিন্ন ছন্দ ও গতির ফলে 
তালের জন্ম । 

শাক্সপাঠে পৌরাণিক কাহিনীতে আরও জানা যাঁয় যে পঞ্চাননের পাঁচ মুখ 
থেকে পাঁচটি তালের সথষ্টি। অমরাপুরীতে স্থরমুনিগণের একাস্ত নিজন্ব ছিল এই 
পাঁচটি তাল। বতমানে মঙলোকে এই তালের প্রচলন নেই । যাগ সঙ্গীতে 
চচ্চৎপুট, চাচপুট, ষট্পিতাপুত্রক, সম্পকে্টাক ও উদ্ঘট্র-এই পাচটিই মার্শতাপ 
নামে প্রচলিত এবং এই পাঁচটি তালই এখন অমঙ্লোকের বাঁসন্দ|। আমর। মনে 
করি এর! সমস্ত তালের জনক, যদিও মার্গ সঙ্গীতের মত এরাও আজ লুপ্ঠ । 

স্বগলোকের এই তাঁল মকল মঙ্লোকে আজও বেঁচে আছে, কেবলমাত্র মাগ 
নামে ও তাদের মাশ্র। সমষ্টির বিভাগে । অথচ অতীতে এমন একদিন ছিল যখন 
এই সমস্ত তাঁল-ই মামাদের ভাঁরত-ভৃথণ্ডে প্রচলিত ছিল। সংখ্যাবাচকভাঁবে তিন- 
চীরখে। ব। ততোধিক হতে পারে, এমন বহুংখাক দেশী তালের সমুদ্চব হল মা 
এই পাঁচটি তাল থেকেই। তাদের মধ্যে অনেকেই আজ অমরলোকিবাস' 
যাদের গতি ও ছন্দ আমাদের ভাল লাগে, কেধলমান্র তাঁরাই ব্যবহ|র-সৌভন্তে 
আমাদের মনোমাবে প্রতিষ্ঠিত রয়ে গিয়েছে তাদের ছন্দমাধুধে । কালক্রোতে 
সবই ভেসে যায়; শুধু স্থৃতির মশ্সে যার। দোল। দিয়ে চলে, ভার ভোল! 
যায় না, এবং মাত্র তারাই রয়ে যায়। অজ যে সব তাল প্রচলিত, হয়ছে! 
পাচখে! বছর পরে তাদের সবাইকে স্মরণ করতে আমর। পারবে। ন।। ভাঙ্গা 
গড়ার চিরন্তন রীতিতে তলিয়ে যাবে পুরাতন, এগিয়ে আসবে নৃতন। আমাদের 
এগিয়ে চল্‌্তে হবে বতমান যুগের আ্রোতে; য| সামনে পাচ্ছি, তাকে কী করে 
সুন্দরতর করে তোল! যায়, তারই সাধনায় লেগে পড়তে হবে। ইতিহাসকে 
চবিত-চবণ করার জন্য বা মাত্র পরিচয়ের খাতিরে অতীতকে জানার প্রয়োজন 
নয়; তাকে সম্মান নিবেদন করার জন্যই তাকে জান। দরকার; কিন্তু 
তাঁর জন্ত আক্ষেপ করে লাভ নেই। সুষ্ঠু তাঁললিপি ন। থাকায় অতীতের 
তালের সঙ্গে বঃমানে প্রচলিত তা'লদের মিলানে। যাবে না, মিলন-প্রয়াঁ 
ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাঁতে কোন ক্ষতি নেই; বরমাঁনকে নিয়েই আমাদের 
এগিয়ে চলতে হবে। স্থদূর নীহারিকার আবরণ ভেদ করে অতীতকে টেনে এনে 
বর্তমানের সঙ্গে যদি আমরা মিলাতে না পারি, তা! নিয়ে মাথ| ঘামিয়ে আমাদের 


৬৬ গীত-বাছ্যম 


আজ বিশেষ উপকার হবে না; রবীন্দ্রনাথের ভাষায় “ত। নিয়ে ভাবনা! করা চলবে 
না।' গভীর দুঃখের কথা এই যে আমাদের প্রাচীন এতিহাঁসিকেরা কেহই 
পরথকৃভাবে পারম্পধ-অন্ুযায়ী সঙ্গীতের বিশদ ইতিবৃত্ত ব ইতিহাস রচনা করে 
যাননি; তাই বর্তমানের মধ্যে বসে অতীতের সঠিক বিবরণ পাওয়া অসম্ভব 
হয়ে উঠেছে । সেকাল ও একালের মধ্যে স্থবিস্তীর্ণ তূর্ভেন্চ যবনিকা : এ যবনিক 
উত্তোলন অতি কঠিন। অন্ত গ্রকারে বল৷ যায়, এই দুই কালের মধ্যে হিল্লোলিত 
'অপার সমুদ্র ; এ সমুদ্র দুস্তর; পারাপার হওয়া কঠিন। একমাত্রার পর আর 
এক মাত্রার লয়ের ধাবধাঁন অনন্মেয় | 

তালের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আমাদের উপপাগ্য বিষয় নয়। তথাপি 
শিক্ষার্থীদের পক্ষে সকল বিষয় জানার কৌতুহল-উদ্দীপনার কারণে ও পরীক্ষার 
বিষয়বস্ত বলেই এর আলোচনা করছি । 

তালের দশ প্রাণ ঃ আমাদের জীবন অনস্ত, কিন্তু প্রাণ মাত্র একটি ( সেটি 
মহাপ্রাণ )। তাঁল অসংখা, কিন্ত তার প্রাণ দশটি । তালের এই দশ প্রাণের নাম 
€ ব্যাখ্যা! সংযোজিত হল: (১) কাল, (২) মার্স, (৩) ক্রিয়া, (৪) অঙ্গ, 
(৫) গ্রচ, (৬) জাতি, (৭) কলা (৮) লয়, (৭) যতি, (১০) প্রস্তার | 
একে একে এদের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হচ্ছি | 

গান, বাজন। ব। নাচের সঙ্গে তাল অপরিহাধ। সঙ্গীতে একঘেয়ে ভাব কাটিয়ে 
উঠার জন্য যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে তালের । সঙ্গীতের যে কাণ্ডেই আপনি 
জ্ঞানলাভ করতে চান, আপনার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে তালের সম্বন্ধে 
জ্ঞানাধিকারের | একমাত্র সেই প্রয়োজনের খাছ্িরেই যঙ্ধের কা লিগতে শিয়ে 
আমর। শেষের দিকে তালের কথায় এসেছি । সঙ্গীতের যে কোন ভাগে জ্ঞান 
আহরণ করতে হলে সবাগ্রে আমাদের উচিত তালের বিষয়ে সম্যক জ্ঞান্লাঁভ কর!। 
পশ্থকের কলেবর বুদ্ধির দিকে দৃষ্টিপাত করে তাল সম্বন্ধে রচন। বিস্তারিত না করে 
সাপার্ণভাবে প্রয়েজনীয় তত্ব ও তথ্য লিপিবদ্ধ হুল এখাঁনে | 

(১) কাল 2 খাত্রা-প্রসঙ্গে বলেছি, তালের প্রথম প্রাণ হচ্ছে কাল, অর্থাৎ 
একক্ষণ কাল । মাত্রার সময় নিরূপণ কর! হল কালের কাঁজ। 

(১) মার্গঃ তাঁলের চলার পথকে (অর্থা তার বিভিন্ন গতিপথের নিয়মকে ) 
বল! হয় মার্গ। শাস্ত্রোক্ত মার্গ পাঁচ প্রকার : (ক) চার খাত্রায় বাতিক, 
(খ) ছুই মাত্রায় চিত্র, (গ) এক মাত্রায় গ্রুবক, (ঘ) আধ-মাত্রায় চিজরতর 
ও (ড) সিকি মাত্রায় চিন্রতম। এই পঞ্চমার্গই তালের দ্বিতীয় প্রাণ। 
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তালের পদ নিরূপণ ও বিভিন্ন পদাশ্িত গতিকে তালাথাত দিয়ে প্রদর্শন করাই 
মার্গগুলির আসল কাজ। 

(৩) ক্রিয়া বল! হয়েছে ক্রিয়। ছিবিধ ঃ (ক) নিঃশব্দ ক্রিয়া ও 
(খ) শব ক্রিয়া। হাতে তালি বাজিয়ে দেখানোকে বল! হত “সখব ক্রিয়।”; 
বিন। একে ফাক দেখানোকে বলা হত “নিঃশব ক্রিয়।” | নি£শব ক্রিয়ার নামান্তর 
ছিল কল: এই কলা! চতুর্ধ। বিভক্ত £ (ক ১) হাতি তোল। অবস্থায়, ( অর্থাৎ 
যে হাত উপরে রাখ! হয়েছে, সেই হাতের ) আন্গুল গুটানোকে বল। হত 
আবাপ: (ক ২) নীচে রাখা বা হাতের আঙ্গুল ছডানোর নাম ছিল 
নিজ্জণাম। (ক ৩) উপরে রাখা ডান হাতের আঙ্গুল ছড়ানোকে বল। হত 
বিক্ষেপ ৪ (ক ৪) ঝ| হাতের আঞ্গুল গুটানোকে বল! হত প্রবেশ । 

নিঃশন্দের নাঘ যেমন ছিল কল|, সশবের নাম তেমনি ছিল কলাপাত* বা 
পাতকল। । 

(খ) সশব্দ ঘাত : যেমন নিঃশব্দ (ছিল চার রকমের, তেমনি সশবও ছিল 
চার রকমের । যথ|।ঃ (খ ১১) তুঁড়ি দিয়ে হাত নামানোকে বল। হত গ্রুব; 
(থ২) ডন হাতের (পাতনকে ) তালকে বল। হত শম্পা; (খ ৩) বঝ| হাতে 
তাল দেওয়ার নাম ছিল ভাল ও (খ 9) উভয় হাতে তাল দেওয়াকে বল। 
হত সমিপাত ॥ 

তালের বিভিন্ন পদ বুঝানোর কারণে এই বিভিন্ন ক্রিয়। ভিন্ন তিন্ন বিভাগের 
প্রতিচহ স্বরূপ ব্যবহৃত হত। এই ক্রিয়াই তাপের তৃতীয় প্রাণ। ক্রিয়ার 
আরও যে আটাট ধিভাগ আছে, তাদের আলোচন। বর্তমানে মুলতুবি রইলে!। 

(9) অঙ্গ ঃ তালের চতুর্থ প্রাণ হল অঙ্গ। অঙ্গের অর্থ তালের 
মাত্রাবিভাগ । শাস্ত্রে পাত রকম মাতার কথ লিপিবদ্ধ আছে: (১) অনুদ্রত, 
(২) দ্রতঃ (৩) দ্রুত বিরাম (৪) লঘু; (৫) লঘু বিরাম, (৬) গুকু ও 
(৭) প্লুত। এই সপ্ত মাত্রার গতির ব্যাখ্যায় শাস্ত্রে পাই অগক্রতে দেড়, 
ক্রুতে তিন, লঘূতে ছয়, গুরুতে বার ও প্ুতে আহারে! আস্কুল দূর থেকে আঘাত 
করলে গতির তকাঁৎ বুঝ! যাবে; কিন্তু এটি যে কত কঠিন, ত| সহজেই অনুমেয় । 
এখানে আমর। মৃহজ উপায়ে খিভিন্ন নামধারী মাত্রার বিভিন্ন পরিমাণ নিম্নলিখিত- 
ভাবে ভেবে নিতে পারি । 


* রাজ! সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গীতশান্ত্র প্রবেশিকা ভ্রষ্টবা । 
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এক অক্ষর উচ্চারণক।লকে» অথবা খুব তাড়াতাড়ি সময়কে, এক আঘাত 
পন] লে 


অনুদ্রতরতে এক আঘাত ধর। হল ( অতি সুক্সাঘাত ); 


দ্রততে চুই ৮». (হুক্মাঘাত )) 

জ্রুত বিরামে তিন 51118 

লখুতে চার »%»  * (পুণাঘাত ) 

লপু ধিরামে ছয় 5৮ 

গরুতে আাট ৮». ».. (পুণাঘাত এবং উতক্ষেপ ) 

পুততে বার » ৮  ( পুণাঘাতি, উৎক্ষেপ ও করভ্রমণ ) 


ভাবে পরলে সহজে আমরা একট। হিসাব অন্মান করতে পারি। মাত্রার 
পথ] আমর। আাগে বলেছি। 

(৫) গ্রহ £ শাখ্বমতে গ্রহ চতুবিধ £ সম, অতীত, অনাগত ও বিষম। 
ঘে স্বণটি থেকে রাগ আরম্ত হয়েছে, রাগের বেলায় তাকে যেমন গ্রহস্বর বল। হয়, 
এখানে «ঠিক সঙ্গীতক্রিযার আরম্ত স্থানকে গ্রহ বলা হয়। তাল সমকে স্থির 
গ্কান পরে ৪ মিলন স্থান পরে বলা হয়েছে £ 

(ক) সম: সমেব জায়গ! থেকে গান »। গৎ 9 তাল আরম্ভ কর। হলে, তাঁকে 
ত সমীহ । 

অতীত £ গানের পর থে কোন মাত্রা থেকে তালের আরম্ত স্থানের নাম 
(গ) অনাগত: ভাল আগে থেকে আরস্ত করা হলে, তাকে বলা হত 

(ঘ) বিষম £ অনাঘাত থেকে পরে অসমাম গতিতে চল্ভে চলতে এসে 
সক্মভাবে সমে মিলানোকে ধলা হত বিষম | (বিষম শব্দটি এখানে কঠিন অর্ধে 
বাবার হয়েছে |) 

এই চাব গ্রহ হল তালের পঞ্চম প্রাণ । 

(৬ জাতিঃ শাস্রে আছে ভ!তি পাচ প্রকারের £ চতুরক্র (বা চততঅ ), 
ভরি, খণ্ড, মিশ্র ও জংকীর্ণ। ( পাচটি মার্গতাঁলকে এখানে ত্রিশ ও চতুরত্ 
দাতিভে ভাঁগ কর! হয়েছে । চতন্বের মাঝে কেবলমাত্র চচ্চৎপুটকে ধরা হয়েছে; 
* চাঁচপুটকে ত্রিশ্র জাতির মধ্যে গণ্য কর। হয়েছে, অন্গুলি ত্রিশের ভেদ । তখন আট 
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মাত্রায় চতশ্র, ছয় মাত্রায় ত্রিশ্র, দশ মাত্রায় খণ্ড, চৌদ্দ মাত্রায় মিশ্র ও আঠার 
মাত্রায় সংকীর্ণ জাতি কল্পন] করা হত । 

এই জাতি হল তালের ষষ্ঠ প্রাণ। 

৭। কল! 2 তালের ততীয় প্রাণ ক্রিয়ার কথায় বলেছি যে নিঃশব্দ ক্রিয়াকে 
কল। বল। হত; আবার “কলা” বলতে বিলদ্বিত লয় ও বুঝাত। শাস্বমতে কলা অষ্ট 
প্রকারের । “লঙ্গীত-রত্বাকর” গ্রন্থে যে আটটি ক্রিয়ার উল্লেখ আঁছে, অনেকে সেই 
অষ্টক্রিয়াকে অষ্টুকলা* বলে থাকেন £ 

(৮০) শব ছাঁর। প্রকাশিত হলে মাত্রার নাম গ্রুবকী; 
(৮০) বামদিক-গাঁমিনী মাত্রার নাম সপিনী : 
(৩০) দন্সিণ » ঞ »* কুষ্তা; 

(1) অপোগতি »”. ” পছ্িনী; 
(./০) বহিগতা রর » বিসজিত। ; 





(%০) কঞ্চিত। ».. ৮ বিক্ষিপ্ত; 
(1৬/০) উদ্ধগমিনী রী ৮» আয়তা বা পতাকা; 
(০) ভস্তপাতন ». » পভাকা বা পতিতা ॥ 


_-এই কলাকে বল! হয় তালের সগুম প্রাণ । 

“সঙ্গীত ও সংস্কৃতি (উত্তর ভাগ )” গ্রন্থের ১৫১ পরষ্ঠাঁয় কল! সম্বন্ধে ভরতের 
উক্তির ব্যঞ্চন! প্রসঙ্গে ্বামীজি বলেছেন £নিঃখব্ ক্রিয়াকেই কলা বলে? সেই 
কলা আবাপাদি ভেদে চার রকম। আবার মানকেও অনেক সময় কলা বলে। 
চিত্রা, বাতিক ও দক্ষিণাঁভেদে কল! আবার তিন রকম | অনেকে প্বকলা শ্বীকার 
করে কল! চার রকমণ্ড ধলেন ।” 

আবাঁপ, নিক্ষাম প্রভৃতি ক্রিয়াকে যখন আমরা ক্রিয়ার অঙ্গ হিসাবে ধরেছি, 
তখন কল।-অর্থে বাজীবার একটি বিশেষ কায়দা বলে আমর। ধরে নিতে পারি । 

৮। লয় £ তাল, মাত্রা এবং নান। ছন্দকে সমভাবে সনিবদ্ধ করার উপযুক্ত 
নিদিষ্টকালের অবিচ্ছেদ্য গতির সমতাকে বলে লয় । 

সঙ্গীতে ৩৪ প্রকার লয়ের ব্যবহার আছে ; (১) বিলম্িত, (২) মধ্য, 


* দ্রুষ্রব্যঃ রাজ! স্তর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রণীত “সঙ্গীতশান্ত্ প্রবেশিকা” গ্রন্থে 
উপরিলিখিত আট গুকার ক্রিয়াকে কল। বলা হয়েছে । 


৬৪. ৃ গীত-বাদ্ম্‌ 


(৩) দ্রেত--এই তিন প্রকার লয় চিরাচরিতভাবে প্রচলিত । তবে বর্তমানে 
(৪) অতিদ্রুত লয় বলে আর এক, প্রকাঁর লয় চালু হয়েছে ; একে শুধু মাত্র 
দ্রুতলয় বলে আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারি না। আবার অভিবিলন্িত নামক এক 
লয়ের ব্যবহার প্রচলিত আছে গানে? “বিলম্বিত” বলে একে অভিহিত করে 
আমরা সন্তষ্ঠ থাকতে পারি না। এই হিসাবে লয়ের গতি অনেক রকমের হতে 
পারে। তবে সঙ্গীতশাপ্্কারের। সহজে বুঝাবাঁর জন্য লয়কে মাত্র তিন ভাগে 
ভাগ করেছেন। 

বর্তমান যুগ হল অতিন্রত গতির যুগ; "গুতিটি যান-বাহনের বেলায় ব। 
জীবনের অন্ঠান্ত প্রতি পদক্ষেপেই গতি একমাত্র প্রাণ, গতির গুরুত্বেই তার মান। 
সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও বিশেষ করে যঙ্তে, অভিদ্রত লয়ের প্রচলন হয়েছে । এই অতি- 
দ্রুত গতির গত্গুলির বাধনের দিকে দৃষ্টিপাঁত করলে বুঝতে পারবে। এর বাধনে 
কঠিন বোলের চিহুমাত্র নেই । কোন রুঠিন বোল, এমন কি ডার্‌, ডেরে প্রভৃতি 
বোঁলও এর রচনায় বাদ দিয়ে চল! ইয়। আমাদের লথের মাপকাঠি হল মা, 
একথ। আগেই বলেছি । মাত্রার বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুতের কোন নিদিষ্ট পরিমাপ 
ন। থাকায় আমাদের বিলম্বিত, দ্রুত প্রভৃতির ও কোন ও নিপিষ্ সময়মান আমরা 
দিতে পারি না। (এ কথ “মাত্রা লেখার শ্েঘে বলেছি ।) বাজারে প্রচলিত 
নিয়মকে ধরে নিটিষ্ট ধারায় আমাদের চলতে হবে এগিয়ে । প্রয়োজনবোধে লয়ের 
বাধনের ধিভেদকরণে “মেট্রোনোমের সাহাধ্য নেওয়াই বাঞ্চনীয়। অবশ্য 
শাপ্মমতে দ্রতলয়ের ছিগুণ ঠায়ে (নিম্গতিতে ) মধ্য ও মধ্যলয়ের দিগুণ ঠাঁয়ে 
বিলস্থিত। কিন্তু এই মতাঈসার? হলেও লয়ের হিসাব আমাদের কাছে পরিষ্কার 
হয় ন|।| এই লয়কে বল! হয় তালের অষ্টুম প্রাণ । 

(৯) যতি 2 লয় প্রবৃত্তির নিয়মকে বল! হয় যতি। লয়গাতকে নিয়ন্ত্রিত 
করাই হল যতির কাঁজ। ভরতের কালে হাতের তিন রকম সংযোগকে “যতি” 
বল৷ হত; তাদের নাম ছিল: রাদ্ধ, বিদ্ধ ও শব্যাগত। 

পরবর্তীকালে শাস্ত্রে বলা হয়েছে যতির সংখ্য। পাচ £-_ 

(ক) মাঃ ॥আদি, মধ্য ও অবসানে একই গতিকে বলা হত, 
“নম” । 

(খ) কআোতোগতা (বা সরি): প্রথমে মধ্য, মপ্যে বিলঘ্িত ও শেষে ভ্রু 
গ[তির ন'মান্তর ছিল আতোগত। বা স।রং। 


গীত-বাস্ভিম্‌ : ৬৫ 


(প) আঅন্যা: গ্রথমে ভ্রুত, মধ্যে বিলস্বিত ও শেষে জ্রত গতিকে বল! হত 
“অন্য” | 

(ঘ) পিপীলিকা : প্রথমে, মধ্যে ও অস্তে দ্রুত গতির নাম ছিল 
“পিপীলিক1”। 

(ড) গ্োপুচ্ছ। : প্রথমে বিলঙ্বিত, মধো মধ্যলয় ও শেষে কভ্রত গতির 
নামাস্তর ছিল “গোপুজ্ছা”। 

অধুন।-প্রচলিত নিয়মের সঙ্গে এর মিল দেখ যায় না । এই যতিই হল তালের 
লবম প্রাণ। 

(১০) প্রস্তার-_ক্রিয়াদির অঙ্গের নান! ছন্দের ব্যবহারের নামাস্তর প্রস্তার । 
তালাশ্রিত বোলের বিস্তার করাকে বলতো প্রন্তার ৷ ্রস্তার তালের দশম প্রাণ । 

গণ 2 ছন্দের কথায় আমরা গণের নাম করেছি, কিন্তু গণের মাতা! ও ছন্দ 
বিভাগের কথ! বলিনি । গণের ছুইটি বিভাগ (১) বণ গণ (২) মাত্রা গণ । যথা : 


বর্ণ গণ মাত্র! গণ (ক) (খ) (গ) তিন ভাগে বিভক্ত 
নগণ- ৩ লঘু_বিজয় দগণ- ২ মাত্র! 5 
মগণ-- ৩ গুরু-__কেদার। তগণ-৩ " ১1 
জগণ _ মধ্য গুর--মহেশ চগণন-৪ ” ১১ 
তগণ-শেষ লঘু--আলাপ পগণন ৫ ৮” ১১] 
যগণম্ প্রথম লখু-_ভবানী ছগণ-৬ ” ১১৪ 


রগণ- মধ্য লঘু--মালবী 
ভগণ-্প্রথম গুরু-_-আপন 
সগণ--শেষ গুরু--কমল। 
(ক) রূতিগণ " খে) কামগ্ণণ (গ) বাণগণ 
অতুযুক্তা ত্রিবর্ণ মধ্যা প্রতিষ্ঠা 
(১) ২+২ মাত্র! 95 (১) ২+২+২-১৪১ (১) ১১১৯, 1১5১, ১1১০ 
(২) ১+২ ৮” 15 (২) ১+২+২-15০ (২) 115 ১১1১, 151৯ 
(৩) ২+১ ৮51 ৩) ২+১+২-৪1]15 (৩) 9115, 1119, 5117 
(৪) ১+১ ৮ 1108) ১+১+২-৮115 (৪) 15517, 9151 1151 
(৫) ২+২+১-৮5৪1 (৫) 5591] 191] ১11] 
(৬) ১7-২+১-91 (৬) [1] ইত্যাদি। 
(৭) ২+১+১-১]1 
(৮) ১+১+১-%1। 


সংগীতে ব্যবহৃত কয়েকটি বিশেষ পরিভাষার পরিচয় 
অন্ুলোম ব| আরোহী ক্রম £ অর্থ_স্বরের উর্ধগতি, শ্বরের ওঠ! বা চড়া, 


স্বরের আরোহণ (যেমন £ সরগমপধনসইত্যাদি)। 
বিলোম বা অবরোহী ভ্রম £ অর্থ__স্বরের নিম্নগতি, নেমে আসা; শ্বরের 


মবরোহণ ( যেমন £ সনধপমগরসইত্যাদি)। 

আশ বা আশ (ঘর্ষণ) ৪ মেজরাব দিয়ে এক আঘাত করার পর সেই 
আঘাতের অগ্রণন থাকতে থাকতে ব| হাতে আঙ্গুলের ঘর্ষণে এক, ছুই বা তিন 
পর্দায় ক্রমান্বয়ে এক বা! ততোধিক শ্বরধ্বনি-গ্রকাশ করাকে আঁশ বলা হয়। 
ছড়ের যন্ত্রে এক ছড়ের টানের মধ্যে এই কাজ সম্পন্ন কর! হয়। যন্ত্রমংগীতের 
এটি এক বিচ্ছেন্চ অলংকার । আশে মধ্যবর্তী স্বরগুলি পর পর প্রকাশিত 
*ওয়। প্রয়োজন । 

সূত বা সুতি ব ঘষিট £ প্ররুতপক্ষে আশ ও সত একই ধরণের কাজ। 
পদীঘুক্ত যন্ত্রের বেলায় আশ কথাটি প্রযুক্ত হয়, আর পর্দাহীন যন্ত্রের বেলায় সত 
কথাটি ব্যবহৃত হয়। মেজরাব দিয়ে বাজানে! যন্ত্রে আশের কাজটিকে ঘষিট-ও 
বলা হয়; ঘষিট-কে “সংগীত-রত্বাকর” গ্রন্থে বলা হয়েছে খশিত। ধারা বলেন 
ঘধিটে মাঝের হ্বরগুলি প্রকাশ পাবে না, তাদের সর্দে আমরা একমত নই। 
আশঃ স্ৃত বা ঘাষট--এই [তিনটি কাজের বেলাতেই তাঁরকে পর্দার উপর দিয়ে 
ঘষে নিয়ে যাওয়। হয় এবং তিনটি কাজের বেলাতেই মাঝের স্বরগুলি প্রকাশিত 
থাকা উচিত। 

মীড় ঃ বীণা, সেতার প্রভাত যষ্থে ডান হাতে তারের উপর মেজরাবের ঘ৷ 
মেরে সঙ্গে সঙ্গে ঝা হাত দিয়ে তাঁর টেনে পরের যে কোন স্বরে বা তার মধ্যবর্তী 
স্থানে পৌছানোকে মীড় (টান!) বল! হয়। মীড়ে এক স্বর থেকে অন্য স্বরে 
যাওয়ার সময় মাঝের স্বরগুলিকে গ্রকাঁশ করা হয় না । ঠিক জলের ঢেউ-এর মত 
এক ম্বর থেকে গোলভাবে তুলে অন্য স্বরে গড়িয়ে পড়া হয়। এতে প্রথমে 
উচ্চারিত শ্বরধবনির রেশ থাকতে থাকতে পরের স্বরে পৌছাতে হয়। 

অন্ুলোম মীড় ঃ ঠোঁকের যন্ত্রে কোন স্বর থেকে এক আঘাতে তার টেনে, 
এবং ছড়ের যন্ত্রে বা পর্দাবিহীন যন্ত্রে আল্গাঁভাবে ঘষে তার পরে? যে কোন চড়ার 
স্বরে পৌছানকে, অন্কুলোম মীড় বল। হয। 


গীত-বাদ্যেম ৬৭ 


বিলোম মীড়ঃ কোন এক স্বর থেকে তার নীচের যে কোন স্বরে 
( নিয়ন্বরে ) নেমে আসাকে বিলোম মীড় বলে। (যে স্বর থেকে মীড়টি টানা 
হবে, আঘাত না দিয়ে আগে দেই নিদিষ্ট স্বরে তারটিকে টেনে পরে 
আঘাত দিলে তবেই এই কাজটি সম্পন্ন হবে ।) অনেকে এটিকে উল্টো মীড় 
দলেন। 

কায়দ্1 2 যন্ত্ে গং ধাজানর পর গতের মূল স্বরগুলি থে বাণী ( অর্থে বোল ) 
দয়ে বাজান হয়, সেই বোলগুলি বদলে মেই স্বরগুলি ডেরে ডেরে ডেরে ডা, 
ড| ডেরে প্রভাত বোল দিয়ে বাজান হলে এবং অময়ে মুরকী প্রভৃতি নানা রকম 
ছোট ছোট কাজ দেখান গলে, তাকে কায়দ। বল হয়। বলা বাহুল্য, 
উপরিলিখিত বোলগুলি ম্বরাশিত মাত্রার সময়ের মধ্যেই সাধারণতঃ বাদিত হয়। 
বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সেতার যন্ত্রেই এই কায়দ। বাজান হয় । ছড়ের যন্ত্রে কায়দাঁটি 
ঈবধং ভিন ভাবে স্বরের ভিন্ন ভিন্ন ভাবের ব্যবহাারেই প্রকাশ করা হয়। 
(বলার ব্ঘয়ে আলোচনাকালে তখলার কায়দার কপ। আলাদাভাবে লেগ। 
হবে।) 


জমজমা $ (এই কাজ বাজনাতেই বিন্বেভাবে দেখান হয়।) কোন 
পদায় তজনী রেখে এক আঘাতের মধ্যে হার পরের স্বরে মধ্যম! দিয়ে তাড়াতাড়ি 
আঘাত করে মআখয়াজ বার করাকে জমজমার কাজ বল] হয়। প্রথম 
আঘাতটি মেজরাঁব থা জগ্যয়। দিয়ে করতে হয় এবং মাঝের আঙ্গুল জোর করে 
পর্দার উপর ফেলে পরের আঘাত বার করতে হ্য়। অর্থাৎ স্্বরের রেশ থাকতে 
থাকৃতে মাঝের মানলে পর পর আঘাত করে একটা ঘা দিয়েই কাঁজট। 
শেষ করতে হয়| টগ্লার মত দানাদার তানের কাজকে গানে “জমজমার কাজ” 
বল। হয়। জমজন! শবের তিনটি অর্থ । (১) কাঝু-ন্বরের বৈচিত্র্যময় সঞ্চার | 
(২) গান (৩) চড়াই পাখির ডাকের মত শব্দ । 

চপক 2 মাঝের আঙ্গুলটা দিয়ে তার চেপে স্বরোদ, স্বরশূঙ্গার গ্রস্ভৃতি 
বাজনাতে পটরিতে বা প্লেটের উপর ঘ। দিয়ে যে আওয়াজ ব। বোল বার কর। হয়, 
তাকে চপক বলে। 

স্থায়ঃ গান ব1 বাজনায় রাগের বিস্তারে যে ছোট ছোট রাগরপ প্রকাশক 


স্বরগ্রচ্ছ ব্যবহার কর! হয়; তাকে স্থায় বলে। 
কুম্তন ঃ এক পর্দার উপর আঙ্গুল রেখে তার পরের কোন পরায় মাঝের 


৬৮ গীত-বান্তম্‌ 


আঙ্গুলের ভগ! দিয়ে অল্প চেপে ধরে সঙ্গে সঙ্গে এ চাপা তার পিছলে কেটে 
নেওয়াকে কৃম্তন আখ্য। দেওয়া হয়। ছড়ের যন্ত্রে এই সকল কাঁজ এক ছড়ের 
টানের মধ্যেই কর। হয় । 

স্পর্শ-কৃস্তন £ উপরিলিখিত পদ্ধতিতে মাঝের আম্থল (মধ্যমা) পরের 
পর্দায় জোরে ফেলে সেই পর্দার স্বরধ্বনিটি প্রকাশিত হওয়ার পর (তারটি থেকে ) 
রুম্তনের কায়দায় পিছলে কেটে নিলে তর্জনীর টিপে যে নম্বরটি ধরা আছে, 
ততপ্রকাকে ম্পর্শ-কুম্তন বলে। 

খণক 2 সেতারে কুম্তনের কাঁজের পর তার থেকে ছোট যে ক্লীং-জাতীয় এক 
প্রকার শব্দ বের হয়, তাকে খণক বল! হয়! ( শকটি উদূ। ) 

বিক্ষেপ 3 কোন পদায় ব| হাতের আঙ্গুল দিয়ে তার চেপে ধরে ডান হাতে 
সেই তারে একটি ঘ| দিয়ে, সেই আঘাতের রেশ থাঁকৃতে থাকতে ঝ। হাত দিয়ে চাপ! 
আঙ্গুস দিয়ে দু-তিন পর্দ! ঘষে নেমে যাওয়াকে বিক্ষেপ বল| হয়। 

প্রক্ষেপ ; প্রক্ষেপের বেলায় পদ্ধতি ঠিক উল্টো! উপরিলিখিতভাবে 1 
স্বরে নেমে আসা হয়। (উভয় ক্ষেত্রেই দেখ! যায় মাঝের স্বরগুলি প্রায় 
অপ্রকাশিতই থাকে । যে স্বরে ঘ| দেওয়া হয় ও যে স্বরে এসে শেষ কর হয়, 
সেই ছুটি স্বরই বিশেষভাবে প্রকাশিত থাকে । ) 

মুকাঁ বা মুরকীঃ কেউ কেউ একে ণমুড়কী” বলে থাকেন; সেটি ঠিক 
নয় | মৃকী শব্টিই ঠিক। কোন স্বরে দাঁড়িয়ে, এক ছড়ের টানে বা এক 
আঘাতের মধ্যে ঝ| হাত দিয়ে, মাড় না টেনে, আ্ুলের কায়দায় নিদিষ্ট স্বরটি 
এব' তাঁর উপরের ও নীচের স্বর নিয়ে ( অর্থাৎ তিনটি স্বর একসঙ্গে ) প্রকাশ কর। 
হলে তাকে মুকাঁ বল! হয়। উদাহরণ £ 'গ' ও “ম'এ পর পর তর্জনী ও 
মী রেখে ঘা-এর সঙ্গে সঙ্গে মধ্যম। তুলে নিয়ে তর্জনীকে “র'-তে এনে ম-গ-র' বা 
এভ|বে র-স-ন ইত্যাদি কর! হয়| 

খটক।£ উপরিলিখিত প্রক্রিয়ায় নিদিষ্ট স্বর থেকে উপর-নীচে চার স্বরের 
প্রযোগকে খটকা বলে। 

কণ ও স্পর্শ কোন ন্বর গ্রকাঁশকালে যখন তার আগে বা পরের কোন 
স্বর ছয়ে অর্থাৎ স্পর্শ করে প্রধান স্বরটি গ্রকাঁশ কর! হয়, তখন সেই অর্্পৃ্ট 
স্গুলিকে কণ বলা হয় (অনেকে এদেরকে স্পর্শ আ্বরও বলে থাকেন।) 
তর্জনী দিয়ে কোন পর্দায় তার চেখে রেখে মধ্যমা! দিয়ে তার পরের পর্দা 


গীত-বাস্তম্‌ ৬৯ 


আলগাভাবে ক্ষণকালের জন্য ছোয়াকে স্পর্শ বলে। কণ_ ও স্পর্শ ছুটি শব্দের 
অর্থই এক। রাগের মাধুর্য বাড়ানো৷ ব। রাঁগরূপের বৈশিষ্ট্য-রক্ষার কারণেই 
এর ব্যবহার । 

ছুট ঃ একটি স্বর প্রকাঁশ করে সেই স্বরের রেশ থাকতে থাঁকতে, খাদে বা! 
চড়ায় তার সমপ্ররুতি-বিশিষ্ট বা দূরবর্তী কোন স্বরের দ্রশ্ত প্রকাশকে ছুট 
ধল। হয়। 


পুকার £ উপরিলিখিত প্রক্রিয়ায় এক বা ততোধিক স্বরকে বিভিন্ন সপ্তকে 
প্রদর্শন করাকে পুকার বলা হয়। (আমাদের কাছে অযৌক্তিক বিবেচিত 
হলেও অনেকে পুকাঁর-কে “লাঁগডণট বলেন ।) 


লাগর্ডাট 2 শুদ্ধ ভাষায় একে “লগ্নদ” বলা হয়। শ্ুরের জমজমাট 
ভাব প্রদর্শনকে বলে লাগ্র্ডাট। নান! স্বরের ব্যবহার ও তাদের মিলিত 
স্বরধবনিগুলি এক অবিচ্ছেম্ত ও অবিভাজ্য মধুর নুরধ্বনিতে প্রকাশিত হলে ব। 
কোন রাগের রাঁগবাচক ম্বরের বছল প্রয়োগে যে মধুর স্বরের জমজমাট ভাব 
প্রকাশ পায় তাঁকে “লাগভড'ট” বলা হয়। লাগডণট ভাল হলে গান-বাজনা 
জমে এবং প্রকৃত আনন্দ পাঁওয়। যাঁয়। (আমাদের কাছে বেঠিক মনে হলেও 
উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অনেকে আরোহণের ঘষিট মীড়কে “লাগ” এবং 
অবরোহণের ঘষিট মীড়কে “ভাট” বলেন।) একই ম্বরগুচ্ছকে বিভিন্ন সঞ্তকে 
অতিক্রত বাঁজনাকেও লাগডাট বলা হয়। যদ প্রাচীন মৃত অনুসারে 
লগডশটের অর্থ এপ হয় কিন্তু আমাদের কাছে এটি সমীচীন বলে বিবেচিত 
হ্য়না। ফিরোজ ফ্রেমজীর মতে শব্টি লাগ্নডাট ।- লাগ অর্থে পারস্পর্য ও 
ভাট অর্থে-_বক্রতা বা বাধা । ছু-এ মিলে লাগডাটের অর্থ দীড়ায়, পারম্পধ ও 
পারম্প্যহীনতার সুষ্ঠ আলংকারিক প্রয়োগে মাধুষময় রচনা] । 

কর্ডব £ (শ্রদ্ধ ভাষায় এটিকে “কর্তব্য” বল! হয়।) কেন রাগে নান। 
ভাবে কৌশল করে স্বরবৈচিত্র্য দেখানকে কর্তব বল! হয়। 

দম ও খম 2 বহুক্ষণ এক দমে এক স্বরধ্বনিকে ধরে রাখাকে দ্ধম বলে। 
লয়ের সঙ্গে স্থরের অল্প অল্প বিরাম প্রদর্শনের নামাস্তর খম। এই ধরণের কাজ 
দেখানোকে দম-খমের কাজ বলে। যন্ত্র সঙ্গীতে হডের সাহাঁষ্যে দমের কাজ 
দেখানো হয়। 

বিড়ার বা বিডাড় ব৷ বিঢ়ার £ (একে কেউ কেউ “বিঢারের কাজ”-ও 


৭০ গীত-বাগ্ম্‌ 


বলে থাকেন।) এই কাজ দেখাতে কিছু পাগ্ডিত্যের প্রয়োজন হয়? রাগের 
উপর ভাল দখল না থাকলে পাঁরম্পর্য-বহিভূ্ত অস্বাভাবিক স্বরসঙ্গতি দেখান 
কঠিন। সাধারণতঃ আলাপের সময় মধজোড়ের কাজেই এর ব্যবহার দেখ। 
যায়। যে রাগ নিয়ে এই বিস্তারের কাঁজ কর। হয়, সে রাগটি স্পষ্টভাবে প্রকাঁশিত 
হয় না; অথচ বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে সেই রাগের-ই কয়েকট। 
স্বর নিয়ে কাজট! দেখান হুল্চ্ছ | 

বিদারী 2 বিঢ়ারের কাজকে “বিদারী” বল। ঠিক নয়। আঁমর। জানি, 
আলাপে ন্যাস ও অপন্যাস স্বরের ব্যবহ।রের সময় যে স্বরে একটি খণ্ড স্বর-বিশ্যাসের 
সমাপ্তি ঘটে, তাঁকেই বিদারী বল। হয়। এটি বিডার বা বিঢাড় থেকে 
সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন । 

আন্দোলন 2 ম্বরটির আগের ও পরের অশআতির ছায়ায় ধীরে ধীরে 
আন্দোলিত করাকে দোলন বা আন্দোলন বলে। এই আন্দোলন এক ন্বরের 
উপর অতিদ্রত ভাবে কর হলে এটি “কম্পন” হয়ে যায় । গমকের* ক্ষেত্রে 
এই আন্দোলন ধীরে ধীরে ২।৩ শ্রত্তি বা ২।৩ স্বরের ব্যবধানে প্রকাশিত হয় । 

কম্পন ঃ কোন ন্বরধ্বনিকে সেই শ্বরের পর্দায় আম্বুল রেখে কাপানে। হলে 
তাকে কম্পন বলে। 

ধুয়া গত ব| গানের স্থায়ী অংশটির নামীস্তর “ধৃয়!”। ধুয়ার কাজ 
বলতে অস্থায়ীর কাঁজকেই বুঝায় । (গতের স্থায়ী অংশে যে কায়দ। বাজানে! 
হয়, অনেকে তাকেও “ধয়ার কাঁজ” বলেন।) আবার মেন (10810 ) অর্থাং 
প্রধান তারে কাজ করাঁর সঙ্গে টিকারীর তারে লডি ইত্যাদি বাজালে 
অনেকে তাঁকেও “ধুয়ার কাজ” বলে থাকেন। ধুয়। “সঙ্গীত-রত্বাকর”-এর প্ুব-র 
নামাস্তর | 

মাঠাঃ প্রধান তারে ও চিকাঁরীর তারে যদি পর্যামক্রমে তানের মাল! ও 
ঝালার হেরফের রচনা! করা যাঁয়, তাঁকে বলা হয় মাঠার কাজ। মাঠ 
“সঙ্গীত-রত্বাকর”-এর মঞ্৯-র নাঁমাস্তর | 

পরমাঠা 8 বর্তমানে যন্ত্রে এই ধরণের কাজ কর] হয় ন|। অনেকের 
ধারণ! “সঙ্গীত-রত্রাকর”-আখ্যাত প্রাতিমগ্থ থেকেই এর উদ্ভব. তারপরণের 
কাজের সময় মধ্যমের তারে তালের ছন্দ (অর্থাৎ পরণের ) কিছুটা বাঁজিয়ে 


সঃ “শামক” স্ষ্টবা । 
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চিকারীর কাজ দিয়ে পরণের সমগ্রট। শেষ করাকে পরমাঠা৷ বল। হত । এই 
ধরণের কাজ বওমানে ক্কচিৎ শোনা যায় । 

পন্দবিদ্ধারী বা মুখ  রাগ-আলাপের সময় প্রতি কলির শেষে ষে স্থায়ী 
অঙ্গটি বাজানো হয়, অনেকে তাকেই বলেন মুখ । এটা মোহড়। নামে 
পরিচিত। মোহড়া বলতে আমর। তবলার ফাঁক থেকে বাঁজানে। ছোট ছোট 
টোকরাঁকে বুঝি । তবলার মোহড়াকে যদি “মোহড়া” বা “মৌড়া1” বল! হয় ও 
আলাপের মুখকে যদি “মুখড়া” বল! হয়, তবে কোন গোলমাল থাকে না। 
গানে অথব। গতে বিস্তার করার পর স্থায়ী তকে ফিরে আসা ( অর্থাৎ গান ব। 
গতের ধরার জায়গায়, অর্থাৎ মুখে ফিরে আসার জায়গাটিকেও ) “মুখ” 
বল। হয় । 

গা বা গত. নালন্দ! বিশাল শব্ধ সাঁগর নামক হিন্দি অভিধানে গত শব্দটির 
অর্থে লেখ! হয়েছে £ (১) “াজৌোকে কুছ বোলে কা ক্রমবদ্ধ মিলান ।' 
(২) নাচনে ক! এক ঢংগ | গত শব্দটিকে অনেকে হিন্দি বা পারসিক শব্দ 
বলেন। কিন্তু আসলে সংস্কত গতি শব্দ থেকেই গতের উৎপত্তি । রাগাশ্রিত 
গ্বরের কোন একটি তালে বাধ! ছন্দবদ্ধ স্বর-সমষ্টিকে গত বলা হয়। এই গতকে 
শুদ্ধ ভাঁষায় স্বর-নিবন্ধনী বল! হয়। গতে বিভিন্ন বাদ্য যন্ত্রে বাঁদনোপযোগী 
বাণী অর্থে বিভিন্ন ধরণের কাল্পনিক বোল ব্যবহার কর! হয়। এসরাজ, বেহাল, 
সারেঙ্গী প্রভৃতি থণ্চযন্ত্রে বাদিত গতকে অনেকে “লেহারা” বলেন। তাদের মতে 
লেহার! শব্দটি পারসিক শব্দ। গত মব সমধে তালের সঙ্গে চলে। তাল-বাগ্চ 
তার লয় বৈচিত্র্য দেখানোর জন্য প্রাধান্য পেলেও বাছ্যটি থাকে অধীন হয়ে। 
ভরতের প্ররুতি বা গত-এর তিনটি অবস্থাকে ত্রিগত বলা হত। কাজেই গং 
গত-এর বিবর্তন হতে পারে । 

অনেকের ধারণা বোলহীন গৎ্ গৎ পধায়তুক্ত নয়। কথাটি বিশ্যে বিশেষ 
যন্ত্রের ক্ষেত্রে সত্য হলেও সমস্ত বাগ্ঠ যন্ত্রের গতের ক্ষেত্রে খাটে না। ধরনে 
বাদদিত অথব। হারমোনিযমাদি যন্ত্রে বাদিত অধিকাংশ গতেই কোন কার্ননিক বোল 
অর্থে বাণী ব্যবহার করা হয় না! অথচ তাদের গত বল! হয়। সেতারাদি যন্ত্রে 
মসীদখানি ও রেজাখানি গত প্রচলিত হবার আগেও গ্রুপদের ও খেক়ালের তুকের 
অন্গকরণে গত বাজান, হত ও তরানার অনুকরণে অতি ভ্রুত গতও বাজান হত। 
সেতারের গত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছু তুকের (তুক অর্থে চরণ বা বিভাগ ) হুত। 
(১) স্থায়ী ও (২) অন্তরা । স্থায়ী বিভাগের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে ভোগাভো'গ 
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যুক্ত হত। মসিদখানি ও রেজাখানি গতেও আমর! এ নিয়ম দেখতে পাই । 
বর্তমানে মসিদখানি স্টাইলের সেতারের গতে স্থায়ী ও অন্তরার মাঝে মান্বা ব! 
মাত নামে একটি তৃক দেখতে পাই। স্থায়ীর দীর্ঘস্ব কমানোর কারণেই 
এর প্রচলন বলে আমাদের ধারণা । এটা প্রাচীনকালের মেলাপকফের কায়দায় 
রচিত। ছুই বা তিন আবৃত্তির অথবা তিন চার সমধুক্ত গত আজকাল কচিৎ 
কাউকে বাজাতে শোনা যায়। কিছু দিন আগেও দেড়মুখী গৎঃ আড়াইমুখী গত, 
আস্থায়ীর গত প্রভাত নানা ধরণের গত বাঁজান হত, আজকে সে সব কম শোন 
যায়। সাজ্জাদ মহম্মদ, গোলাম মহম্মদ, প্যার খা প্রভৃতির রচিত বা বাঁদিত 
গতে এই লম্ব৷ বড় মুখের গতের পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্মানে রেজাখানি গতে 
(বাল বেশী থাকায় অতিদ্রত বাজান অন্তবিধ! হওয়ায় অনেকে বোল কম করে 
দিয়ে অতিক্রত গত বাজান । বঙ্মানে দুনী গতের ষ্টাইল আগেকার ফিরোজখানি 
গতের নকল বলা যায়। 

পাখোয়াজ, তবলা গ্রভৃতির ঠেক ও ঠেকার কায়দাকে ও অনেকে গং বলেন । 
নাচের বিশেষ কায়দা বা বোঁলের উপর নাঁচকে অথবা বোল বাতলানকেও গত বলা 
₹য়। দ্বিতীয় খণ্ডে গতের সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত-ভাবে লেখাঁর ইচ্ছা রইলো। 

ভোড়া ঃ তানের নামান্তর । যন্ত্র সঙ্গীতে গং বাজাবার সময় স্থায়ী ব 
অন্তর] অথবা! বিস্তারের সময় যে সব বোলদার তান বাজান হয় তাদের তোড়া 
বলে। 

জরব 2 কোন যন্ত্রে আঘাতজাত বোলকে জরব বলা হয়। 

ছেড় 2 হিন্দী ছেড়ন! শব্দের অপভ্রংখ ছেড়। নায়কীর তারে ( মেন তারে 
বা বাঙ্গের তারে ) আঘাঁতে কোন স্বর গ্রকাঁশের পর, সেই ম্বরের দীর্ঘস্থায়ী ধ্বনির 
সময়ের মধ্যে চিকারীর তাঁরে ধ্বনি উত্পাদন অর্থাৎ আঘাত করাকে ছেঁড ব1 ছেড়- 
বাঁদন বল। হয়। 

উপজ 2 রাগান্ুযায়ী ছোট ছোট তান করাকে উপজ ব1 উপেজ বলা হয়। 
গান ব গত আরম্ভ করার পরই উপজ বা উপেজ বাজাইবার রীতি । উপজের 
পরে গান বা গতের অস্থায়ীতে ফিরে আসার নিয়ম আছে । 

মাত ঃ গানের ভাবার নাম মাতু। 

ধাতু ঃ (১) গানের স্বর ও শ্রুতি বা স্থর। (২) গানে ব! গতের বিভিন্ন 
অঙ্গের প্রতিটি অঙ্গকেও আলাদা আলাদ। ভাবে ধাতু বল] হয়, অর্থা- প্রতিটি 
অন্নই এর একটি ধাতু । ৃ 
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তুকঃ গানের বা গতের এক একটি কলি অর্থে এক একটি অংশ বা চরণকে 
তুক বলে। ধাতু ও তুক দুইটিই প্রায় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । 

বোল £ বিভিন্ন বাছ্য যন্ত্রের আঘাঁতের তারতমা অর্থে বিভিন্নতা বোঝাঁবার 
জন্যে যে কাল্পনিক শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়ে থাকে তারই নাম বোল । 

বাট বা বাট 3 ব্টন শব থেকেই বাট কথাটি এসেছে, অর্থ ভাগ কর! । 
গানের ভাষা বা গতের বাণীকে দু-এক ফেরের মাঝে বিভিন্ন ভাঁবে ভাগ করে 
তালের মধ্যে ছন্দ-বৈচিত্র্য কষ্টি করার নাম বাট । বলা বাঁহুল। বাটের সময় মাত্রার 
হেরফের কর হলেও লয়কে একভাবে রাখা হয় । 

আবর্ড 2 কোন তালের সম থেকে আরম্ভ করে পরের সম পধন্ত গ্রহণ করে 
একটা পূর্ণমঞ্ধকে এক আঁবর্ভ বলা হয়। কোন তালের যেখান থেকে ( অর্থাৎ যে 
মাত্রা বা তাল ) কোন গত্‌ বা গান আরস্ত করা হয়, একটি পূর্ণ তালের মাত্র। 
সমষ্টির মধ্যে সেখানে ফিরে আসাঁকেও এক আবর্ড বলা হয়| স্াকের সময়, বিরাম 
নেওয়ার ব্যবস্থা আগের দিনে চিল; এই বিশ্রামস্থলকে বল! হত মান । তখন 
সম থেকে বিরাম স্তান পধস্ত সময়কে এক “আবত্” ( অর্থাৎ একটি “পুর্ণমঞ্চ” ) বল। 
হত; বঙমানে এ নিয়মটি খাটে না। শুদ্ধ ভাষায় একে আবর্ডন বলা হয়। 
অনেকে একে “আঁওরাদ” বা! “আগুরাতি” বলেন; অনেকে আবার নামকরণ 
করেন “আওয়্ধা”। কিন্তু এই নামকরণগুলি সম্পূর্ণরূপে ভুল; “আব” ব| 
“আবর্তন” শব্ষটিই যথাযথ | এর চলতি নাম ফের। 

ঝাল! £ঃ এন্সাজ গ্রভৃতি যন্ত্রে নায়কীর তারে ঘা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পাশের 
স্থরের তারে আলাদ1 আলাদ। ভাবে বা! যুক্তভাঁবে ঘ। দিয়ে বাজানোকে বল! হয় 
ঝালার কাজ । সেতার প্রভৃতির নায়কী তারে ও চিকারীর তারে ক্রমানুযায়ী 
বোল বাজানোকে বলা হয় ঝাল । যন্ত্রসংগীতে ঝাল এক মধুর পরিবেশ 
স্থষ্টি করে। 

শুধ_ ঝাল! ( উলট ঝাঁল। ) $ নায়কীর তারে “ড|' বোল দিয়ে আরস্ত করে 
চিকারীতে রা-রা-রা ইত্যাদি বাণী বাঁজানোকে অনেকে হিন্দীতে উট ঝাল। 
বলেন। এটি হল সিধ! ঝাল! বা শুধ,ঝালা ; ভিন্ন মতে স্থলট ঝালা। 

স্লট ঝালা 8 নায়কীর তারে “রা” বোল দিয়ে বা 'রা-ডা' বোল দিয়ে ঝাল! 
আরম্ভ করলে অনেকে তাকে জুট ঝাল। বলেন। আমরা একে উলটি বালা 
বলি। আমাদেপ মতে সিধ। ঝালাকেই স্ুলট ঝাল বল] উচিভ। 


৭৪ গীত-বাছ্যম্‌ 


বোলদার ঝাল! বা বোল ঝাল! 2 নায়কী তারে ডাবৃড1 ব| ডেরে-ডেরে 
ইত্যাদি বোলের সঙ্গে চিকারীতেও অতি ভ্রুতভাঁবে ডি-রি-ডি-রি বা রা-রা-রা-র। 
বোলের বাবহারযোগে সষ্ট ঝালাকে বোলদার ঝালা বলে। 


মীড় ঝাল! ঃ ঝাঁলা বাজানোর সময়ে সঙ্গতি বজায় রেখে বিভিন্ন পর্দায় 
মীড় সহযোগে যে ঝাল! বাজানো হয়, তাঁর নাম মীড় ঝাল! । 


কত্তোর ঝাল! 2 যন্ত্রে ঝাল! বাজাবাঁর সময় পাখোয়াজের কং্-যুক্ত বোঁলের 
অনুকরণে যে ঝাল। বাজানো হয়, তার নাম কত্তোর ঝালা। বীণ, রবাঁব, 
স্থরশঙ্গার যন্ত্রেই সাধারণতঃ এগুলি বাঁজানো হয় । আঁজকণি এর নকল চলছে 
সেতাঁর ও স্বরোদে । অনেকে তারপরণের সময় এই কায়দায় ঝাল! বাজিয়ে 
থাকেন। 


ঠোক ঝাঁল। £ নায়কীর তারে এক মাত্রায় ডা-ডা ব| র।-র। টেকা দিয়ে 
পরে চিকাঁরীর তারে ঝালা বাজানোৌকে বলে ঠোক ঝালা। অনেকে বোলদার 
বালাকেও বলেন “ঠোক ঝাঁল।” 


তান ঝাল। 2 ড-র! ডা-র! বাণী দিয়ে ৩৪ হ্রের ছোট ছোট তান নিয়ে 
তারপর চিকারীর তারে ঝালা নেওয়।, আবার ছোট তান ও ঝালা পর পর 
বাজানোকে বল! হয় ভান ঝাল । 

কমছড় ঝালা 2 এই ঝালা অনেকট। শুধ, ঝালার মতই ; মাঝে মাঝে বাণীর 
হেরফের করে বাজানো হয় । 

লমছড় ঝ(লা তান ঝালারই প্রকারাস্তর মা । 

ভারপরণ £ মধ্যমের তারে ( অর্থাৎ নায়কী তারে ) পাঁখোয়াজের পরণ-এর 
বোলের অনুকরণে যে বোল ও বাণী সংগতের সাথে বাঁজানে। হয়, তাকে বলে 
ভারপরণ। সাধারণতঃ বীণায়, সেতারে ব! স্থরবাহারে আলাপ বাঁজাবার পর 
পাঁখোয়াজের সঙ্গে এটি বাঁজাঁবাঁর রীতি । বল! বাহুল্য যে, রাগের কাঠামো! ঠিক 
রেখেই এই ছন্দবন্ধন করা হয়। পাঁখোয়াজের পরণের অনুকরণে বাজনি হয় বলেই 
এর নাম তার-পরণ রাখা হয়েছে। 


ভ্রউব্য-ন্িতীয় খণ্ডে উপরিলিখিত সকল রকম ঝাল! ও তারপরাশর বোলের নহিভ 
স-র-গ-ম ব্যবহারের উদাহরণ দেওয়ার ইচ্ছা! রইলে।। 


গীত-বাদ্যম্‌ ৭৫ 
সংযোগ অলংকার 


ছুই বা তিনটি অবিরোধী স্বর এক সঙ্গে বাজালে মিশ্রিত যে আওয়াজ 
প্রকাশ পায়, তাকে বলে সংযোগালংকার । কোন যন্ত্রে কোন রাগ বাজানোর 
সময় বৈচিত্র্যের কারণে মাঝে মাঝে এই সংবাদদন অলংকার ব্যবহার করা হয় । 
সেতার, এম্াজ প্রভৃতি যষ্ত্রে ঝাল বাজাবাঁর সময় নাঁয়কীর তারে এবং খাদের 
বা চিকাঁরীর তারে এক সঙ্গে বা পর পর যে আঘাত কর| হয়, সেটি এই 
অলংকারের অঙ্গবিশেষ। কোন কায়দায় এক সঙ্গে ছুইটি স্বরকে একই 
তারে যদ্দি প্রকাণ কর! হয়, সেটিকেও এই অলংকাঁরের অঙ্গীভূত কর] হয়। 
একেই ইংরাজীতে বলে “কনকর্ড” (০০০০: ); এর নামান্তর [8817805 
০1১০1 বা 219:০০২১৩ | সমষ্টিগতভাবে একাধিক স্বর যেখানেই এক মধুর 
ধ্বনি হিসাবে প্রকাশ পায়, সেখানেই আমরা এটিকে বাল “সংবাদন অলংকার” 
ব। “সংযোগ অলংকার । 

এই শ্বর-সংযোগকে ভাগ কর। হয়েছে চার রকমে ; যথ| £ 

(১) বাদী সংযোগ ; (২) লমবাঁদী সংযোগ 7 (৩) অন্ভবাদী সংযোগ ও (৪) 
বিবাদী সংযোগ । 

(১) বাদী সংযোগ 2 ছিধ। বিভক্ত ; থা--(ক) “ম্বজাতীয় বাঁদী সংযোগ” ঃ 
_-যেমন উদারার 'র" মুদারার “র' ও তারার “র'; উদারার 'গ” মুদারার "গ' ও 
তারার গ”; ইত্যাদি । অর্থাৎ বিভিন্ন গ্রামে 'একই স্বরের সংযুক্তি । 

(খ) “বিজাতীয় বাদী সংযোগ” £ এতে সমান শ্রুতির পরের স্বর ব! 
আগের স্বর ছাড়। যে কোন দুটি স্বর সংযোগ কর! হয় ; যথা ২-- 

৪-শ্রাতির “স' ও পপ'-এর মিলন, 
৩- ” রও ধ-এর 
২- ৮ “গ” ও না-এর ৮”, ইত্যাদি । 

(২) সমবাদী সংযোগ 2 সমবাদী ম্বরের পরস্পরের যোগ ৭১ ৮ বাঁ ১২ 
শ্রুতির ব্যবধানের যে কোন ছুই ম্বরের একক যুক্ত ধ্বনির ব্যবহারকে জমবাদী 
সংযোগ বলা হয়। উদাহরণ £ 

“মা? ও গ'-এর যোগ; 
গাও পশএর ৮, 
“মা ও নি-এর ৮ ১. ইত্যাদি। 


৭৬ গীত-বাস্যম্‌ 


(৩) অন্ুবাদী সংযোগ ৫ অঙ্গবাঁদী স্বরের পরস্পরের যোগ বাঁদী, সমবাদী 
এবং ঠিক আগের ও পরের স্বরটি ছেড়ে যে স্বর সংযোগ করা হয়, তাকে 
অনুবাদী সংযোগ বল! হয়। যথাঃ কড়ি “ম' ও ন'এর যোগ। কোন 
রাগে তার অন্তবাঁদী স্বর বিবেচনা করে তবেই এর ব্যবহার করা উচিত। 

(৪) বিবাদী সংযোগ $ কোন ম্বরকে তার ঠিক পরের বা ঠিক 
আাগের স্বরের সঙ্গে যুক্ত করে এক সাথে কোন স্্রধ্বনি প্রকাশ করলে, 
তাকে বল। হয় বিবাদী সংযোগ । এবূপ মিলিত ধ্বনি শ্রুতিকটু হয় বলেই 
এ ধরণের সংযোগ শাস্তে দোঁষনীয় বলে গণ্য হয়েছে । যদি একা স্তই এ ধরণের 
সংযোগের প্রয়োজন ঘটে, তবে সবিশেষ বিচারে ও অতি সাবধানে বাবহাঁর 
করা সঙ্গত। 


সঙ্গীতগুণীদের উপাধির পরিচয় 


নায়ক 2 যিনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও প্রচলিত লোঁক সঙ্গীত সবই নিজে 
কাধতঃ করে দেখাতে পারেন, 'প্রবন্ধীদি রচনা করতে পারেন, এবং সঙ্গীতের 
পপত্তিক বিষয়েও যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী । গান, নাচ ও বহু রকমের বাঁজন। 
( বান্ধঘন্ত্র) যিনি ভালভাবে তালিম (শিক্ষা ) দিতে পারেন, নিজে ভাল অভিনয় 
করতে পারেন, সঙ্গীতের বিভিন্ন রস ও অলংকারের উদ্দেশ্য কী সেগুলি জানেন, 
সমস্ত রকম গুণ ও দোঁষের পরীক্ষক, পরের মনের অভিপ্রায় বোঝেন, যশোভিলাষী, 
ক্ষমাশীল ও দাতা; ধার আত্ম! পবিভ্রভাবে পূর্চ যিনি এরকম শাস্তস্ঘভাবের 
এব* সমস্ত গুণের অধিকারী তাকেই সঙ্গীতনায়ক বলা হয়। 

পণ্ডিত 2 যিনি সঙ্গীতের উপপত্তিকাংশে (10)6915-তে ) অর্থাৎ সঙ্গীতের 
ব্যাকরণে পণ্ডিত, কিন্তু কার্ধতঃ করে দেখাতে পারেন না সত্তাকে সঙ্গীতপপ্তিত 
বলা হয়। 

গায়ক 2 যিনি দেখে শুনে শিক্ষা নিতে পারেন, অন্তকরণ করতে উতন্তাদ, 
স্ুরসিক ও লোকের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম, এইরূপ ভাবুক গায়কদের গাঁয়ক 
বল। হয়, অর্থাৎ ক্রিয়াসিদ্ধিকদের গায়ক বলা হয়। 

উপাধ্যায় ঃ যিনি অতি স্্পুরুষ' নাচের কায়দা ভাল রকম জানেন, এবং 
নিজে নাচতে পারেন, নাঁনা রকমের বাঁজন| বাজাতে পারেন তাল ও লয় সম্বন্ধে 


গীত-বাষ্ঠিম্‌ ৭৭ 


ভাল জ্ঞান আছে, শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিতে পারেন, এরূপ শিল্পীদের সঙ্গীত 
উপাধ্যায় বলা হয়। 

গীন্ধর্ব যাঁরা প্রাচীন ও আধুনিক দেশী রাগ-রাগিণী অর্থে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত 
এবং প্রচলিত মতের সঙ্গীত কার্তঃ করে দেখাতে পারেন '৪ এইসব শেখাতে ও 
পারেন, তাদের গন্ধ বল! হয়। 

গুণী বা গুণকার £ কেবলমাত্র প্রচলিত গান বাঁজনা বা নাচের ক্রিয়- 
সিন্ধাংশে ভাল জ্ঞান আছে (অর্থাৎ 018061081 5106-এ ভাল জ্ঞান আছে ) 
তাকে গুণী ব৷ গুণকাঁর বল! হয়। 

কঙ্গাবন্ত বা কলাব 2 ধার! এ্রুপদ, ত্রিবট প্রভৃতি ভালভাবে গাইতে 
পারেন, কিন্তু বাঁজন। বা নাচের নিয়ম ভাল জানেন ন।, তাদের কলাবৎ বলা হয়। 
চলিত ভাষায় কলাঁবংকে কালোয়াত বল! হয় । 

কওয়াল, কবাল ব! কুঙ্ভল £ ধার! কেবল খেয়াল, তেলেন। ঠত্যাপি গাইতে 
পারেন, তাদের কওয়াল বল। হয় । 

ঢাড়ি বধ! ধারী? বার কড়খ! টগ্লা খেয়াল প্রভৃতি গান গাইতে পারেন, 
তাঁদের ঢাড়ি বল! হয়। ঢাঁড়ির। সবই গাইতে পারতেন । নিম্ন শ্রেণীর সঙ্গীত 
ব্যবশাঁয়ী বলে তাদের মান অপেক্ষাকৃত নিচু ছিল। 

মার্দজী যিনি বীর, বাগ্যবিশারদ, মিষ্টভাষী, বাজনার বোলগুলি স্পষ্টভাবে 
গ্রকাশ করতে পারেন, ভালভাবে তাল দিতে পারেন, গমক প্রভৃতি অলংকারের 
জ্ঞান আছে, ঝহুরকম বাজন। ভালভাবে বাজাতে পারেন, বহু রকম গানের 
নিয়ম খাঁর জান! আছে, বাঁজনার বোল মুখে তাল দিয়ে ভালভাবে বলতে পারেন, 
এই রকম ঘন্তষ্চিত্ত অতি চতুর মঙ্গীতজ্ঞকে মার্দঙ্গী ব| মার্দঙ্গীক বলা হয়। 

সজীত শান্সকার  সঙ্গীত-পর্ডিতদের সঙ্গীত-শাক্রকার বল! হয়। শাস্স- 
কারের সকলে ভাল গাইতে ব! বাজাতে না পারলেও ব্যাকরণগত দৌষগুণ 
ধরে দেন ও সঙ্গীত শাস্ত্রের বিশদ্দ ব্যাখ্য। করতে পারেন । 

অতাই, আতাই $ গুরুর কাছে যথাষথ শিক্ষা! না পেয়ে যিনি নানাজনের 
সঙ্গীত শুনে বা দেখে নকল করে শেখেন, তাকে অতাই নামে অভিহিত কর! হয়। 

কস্বী£ ঘিনি উপযুক্ত গুরুর কাছে যথাযথ ভাবে সঙ্গীত শিক্ষ! পেয়েছেন, 
তাকে কস্বী বলা হয়। 

ঘরানা ঃ কোন গুণী গায়কের প্রতিভাদীপ্চ বৈশিষ্ট্য থেকেই ঘরাণার 
জন্ম। ঘর শব্দটি থেকেই ঘরাণ! কথাটি এমেছে। প্রতিভাধর কোন গায়কের 
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শিশ্কদ্দের মধ্যে যখন একই রকম গায়কীর প্রকাশ ঘটে তখন গায়কীর ভঙ্গিমার 
কাঁরণে সেই উত্তাদের নামে অথবা সেই দেশ বা স্থানের নামে ঘরাঁণার নামকরণ 
কর! হয়। 


রাগ লক্ষণ 


প্রাচীন শানে রাগেপ যে ১৩টি লক্ষণ আমর। দেখতে পাই, আগে তাদের কথ। 
ব্লছি। (বর্তমানে বভ শ্থলেই এই নিয়ম মেনে চলা হয় না। ) 

১॥ গ্রহ বা গ্রহস্বর ঃ যে শ্গর থেকে রাগের মুছন। আরম্ভ করা হত, 
'হাকেই “গ্রহত্বর” বলে। 

২॥ অংশ বা অংশস্বর 2 ধে এয়েকটি স্বরকে কেন্দ্র করে একটি রাগের 
প্রকাশ ও যাঁদের বছুল্‌ ব্যবহার এবং ব্যাপকত্ব রাগের মধ্যে প্রকাশ পার, তাদের 
'অংশত্বর” বলে। 

আবার অ*শম্বরের অর্থ জীবস্বর" বা “বাদীস্বর? বল। হয়; সেক্ষেত্রে অংশের 
'খশেষ স্বরকষষ্টিকেই বাদীম্বর বা অংশন্বর বল হয়। "বদনা বাদী” অথ 
একজন লোকের ( বদন ) মুখ দেখে যেমন চেনা*্যায়, তেন অংশের মধ্যে যেটি 
সবগ্রধান স্বর, সেই বহুব্যবহৃত স্বরটিই “বাদী”; এবং ভাগ ছারাই পাগকে চেনা 
সম্ভব হয়। 

৩।॥ ভ্ঞাস2 যেস্বরে রাগটি শেষ কর। যায় অথাৎ একেবারে শেষ কর। 
১য়, অথবা যে স্বরে এসে দীর্ঘ বিশ্রাম নে ওয়া হয়, তাকে “ন্যাস” বলে। 

৪ | অপন্্যাস 2 রাগের প্রথম অংএ যে স্বরে এসে থামে, তাকে 
“অপন্যা” বলে। 

৫ | জংন্যাস ব। সন্ঠাস 2 রাগের প্রথম অংশের প্রথম টরকরে! মরগম 
ছার! অলংকৃত করে প্রকাশ করার পর যে স্বরে থামে বা যেখানে এসে তার প্রথম 
অথবা শেষ কলি শেষ কর! হয় তাকে “সংন্যাস” ব। “সন্যাস” বলে। 

৬॥ বিন্যাস 2 রাগের প্রথম অংশের প্রথম ট্রকরে| মরগন ঘর! অলংকৃত 
ন| করে যে স্বরে এসে থামে, তাঁকে “বিন্যা” বলা হয়। 

অপন্ত।স, বিন্যাস প্রভৃতিতে যে স্বরে এসে রাঁগটি শেষ কর! হয়, সেটি বিদারী 
নামে পরিচিত । 
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৭|॥ বচ্ছত্বঃ রাগে যে শ্বর বারবার অর্থে বহুবার ব্যবহার করা হয়ঃ 
“বচ্ছত্ব* বলে তাঁকে । 

বনুত্ব দু রকমের : (ক) অলংঘন ও থে) অভ্যাস বা আবৃত্তি । 

(ক) যে ব্বরটির প্রয়োগ খুব প্রয়োজনীয়, সেই ম্বরের বার বার স্পশের নাম 
“লংঘন” বা অলংঘনমুলক বন্ছত্ব। এই 'অলংঘন-জনিত বহুত্ব প্রায় বাদীর 
মত। খে) অভ্যাস অথবা আবৃত্তি ১ রাগে যে স্বরের আবুত্তি বারংবার করা হয় 
অথচ ঠিক অলংঘনের মত অত বেশীবার নয়, কিন্ত প্রায় সমবাদী স্বরের মতই 
ব্যবহৃত হয়, তাকেই “আঅভ্যাস” অথবা “আবৃত্তি” বলে। এটিকে তভ্যাস- 
মূলক বন্ছত্বও খল! হয়। 

৮ ॥ অন্সত্ব 2 রাগে যেস্থর অগ্প ব্যবহৃত হয়, তাঁকে “অন্ষত্ব” বলা হয়। 

এই অগ্ত্ব ৪ দুই রকখের £ (ক) লংঘন” * (৭) 'অনভ্যাস' | 

(ক) কোন রাগে কোন হর আত অল্প স্পশ করাকে বা লোপসাঁধন করাকে 
লংঘন ব! লংঘনমূলক অল্পত্ব বলে । (৭) রাগে যে স্বরের ব্যবহার নাই 
বললেই চলে, তাকেই অনভ্যাস অথবা! অনভ্যাসমুূলক অল্পত্ব বলে। 

৯॥ আজব অংখ-স্বর ভেদে উদার গ্রামের ধিশেষ বিশেষ স্বর পযস্ত 
সবরোহণের নিয়মকে মন্দ লক্ষণ বলে । 

১৭॥ ভার? অ"শ-ম্বর ভেদে তারা গ্রামের বিশেষ বিশেষ হ্বর ব্যবহারের 
'নয়মকে “তার” লক্ষণ ধলে। রাগের যে সকল স্বর মন্দ্র ও তার সণ্চকে নিয়ে 
য[ওয়া যেত রাগে তাঁদের ব্যবহার বেঁধে দেওয়। নিয়ম ছিল। 

১১॥ মবাড়বত্বঃ নিদিষ্ট কৌন কারণে কোন রাগে ব্যবহৃত কোন একটি 
শ্বরকে যখন বর্জন কর। হয়, তখনই সেটি “ষাড়বন্থ” নামে পরিচিত হয় । 

১২ ॥ ওঁড়বত্ব £ বিশেষ কোন কারণে যখন রাগে ব্যবহৃত কোন ছুটি স্বরকে 
ধর্জন কর! হয়, তখন নেটি “ওড়বন্” নামে আখ্যাত হয়। 

১৩॥ অন্তরমার্গঃ ন্তাস, অপন্াস প্রভৃতির জায়গ৷ ছেড়ে রাগের মাঝে 
বিশেষ স্বরপ্চ্ স্থষ্টি করে যখন চমক লাগান হয়, তখন তাকে "অস্তরমার্গ' 
নামে বিভৃষিত করা হয়। আগের (দিনে স্বরের পাশের কমাগুলিকেও অস্তরমাগ 
বল হত। 

হিন্দুস্ছানী পদ্ধতির বাগ লক্ষণে বর্তমানে যে সব আইন-কান্ধন মান! 
হয়, তার্দের কথা বলছি । 

(ক) এক সপ্তকের পূর্বাঙ্গে ও উত্তরাঙ্গে এবং শুদ্ধ ও বিকৃত মিলিয়ে পাঁচ স্বরের 
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কম থাকলে, সেটি রাগ-পদবাচ্য হয় না । কচিৎ এর ব্যতিক্রমে চাঁর শ্বরের রাঁগ- 
দেখ। যায়; কিন্তু সেটি সাধারণ নিয়ম নয় | 

(খ) মধ্যম স্বটি ছাঁড়। কোন রাগেই একই স্বরের শুদ্ধ ও বিকৃত রূপ 
পর পর ব্যবহার করা হয় না। কদাচিৎ এন্প ঘটলেও সেটি সাধারণ নিয়মের 
ব্যতিক্রম । 

(গ) প্রতিটি রাগের আরোহণ ও অবরোহণ থাক! চাই , এবং তার স্বরগুচ্ছ 
কোন-না-কোনি ঠাটের অন্তর্গত হওয়। দরকার! লব সময়েই আরোঁহণ- 
অবরোহণের এক নিয়ম মেনে চলতে হয়, যাঁদও অনেক ক্ষেত্রে একাধিক নিয়ম 
পারলক্ষিত হয় । নেই ক্ষেত্রগুলি ব্যতিরেকে এক নিয়ম মেনে চলাই বিধি । 

(ঘ) যে কোন রাগেই হোক, “স" স্বরটিকে কোন মতেই বাদ দেওয়৷ চলবে না) 
আবার 'ম' ও পপ” এই ছুইয়ের মধ্যে কোন একটিকে রাখতেই হবে। অর্থাত, 
কোন রাগে এক সঙ্গে ম' ও প'-কে বাদ দেওয়া চলবে না। এই নিয়ম বজায় 
রেখে অন্ত যে কোন পর পর ছুটি স্বর বাদ দেওয়। চল্তে পারে। 

(9) প্রত্যেক রাগেই একট! নিদিষ্ট বাদী ও একটা নিদিষ্ট সংবাদী স্বর 
থাক] চাই। 

(5) বিভিন্ন রাগের জন্য বিভিন্ন সময় নির্দিষ্ট আছে। সেই নিদিষ্ট সময়েই 
রাগের পরিবেশন হুওয়| উাঁচত। অবশ্য এ ধিষয়ে অনেকে ভিন্ন মত পোষণ 
করেন। (“রাগের সময়” ভ্রষ্বব্য |) 

(ছ) রাগ শ্রতিমধুর ও রসতাবধুক্ত হওয়। চাই । ( “রাঁগরস” দ্রষ্টব্য |) 

রাগের আবির্ভাব ও তিরোভাব 2 রাগের আলাপ বা] বিস্তার করার 
»ময় রাগকে "আছোপ” (অর্থা২ গোপন ) রাখার জন্য ব। মাধুষের কারণে 
অথব। রাগের উপর পরিবেশকের কতট। দখল আছে, শ্রোতাকে সেটি 
বুঝাবার জন্য রাগকে নিয়ে এইভাবে লুকোচুরি খেলা হয়। প্রায় আধকাংশ 
রাগেই অপর রাগের সংক্রমণ দেখা যায়| সেই সংক্রমণ স্থানের স্বরগু।লর উপর 
জোর (50555) দিয়ে দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে আসল রাগটিতে ফিরে আসাই এর 
বৈশঙ্ | মিপুণভাবে ফিরে আঁসা কঠিন। ঠিক ভাবে পরিবেশিত রাগে ফিরে 
আনতে ন। পারলে রাগন্রন্ঠ হওয়ার ভয় থাকে। 

যে রাগটি আপনি পরিবেশন করছেন ( অর্থাৎ মুল রাগটি থেকে যখন অন্ত 
রাগের ভাবের দিকে যেতে চাইছেন ), তখনই আলে হবে |তরোভাঁখ। আ1৭।% 
সেখান থেকে যখন যুল রাগে ফিরে আসবেন, তখনই ম্মাপনার মুল রাগের 
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আবির্ভাব হবে । সাধারণতঃ সমপ্ররুতির রাগেই এই ক্রিফ্াটি বাহার কর। হয়! 
বিশেষ পার্ডিতা থাকলে অন্যান্ত রাগে «ই কার়দ। দেখান চলে । 

প্রাচীন কালের দেশী রাগ 2 ফাগরাগকে এদের "জলক" রাগ বলে 
কল্পনা কর। হত । 

রাগাজ 2 গ্রাম রাগের হায় দে পাগে থাকছে তাকে রাগাঙ্গ বল। হত। 
রাগার্সে আটটি রাগকে ধর হত, পরে আরপ ১৩টি যুক্ত কর। হয়। শু? 
শাক্দীয় রাগদেরই ব্াগীঙ্গ বল। তত । স্রহরাত আমরা এদের তখনকার দিনের 
ক্যাসিকাল রাগ ব| প্রথম ভ্রণার রাগ বলে মনে করতে পাবি । তখনকার দিনে 
শাস্ত্র শিয়ম ভর্দ কথার উপায় .হল শ|, ,শয়মভর্দ গলে রাগাঙ্গ থাকত ন।, 
তাই নিয়ম মাফিক বিস্তুদ্দ ভাঁবে গাগুয়া হলে তবেই তাকে রাগাঙ্গ রাগ বল! হত । 


বকা 


স্ 
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রাগের অনুগামী ও সভায়তাকার ভার পর্রেপোষক ব্রিরাকে' ও রাগাছ 
বল| হত ।+ 

ভাবাঙ্গ ; ভাধাপ হায়ার যা। আ.খত, তদের ধলতে। ভাষাজ। 
আদিঙে ভীঘঙ্গের অথানে ১১টি যাগ প্রাসদ ভিল। পরে আর€ মটি রাগ 
ভাষাঙ্গে প্রচালন হয়। শাস্মীয় ভিত্তির উপর এর। প্রতিষ্ঠিত নয় । এর। বিভিন্ন 
অঞ্চলে প্রচালত মিমের অন্তশগত ছি”: । রাগাঙ্গ রাগের খুব নিকটবতী অথচ 
গানের চালে যাদের কিছু ভিন্নভাব লাক্ষিত হত, সেই পাগদের ভাষাঙ্গ বলা হত ।* 

উপাজ 2 কোন অংশে ছাঁয়। লাগলে তাঁকে উপাজ” বল। হত । উপাঙ্ছে 
আগে ৩ট। রাগ '৪ পরে ২৭ট] রাগ প্রসি্গি লাভ করে'ছল 1 উপাঙ্গ-জাতীয় রাগে 
বিশ্তাঞ্ধ নঈট করে অনেক সময়ে পাগের মুল স্বরগুলিকেই পাল্টে ফেলা হত।*৯ এতে 
রাগাঙ্গ, ভাষাঙ্গ ও ক্রিম়ার্দের ছায়। থাকত | 

ক্রিয়াজ 2 করুণ « উতসাহাদি রস খে ক্রিয়াতে সংযুক্ত থাকত, তাদের 
বল! হত পক্রিয়াজ” । সেকালে ব্রিয়াঙ্গের অধীনে ১২ট। রাগ ছিল; পরে আরপ 
৩টি রাগ ক্রিয়াঙ্গে প্রসিদ্ি লাভ করেছিল । বিবাদী স্থরের প্রয়োগে ক্রিয়াঙ্গ 
রাগকে মধুরতর করে তোল। হত; তাতে রাগ ভ্রু হত। কিন্তু উপাজের মত 
ক্রিয়াঙ্গে অনেক স্বর একেবারে বদলে ফেলা হত ন|। রাগের বিশুদ্ধতা এতেও নষ্ 
করা হত। তবে সম্পূর্ণভাবে নয় ; সামান্য ই হর-ধিশেষ ঘটত ।* 


* পণ্ডিত ভাতখণ্ডে রচিত হিন্দস্থানী দর্গীত পদ্ধতির ১ম ভাগে পণ্ডিতজী এই রূপ 
বাথ্যা করেছেন। 
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গ্রাম বাগ £ আগেকার দিনে গ্রামরাগ জনকরাগ হিসাবে ব্যবহৃত হত | 
এর! সবাপেক্ষা প্রাচীন; কিন্তু দেশী রাগের অন্তভূক্ত ছিল না । এতে পাঁচটি 
ক্রিয়ার ব্যবহার ছিল, যথ1- বরাগালাপ, বুপকালাপ, করণ, বর্তনী ও 
আক্ষিপ্তিকা। “সংগীত-রত্বাকর” পুস্তকে বহু প্রকার গ্রাম রাগের নাম পাওয়া 
যায়। গ্রাম রাগ পাঁচ রকমের ছিল £ (১) শুঙ্ক ৭টি, (২) ভিন্ন ৫টি, (৩) গৌড 
৩টি, (৪) বেসর ৮টি, (৫) সাধাবণ ৭টি। 

ভাষা, বিভাষা ও অন্তর ভাব ভাষা রাগের জনকরাগ ছিল গ্রামরাগ । 
গ্রামরাগের মত ভাঁষাঁরাঁগ ও অনেক রকমের ছিল। ভাঁষার আশ্রয়ে মূল রাগ থেকে 
ভাষা রাগের! কিছু বদলে যেত। গ্রাম রাগের আলাপযোগ্য জন্য রাগগুলিকে 
ভাষ! রাগ বলা হত। এদের স্বরগুলি কোমল ও মন্ষণ হত। 

ভাঁষাঁরাগের এই বিক্লিতির ফলেই বিভাঁষাঁদের উদ্ভব । কোন গ্রামরাগের 
শেষের দিকে যদি ্বরবৈচি্া দি দেখিয়ে ভাদের বিনেষ ভঙ্গিতে গ] পয়। ৩, ভবে 
তাদের বল! হত 'বিভাষা ৷ ভাবার লক্ষণের কিছু ব্যতিক্রম কর| ৬ | স্বরগুলিকে 
গমকযুক্ত ও উচু দিকে মোলায়েম ভাবে লাগান হত । 

অস্তর ভাষ1 2 বিভাঁষার “জন্য পাঁগদের অন্তর ভাধ| বল! 5৬২ যেগুলি 
জনকের সামান্য বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে। | বঙ্ককতা গুণকেই এখানে প্রীপান্য দেওয়া 
হত। 

কাগঙারণ। ৫ রাগ বিস্তারে গমকাঁদি অলংকার দিয়ে তিন সপ্ূকে অনায়াম 
গতিতে চলাফেরা করাকেই আগের দিনে “কাণ্ডারণা” বলা হত । 

আক্ষিপ্তিক ঃ বাণী ও স্বন দিয়ে আলাপ 'ও তালে নাঁধা শেব অংশের 
গানকেই “আক্ষিপ্তিকা” বলা হত। 

একটি রাগকে প্রকাশ করতে, সেই রাগে ম্বরের ব্যবহারের তারতম্য 
বেঝানর কারণে তাঁকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে । এই চার ভাগ শি 
বণিত হল £ 

(১) বাদী স্বর 3 কোন একটি শ্বরের বূপ-বিন্তাসক স্বরের ধধ্যে যেটি প্রধান 
স্বর তাকে “বাদী স্বর” বল। হয়। রাগে অন্যান্য সমন্ত স্বর ব্যবহারের উপর এর 
প্রাঁধান্ত পরিলক্ষিত হয় । এই কারণে রাগের বাদী স্বরকে বল! হয় রাজ। স্বর ৷ 
তার পরিচয়েই রাগের পরিচয় । 

(২) সংবাদী স্বর £ বাঁদর পরেই সংবাদীর স্কান। রাগে এর ব্যথার 
বাদীর থেকে কিছু কম, তবে অন্য সব স্বর থেকে বেশী। ধে রাগে বাদী স্বরের 
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ঠিক আগের ব। পরের ন্দরটি ছাড়া বাদীম্বরের সমশ্রুতি-ন্থর বিশিষ্ট যেকোন এক স্বর 
সংবাদী স্বর ৬তে পারে, এরকম একট! নিয়ম আছে । থবা ঝাদীস্বর থেকে আট 
না! বার্ণ শ্রভির ব্যবধান থাঁকবে সংবাদী স্বরে, এ কথাও শান্ত উল্লেগ আছে । কোন 
২ এর বাতিভ্রম 9 দে] যায় । বলা হয়, পাগের স্বররাজ্যের 
মন্ত্রী হল সংবাদী স্বর: আর রাজা হল ধাঁদা স্বর 

(৩) অনুবাদী ম্বর 2 নাঁদী, সংবাঁদী ও বিবাদী হর ছাড| রাগে ব্যবহৃত 
অন্য সমক্ত দ্রকেই বলা ঠয় “অনুবাদী স্বর" । এদেরকে ল্ল। হয় রাগের 
স্বর্রাজোর “মনচর” | 

৪) বিবাদী স্বর : যখন রাগে কোন হব নিষমতভাবে কাজে লাগে না এবং 
ভার এবথা প্রয়োগে রাগটি অশুধ হতে পারে, তগন ভীকেই বলা হয় বিবাদী 
স্বর। “ক্ষত্রবিশেষে এই বিবাদী ম্থরকেও কাছে লাগান বেছে পারে রাগকে 
ধধুরতণ কর্পে ভৌপার জন্য কোন কোন রাগে আামর। মাঝে মাঝে বিবাদী স্বরের 
প্রয়োগ করে খাকি । এখানে ধনে রাখতে হবে যে বিবাদী দর রাগের “বজ্জ্য 
স্বর” নয়! উদ্দাহরণের খাতিরে ভূপাঁলিতে শপ মপামের উল্লেখ কর। যায় 7 একে 
আমরা মাণুষের খাতিরে ভপালি রাগে কোন রকমেই ব্যধ্ার করতে পারি না, 
কার্ণ ভপালিতে শুপ। ন' একটি ধজ্জ্য স্বর । মধুরহার কারণে কেদারাতে কোমল 
'ন-এর পরশ আমরা লাগাতে পারি যদিও কেদারতে সে বিবাদ? দ্র কিন্তু বজ্জা 
ধর নর | এই রকম অনেক রাঁগেই বিবাদী ত্র আহে এব" তাঁকে বৃদ্মানের মত 
বাবার কর। যায়। 

যার সঙ্গে আপনার 'ববাদ আছেঃ তাকেও আপনি কাদা করে কাজে 
ল!গিয়ে নিতে পারেন। অবশ্ত এই নিয়োগ অনেক ভেবে-চিন্কেই করা উচিত। 
এখানেও ঠিক তেমনি? বিশিষ্ট রাগের শ্বররাজ্যের শক্রব সঙ্গে এদের তুলন। 
নর] হয়েছে। 

বক্র স্বর £ রাগের আরোহণ বা অবরোহণে যখন কোন সর শোজাভাবে 
লাগে না, একট ঘুরিয়ে ধেখাতে হয়৮তখন তাঁকে সেই রাগের “বক্র স্বর” 
বলা হয়। 

রাগের পকড় ও উঠান (বা উঠীও )£ রাগ-প্রকাশক করেকটি স্বর নিয়ে 
যে স্বরবিন্াস গড়া হয়, তাঁকেই আমর! পকড় বলি। এটি চিন্দা এক | 

রাগপ্রতিষ্ঠা করার সময় অন্ত রাগ এসে পড়ার ভয় থাকে । রাগের পকড় জান! 
থাকলে, রাগরূপ-প্রকাশে আর কোন বাধ! আসে না। পকড় রাগের মুখ্য অংশ । 
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তবলার ঠেক। ধরার আগে ঘে বোল বাজান হয়, তাঁকে আমর। উঠান বলি। 
কিন্তু অনেকে “উঠা”-কে “উঠান” বলে থাকেন ₹ আবার যে স্বরটি থেকে গং ব! 
গান আরম কর। হয়, তাকে ৭ অনেকে “উঠান” বলেন । 

কিন্ত প্ররুতপ্রস্থাবে “উঠা ৪” কথাটি বাবহার কর! হয় রাগের রূপপ্রকীশক 
বিন্তাসের ক্ষেত্রে । বেটি বাদ!-সমবাদী যুক্ত হয়ে রাগের চলনটিকে আলাপের 
ঢডে প্রকাশ করে এব" যে স্র-বিন্যান শুনলেই রাগেব স্বরূপটি পরিফকারভাবে ধর! 
পড়ে, সেটিই “উঠী৪৮”। এই উঠাও-কে আবার অনেকে ঢভাঁগে ভাগ করে 
“আস্থায়ার উগা৪" “অন্তরার উঠা” বলে থাকেন । যে রাগে যেখান থেকে 
অন্তর। ধরার নিম্পঘ। সেইখান থেকে আরম্ভ করে তীরার স-তে শেষ কর। হয়ঃ ব। 
সময়ে নীচে নেষে আসান হয়| এখানে রাগের রূপপ্রকাশক নিশ্াসটিকে স্প 
করে দেখান হয় । 

জনক রাগ, আশ্রর রাগ, জন্য রাগ £_ ঠাটের প্রসঙ্গে বলেছি যে এক 
একটি ঠাটকে সেই ঠাঁটে বাবহত এক একট বিশিষ্ট রাগের নাঘে উৎসর্গ কর। 
হয়েছে । যে রাঁগের নাষে গাটটি বাধন্ৃত্র হয়, তাকেই জনক বাগ বল। হয় । 
কিন্তু ঠাটই জনক, কারণ ছাট থেকেই বাগ উৎপন্ন হচ্ছে খলে ধর] হয়| 

যে রাগটির নামে ঠাটটি প্রচলিত, সেই রাঁগটি আবাপ আশ্রয় রাগ-€ 
হচ্চে । অতএব আমর। দেখতে পাচ্ছি, যদিও ঠাটই জনক, তবু জনক রাগ 
এবং আশ্রয় রাগ বললে আমর। সেই রাঁগটিকে বুঝবো» যেটির নামে গাটটি প্রচলিত । 
আশ্রয় রাগের বৈশিষ্ট্য এই যে সে গাটের ম্বরারোহণের সঙ্গেই বহুল।ংখশে মিলে খায়। 

আশ্রয় রাগের অধীনস্থ ঘে সব রাগ, অর্থাৎ এ ঠাট থেকে আর যে সব রাগ 
প্রকাশিত হয়ে থাকে, তাঁদের বল। হয় জন্য রাগ । 

সন্ধিপ্রকাশ রাগ £--“রাগের নিদিষ্ট সময়” প্রসঙ্গে সান্ধিগ্রকাঁশ রাগের একটু 
আভাষ আমর| দিয়েছি । এখানে সে সম্বন্ধে আরও কিছু খলছি। চতুর পণ্তিত 
ভাতখণ্ডেজ;, সাধারণতঃ তৈরে।, পৃবী আর মার ৪য়! গাঠের সন্ধিপ্রকাশ রাগের 
কথা বলেছেন । জন্ধিগ্রকাশ রাগগুলি বিচাপ করবার সময় তিনি বলেছেন যে 
সদ্দিপ্রকাশ রাগে আমরা সাঁধাবণতঃ কোমল 'র" তীব্র গ ও শুদ্ধ "”র 
ব্যবহার দেখতে পাই । এট! যে একট! সহজ উপায়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 
ক্ষেত্রবিশেষে ব্যতিক্রম দেখ! গেলেও আমরা এ নিয়মটি সাধারণভাবে মেনে 
নিতে পাবি । 

পুর্বাজ ও উত্তরাল-প্রধান রাগের লক্ষণ £ এ সন্গন্ধে আমরা আগেই 





গীত-বাগ্েম্‌ ৮৫ 


বলেছি যে, যে সঘস্ত রাগের সর রগগমম এর মধ্যে কোন একটি স্বর বাঁদী হয় 
এবং যাঁদের বিস্তারে খাদের ও মাঝের স্বর্সমষ্টির ব্যধহীরই (বেশী দেখা যায়, 
সাধারণতঃ তাদেরই বল। হয় “পুর্বাঙপ্রধান রাগ” । অপিচঃ যে সথন্ত রাগে 


টি 
পরপরপননস-এর মধ্যে কোন একটি বর ধাদী হয় এব যাদের বিস্থার মধ্যসঞ্ধক 
৪ তারা স্থানেই বেশী চলাফের। করতে দেখা যায়, সাধারণতঃ তাদেরই বলা হয় 
“উত্তরাজপ্রধান রাগ” । 


রাগের নি সমর 


দ্গ/ত শাঁককাণ ভরত, মতঙ্গ প্রতি পর্চিতদের শময়ে রাগ-বাগিণা গীত 
₹৯৪ওয়ীর বিশেষ সময় ছিল বলে জানা যাঁধ না । ব্রাগদের গাইখার কোন 
বিশেষ বিশেষ সময়ের ব্যবস্থা থাকলে নাদের পশ্তকে পে সব লিষয়ের 
উল্লেখ থাকত । 

আমর। নারদ-র “সঙ্গীভ মক্রণ্দ” পুশ্তকেই সবপ্রুগম গ্গ প রবেশনের সময় 
সমন্ধে নিদেশ দেখতে পাই | কালে, ঢপুরে বা রাত্রে গাওয়ার ভন) বিশেষ 
বশেষ গাগের ব্যপস্থ। সে পুস্তকে চিল । ভ্গানান্তন কালের মন্তান্য পুশ্তকেও রাগের 
সধয়-শিদেশ পায়! যাঁর । নুসলমান আমলে অর্থাৎ বাঁদশাহদের রাজত্বকালে 
হগনক্চাব শাক্ষাদের রচিত গ্রন্থমালায় ৪ উস্তাদদের ন্যবহাপ্সিক নিয়মে আমর। 
পাগের সময়-শিদেশ সম্বন্ধে কিছু কিছু প্রমাণ পাই । এই সময়-নিদেশ সম্বন্ধেও 
দঙ্ভেদ ভিণ। গোয়ালিয়র খরাণা, রামপুর ঘরাণার উত্তাদেরা সময় 
পন্ন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মৃত পোধণ করতেন । সময়-নিদেশ কোন রাগে বাদীন্করের উপর 
নিভর করে, কোথাও বা রাগে ব্যবহৃত কডি-কোমল ন্বরের উপর বিচার করে, 
আবার কোথা 9 ব। পূণাঙ্গ 'ও উত্তরাঙ্গ ধিভেদের উপর চিন্ত। করে, অর্থাৎ এই নব 
বিভিন্ন বিবয়ের উপর লক্ষ্য ব্রেগেই ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ গডে উদ্ভেছিল। তাছাড়া, 
রাগের স্বর বাধার সম্বন্ধে মতভেদ ছিল। কাঁডেই সময় সম্বন্ধে কোন নিভুলি 
সমাধানে পৌছান কার পক্ষেই সম্ভব ঠয় নি। 

প্রাচীন মতে সংগাতশাঙ্ধে লময়কে যাঁম, দণ্ড ৪ প্রহর হিসাবে ভাগ করা 
হয়োভ।।*  দেখ। যায়। দণ্ড-৯৪ মিনিট এবং যাম বা প্রহর - দিবা ব| রাতির 


* ভারতীয় জ্যোভিষশাস্ত্রে অন্ভ।বধি এই ভ্রিধ! ৰিভাগ মেনে চলা হয়। 


টি গাত-বাছ্ম 


রশি 


এক চতুর্থাংশ কালঃ অর্থাৎ ৩ ঘণ্ট। সময় । তখনকার দিনে আমাদের প্রাত্যহিক 
জীবনের বাবশারিক ক্ষেত্রেও অন্রূপ নিয়ম প্রচলিত ছিল। 

পণ্ডিত ভাতথগ্ডেজী কিন্ত এ নিয়ম গ্রাহ্থ করেন নি। রাত বাঁরোট। থেকে 
দুপুর বারোট। এবং দুপুর বারোটা থেকে রাত বারোট।-_এই ছু ভাগে দিবারান্ির 
২৪ ঘণ্ট| সময়কে তিনি পাশ্চাতা নিয়মাঙ্পাঁরে ভাগ করেছেন । তিনি দিন 
বারোট। থেকে রাত খারোট। পদন্ত সময়কে পুর্বার্ধ ও রাত বারেটি। থেকে দিন 
বারোট। পধস্থ সময়কে উত্তরার্ধ_এই ছুই নামে চিহ্নিত করেছেন; এবং তার 


সংগে সামগুশ্য রেগে সপ রগমপরনসা' এই অগুককে ৪ হুভাগে ভাগ করেছেন £ 
সরগ ম-কে তিনি পুর্বাজজগ এবং পিবধনস'কে উত্তরাঙ্জ বলেভেন। এই 
পুবাঙ্গের, অর্থাৎ পিপগ মএর মধো কোন একটি শ্বর ষখন কোন একটি রাগে 
বাদীর স্থান আধকাঁর করেছে, ভগ্ন সেই রাগটি দিনের পুবার্ষের আওতার 


আসছে । অনুরূপভাবে উত্তরা অথাং পধ নস-এর মধ্যে কেনি একটি স্বর 
যখন কোন একটি রাগে বাদীর স্থান অধিকার করেছে, তখন সেই রগটি সময়, 
বিভাগে উত্তরার্ধের আওতায় আসছে । 

এই ভাবে সন্দিপ্রকাশ সময়ে (উধাকালে ) ভৈরে। « পলিতাঙ্গ রাগদ্দের এবং 
পরে বেল! বারটার মধ্যে বিলাবল, ভেরবী ও আসাধরী জাতীয় রাগদের এবং 
বেল] চারটে পধস্ত সারং, কাঁফী৷ ও টোড়ী জাতীয় রাগদের গাইবাঁর ব। বাজাবার 
নিদেশ দিয়েছেন । পুনঃ সঙ্গিপ্রকাঁশ সময়ে € অথাঁং সন্ধ্যাকীলে ) মারব। পৃৰী ও 
শর জাতীয় রাগদের, এব" সঙ্গ্যার পর খেকে রাত বালট| পযন্ত কল্যাণ, খাম্বান, 
কাফী, বিলাবল ও আসাবরী জাতীয় রাগদের গাইবার বা বাজাবার নিদেশ 
দিয়েছেন । 

ভাতখণ্ডেজীকৃত এই বিভাগটি অনেকের পন্ছন্দ নয়, তাই তার মত সকলে 
মানতে চান ন। | বাংলাদেশে বিষ্ণপুর ঘরাণায় রাগের সময় নিদেশে একট। নিদিষ্ট 
মত মেনে চলা হয়; এই মত ব! নিয়ম ভাতগগ্ডেজী-প্রবতিত নিয়ম থেকে 
কিছুটা ভিন্ন | 

ডাঃ বিমল রায় এ সম্বন্ধে তিন্ন মত পোষণ কবেন 1 তিনি দিবারাত্রকে ৮টি 
প্রহরে বিভক্ত করে এক-একটি প্রহবের ছুটি অংশ স্বকার করেন ।, 

তাঁর মতে ২৪ ঘণ্টার ২৯টি শ্রুতির বাবহার হচ্ছে অতএব প্রতি ৩ ঘণ্টার প্রহরে 


শপ 


২ শ্রুতি ব্যবহৃত হচ্ছে । তিনি ৬ট। থেকে টা ব! শৃধা উদয় থেকে ৩ ঘণ্টাকে 


গীত-বাদ্যেম্‌ ৮৭ 


প্রথম প্রহর বলেছেন। ঘণ্টার গতির মঙ্গে ১ম প্রহরে সকারী, অতিকোমল ও 
কোমল র ব্যবহৃত হচ্ছে, জন্মাচ্ছে ভৈরব, বিলাসখানি টোড়ীঃ টোৌড়ী ১ম অংশে 
এবং ভৈরবী ২য় অংশে । 

২য় প্রহরে কোমল র, শুদ্ধ র, অতি কোমল ও কোমল গ ব্যবহারে 
আমে। অতএব ১ম অংশে জন্নায় কোমল দেশী, আঁসাবরী, জৌনপুরী, সি্ধ 
ভৈরবী, বেলাবল জাতীয় রাগ এবং ২য় অংশে জন্মায় বুন্দাবনী সারং, মুখারী 
দেশাখ্য জাতীয় রাগ। 

ওয় প্রহরে কোমল ও শুদ্ধ গ এবং শুদ্ধ ম ব্যবহৃত হয় । মধ্যাহ্ন শুদ্ধ ম কড়ী 
ম-র দিকে ঝৌকে । অতএব ১ম অংশে জন্মায় ধানী, ধন্যাসী, সুহা। স্ঘরাই জা তীয় 
রাগ, বেলাবল জাতীয় রাঁগ, ছুই ম যুক্ত বেলাবল, সান্রং গৌড় সারং এবং ২য় 
অংশে শুধ সারং মালশ্রী প্রকৃতির রাগ । 

৪র্ঘথ প্রহরে ম, তীব্র, তীব্রতর ম বাবন্ৃত্ড হয়। অতএব প্রথম অংশে জন্মায় 
ভীমপলাসী, পট মঞ্জরী, প্রদীপকী, হংসকক্কনী প্রভৃতি এবং ২য় অংশে জন্মায় 
মধুবস্তা, মুলতানী, ধনাশ্ররী, মূলতানী-ধনাশ্রী। শ্রী, গৌরী । 

৫ম প্রহরে তীব্রতর ম, প, সকারী ধ বাবজত হয় । অতএব প্রথম অংখে 
জন্মায় ( গোঁধুলিতে ) শ্র। জাতীয় রাঁগ, পুবী, পুরিয়াধনাশ্রী, দিনকী-পুরিয়।, 
পুরিয়া, মারব|, সাঁজগিরি, পূব| এব" শেখ অংশে জন্মায় পূর্বকল্যাণ, পুরিয়।- 
কল্যাণ, মালিগৌর।, কেলর-পুরিয়।, ইমন, কল্যাণ । কডী ম শ্ুন্ধ ম-র দিকে 
নামবাঁর চেঞ্ করলে জন্মায় ইমনকল্যাণ জাতীয় র:গ। 

অষ্ঠ প্রহরে সকারী, অতিকোমল, কোমল ও শুগগ ধ ব্যবহৃত হয়। ম নিজের 
জায়গায় ফিরে যার, প কড়ী মর দিকে ঝোকে। অতএব জন্মায় কামোদ, 
কেদার জাতীয় রাগ" এব শেষ অংশে বেলাবল জাতীয় রাঁগ। পৃবদিকে 
আলোড়নের জন্য শ্বদ্ধ ন কোমল ন-র দিকে প্রনরণ কবে বলে নট, খাম্বাজ 
জাতীয় রাগ জন্মায় । 

৭ম প্রহরে 'ধ” অতিকোমলঃ কোমল ও শুদ্ধ ন' ব্যবহারে আদে। অতএব 
১ম অংশে খান্বাজ, কাঁফী জাতীয় রাগ জন্মায় এব" ২য় অংশে কাঁফী ও কাঁনর। 
জাতীয় রাগ স্থই ভ্য়। 

৮ম প্রহরে শুদ্ধ, তীব্র ন, স ব্যবস্থৃত হচ্ছে। অতএব ১ম অংশে শুদ্ধ ম 
গ-র দিকে প্রলরণ করে বলে চল স্বরগুলি স্থনিচ্যত হয় এবং বসন্ত, পরজ, পঞ্চম, 
সোহিনী জন্মায় । ২য় অংশে অর্থাৎ উষায় তীব্র নন্র ব্যবহার সীমিত 
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করে; ললিত জাতীয় রাগ কষ্ট হয়। উধষার খেব দিকে স প্রাধান্ত লাভ করে, 
জন্মায় ভখার, ভাটিরার । তারপর প্রকৃতির শান্ত পরিবেশে বেলাবল দেখা দেয়_- 
যে রাগে স-র নিকটবর্তী স্বরগুলির 'প্রাধান্ত থাকে । 

“গীত সুত্রসাঁর” গ্রন্থে সঙ্গীতাচার্ষ কষ্খধন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, “আসলে 
পাগ-রাগিনীদের গাইবার কোঁন নিদ্দিষ্ট সময় নেই, ভ্রমসঙ্কুল সংস্কারের বশেই 
আমর! চালিত হয়ে থাকি '” সঙ্গীতশাদ্বী স্থরেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় তার “রাগ- 
রূপায়ণ” পুস্তকে এ বিষয়ে একটি যুক্তি দেখিয়েছেন ; তিনি বলেছেন, “সকাল 
বেলাকার রাগে স্বাভাবিক শান্তিভাব, আর সঙ্গ্যাবেলাকার রাগে কর্মচঞ্চল ভাব 
প্রতিফলিত হওয়া চাই 1” সকালের রাগে “স' হ্গরের বিশেষ উল্লজ্ঘন কোথাও 
নাই। ন রগ অথবা ন কোমল, রগ সকালের কোন বাগেই প্রযোজ্য নয়। 
মাবার সঙ্গ্যাবেলার কোন রাগেই এই স্বরবিন্তাস 5টি ব্জনীয় নয়। আমর! দেখি 
সকালের রাগে একটা শান্ত ভাবের আমেজ পাওয়া যায় । রাগের সময় বিভাগ 
কঠোরভাবে মানার পক্ষপাতা আমর| মই ২ তবে দিনের রাগকে রাতে গাওয়া 
আমরা পছন্দ কর, সেটি আমাদের বক্তবা নয় । 

আমরা দেখতে পাই গাছেৰ মত জড় জীবগ প্রাকৃতিক নিয়ম ও সময়- 
পরিবঙন অনুসারে তার অঙ্জ-প্রতাঙ্গ সঞ্চালন করে । জীবজগতের সমস্ত প্রাণীই 
সময়ের নিয়মের অধীনে স্বাভাবিক ভাবেই দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কাজ করে 
চলে। কাঁরণে-অকারণে অনেক নিয়নই সম জবদ্ধীজীবের। মেনে চলে ৷ এই মানার 
ফলে অনেক বিষয়ের তষঠ লাধস্তা কর! সম্ভব হয়। ভেমনি সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও 
একট। প্বাভাবিকত। সংস্কাপনের কারণে পাগের সময় সম্বন্ধে একট। নির্দিষ্ট ও 
বুসংবদ, নিয়ম যেনে চল] অসঙ্গত বা ভাজ্মীচীন ময় । তবে এ সম্বন্ধে কোনও 
কঠিন বাঁধন না থাকাই শ্রেরঃ, এই কথাই আমরা বলতে চাই । যেখানে 
রাজাজ্ঞায় বা অভিনয়কালে যে কোন রাগ যে কোন সময়ে গীত হলে দত্ত হয় না, 
ব1!কোন রাগ ভ্রমবশতঃ অকালে গীত লেঃ সরস! গুজরা রাগের গানে সে দোষ 
থগ্ুন করা যাঁয় (এ ধরণের প্র“তকার-ব ধস্ক। প্রাচীন শান্সে দঈ হয়), তখন আমরা 
সময়ের বীধন কিছু আলগ। করতে পারি! সময়ে গীত হলেই কোন রাগ 
'অপাংক্তেয় হবে, এমন ধারণ। যুক্তিসঙ্গত নয়। তবুও সাধারণভাবে আমরা 
সময়ের নিয়ম অন্তবর্তন করে চলাকেই প্রাধান্ধ দিয়ে থাকি | 

আজকের দিনে বিভিন্ন মতের পরিপোষকতা না করে গাগের সময় সঙ্ধঙ্জে 
বিচার করে একটি সর্বন্মত নিয়ম যেনে চলার প্রয়োজন বোধ করি । এই 
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প্রয়োজন সিদ্ধ হলে নান। মুনির নান। মতের চাপের হাত থেকে বাচ। যাবে এবং এ 
বিষয়ে ঘথেচ্ছাচার করাও সম্ভব হবে না। 


রাগের রসভাব 

ণান্মে উক্ত হয়েছে “রস্ততে আস্বাগ্তে ইতি রসঃ৮”। গান, বাজন।, নাঁচ, 
অভিনয়, কবিভাপাঠ, আবৃত্তির মাঁধামে শখ-ংথ প্রভৃতি বিশেষ অবস্থার বণনা 
ব] দর্শনে আমাদের মাঁনসপটে যে ভাঁব জেগে উঠে আমাদের মনকে কোন এক 
রসভাবে সিঞ্চিত করে তোলে, হখন সেই ভাবাবেগজনিত অন্ুভতিকে আমরা 
রস বলি। কাঁমকারণভেদে কাব্যরস, সঙ্গীতরস বা অভিনয়াদিজনিত রসের 
ভোগ পৃথক হলে মূলতঃ: রস বস্থুটি একই | 

সঙ্গীতশাচ্ছে মান্য পেয়েছে রসের আট রকম ভেদ । রাগরসের ক্ষেত্রে € এই 
আট রকম বসের কথাই বল। »য়েছে ; তাদের নামকরণ নিক্রকপ £ *শঙ্গীর” 
হস্ত, করুণ", দর", পরৌদ্র', ভয়ানক, বীভৎস ও "অনু" | বাখ্যায় 
বল। হয়েছে শঙ্গারের আর্থ পিভিণ, হালের অর্থ ভাসি, করুণের অর্থ 
'শোক', শীরের অর্থ উৎসাহ” রৌদ্রের অর্থ “ক্রোধ”, ভধানকের অথথ ভয়" 
বীভৎদ ( ব| জগ্ুগ্প| )র অর্থ "ঘরণ1', অড্ভুতের অর্থ বিস্ময় । কাব্যের বেলায় 
শান্ত নামে আর একটি রস ঘক্ত হবার ফলে সাকুল্যে নবরস' কষ্টি হয়েছে। 
এাঁড়। 'বাৎসল্য রম + ভিক্তিরস' প্রভাতি যোগ করলে রসসংখ্য। প্রায় বারটি দাড়ায় । 

কাব্যের পরিধিতে আমরা চাঁদের আলো, কোকিলের ডাক, বির, মিলন, 
শঙ্গারাদি নানা বিনয়ের এ্রবণ-স্পর্শন-মনন প্রভৃতি দ্বারা এক এক রকম রসভাব 
সঞ্চারে প্রয়াসী হই । কিন্তু সঙ্গীতের বেলায় আমাদের হাঁতে থাকে একটিমাত্র 
বস্ব ; সেট হল রাগ; তাঁকে নান! ছন্দে, বণে, তালে ও অলৎকাঁরে ভরিয়ে আমরা 
রসভাব জাগাতে সচেষ্ট হই। 

ভরত-বিত উক্ত আট রস আসলে নাট্য-সঙ্গীতেই প্রযোজ্য ; তবু ৪ রাগসঙ্গীতে 
যে এগুলি অপ্রযোজ্য, মে কথা আমর জোর করে বলতে পারি না। আমর! 
দেখতে পাই যে স্ঙ্গীতশাস্ত্রে প্রতিটি স্বর এবং প্রতিটি স্বরাঁশ্রিত শ্রুতিকে এক 
একটি বিশেষ রসের ধারক ধলে বণন। করা হয়েছে৷ যদি কোন রাগ আমাদের 
মনে গতীর দাগ কাটে তাতে আমরা কোন এক রস অনুভব করি। তবে কোনও 
একটি বিশেষ স্বর বা স্বরাখ্রিত কোনও একটি শ্রুতি যে একটি বিশেষ রসভাব 
বহন করে বা তার প্রতিক্রিয়ায় ব! ফলশ্রুতিতে যে আমাদের মনে রস সঞ্চারিত 
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হয়, এব্নপ বোধ করি না; কোন কুযুক্তি দিয়ে সেটি প্রমাণও করতে পারি না। 
কতকগুলি স্বরের ব্যবহার-পরম্পরায় আমাদের মনে কোন এক রমভাব জাগিয়ে 
তুলতে পারে, মে কথ মান যাঁয়। 

এ কথা জোর করে বল! যায় যে শুধু রাগ বা কোন একটি বিশেব স্বর 
প্রক্তভাবে রাগরস স্ষ্টি করে ন।। সংযুক্তভাবেই রসভাব ফুটিয়ে তোলে, এমন 
কিছু উপাদান তার সঙ্গে থাকে | গানের ক্ষেত্রে তাঁর বাণী ও কথম্বর, যন্ত্রে 
ক্ষেত্রে মধুর ধ্বনিবিশিষ্ট বাগ্যযন্ত্র। রসশঠিতে আধার হল এক প্রধান উপাদান। 
ত। ছাড়া রাগের রচন।-কৌশল, তার মধুর ভাব, রাঁগাশ্রিত কোন বিশেষ 
স্বরের বিশিষ্ট প্রয়োগ ৪ পরিবেশনের নিপুণতাই আধারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে 
রস-হটি করে। 

বর্তমানে অনেকের ধারণ! সঙ্গীতরস এক সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন বস্ত; এই বস্তু 
পূর্বণিত আট রসের আওতার বাইরে ও একটি সম্পূরূপে ভিন্ন রস। 
একা স্তভাবে অনুভূতির যে বস্থ হৃদয় রসের গভীরতার মধো আমাদেরকে অবগাহন 
করায় এবং যাকে লৌকিক ভাষায় বোঝান যাঁয় ন|, এমন এক রসভাঁব আমাদের 
রাগে আছে। এই রম সম্পূণ্পে অলৌকিক, বাছার চলতি রস নামে 
একে ধরা যায় না, বা অভিহিত করা ষায় ন|। এটি কেবলশীত্র উপলব্ধির দ্বারাই 
লাভ করা যায়।+ 


রাগের সং ও তার ইতিহাস 


পৌরাণিক কাহিনী খেকে জানতে পার! ষাঁ় যে আদি ছয় রাগের জনাদাতি। 
হলেন স্বয়ং মহাঁদেব ও দেবী পার্বতী | দেবাদিদেব মহাদেব পঞ্চানন : তার 
পাঁচটি আনন থেকে জন্ম হল শ্রী, রব", পঞ্চম", “সন্ত ও মেঘ? এই 
পাঁচটি রাগের, আর পার্বতীর মুখ থেকে জন্ম হল নট-নারায়ণ রাগের | হ্ষ্টির 
আদি বৃগ থেকেই রাগ রাগিণী সম্বন্ধে মতভেদ দেখ! যায় £ যেমন ব্রজ্মার মতে 
গিরিজাপতির সগ্তোজ।ত ( উর্ধধ ) মুখ থেকে বেরোলেন শ্রীরাগ' ; বামদের (পুর্ব) 
মুখ থেকে “বসম্ত' ; অঘোর ( দক্ষিণ ) মুখ থেকে “ভিরব" ; তৎপুরুষ ( পশ্চিম ) মুখ 
থেকে পঞ্চম” এবং ঈশান ( উত্তর ) মুখ থেকে “মঘ” । আবার ভরত মঙ্ে বল! 


॥ গ্রন্থকারের “সঙ্গীতে রসন্থষ্টি” নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টবাঃ “মাসিক তৌধাজ্জিক” পত্রিকা, 
পুজা-সংখ্যা, (১৯৬৭ )। 


গীত-বাস্ঘম ৯১ 


হয় যে শঙ্করের অঘোর ( দক্ষিণ ) মুখ থেকে 'ভৈরব” : ততপুরুষ € পশ্চিম ) মুখ 
থেকে শ্রী"; সগ্যোজাত ( আকাশ বা উর্দাঙ্গ ) মুখ থেকে “ম্খ' ; বামদেব (পূর্ব) 
মুখ থেকে 'দীপক' ; ঈশান (উত্তর) মুখ থেকে “হিন্দোলি” ; এবং পাবতীর মুখ থেকে 
'মালকোশ' রাগের জন্ম হয় । কোন মতটি ঠিক, কোঁন মত্টি বেটিক, এ নিয়ে 
তর্ক করে বর্তমানে প্রচলিত সঙ্গীতের কোন নৃত্তন অধায় আমরা রচন! করতে 
পারব না। মহাদেবের কোন মুখ থেকে কোন রাগের জন্ম হয়েছিল সেট। জেনে 
আজকের দিনে বিশেষ লাভ নেই; কেবলমাত্র এঁতিহ্াসিক কাঁরণেই জানার 
প্রয়োজনীয়তা । এই ধরণের নান। পৌরাণিক কাঁহিনীই আমাদের রাগের 
আদি ইতিহাঁস। 

শান্সে রাগ মাত্রকেই গম্ভীর প্রকৃতির পরিচায়ক বল। ইয়েছে ; এদের গছ 
মন্থর, চটুলত। এদের মধ্যে মোটেই দেখ। যাবে ন।। এর। শুদ্ধ জাতিবিশিন্, এবং 
নিজন্ব স্বাতিন্ত্রয এদের থাকবে, এসব বল। হয়েছে । রাগিণাদের স্ন্গে বল। 
হয়েছে যে এর! রাগেরই অংশ-বিশেষ, এর। চটল ভঙ্গীর ধারক এবং শঙ্গারাদি 
রস-প্রকাশের উপযুক্ত । রাগ ও রাগিণার আর বিশেষ কোন তফাৎ কোন গ্রন্থে 
দেখ। যায় ন।। একমাত্র রাগাদির ধ্যানের বাণীর মধ্যেই রাগ ৪ রাগিণীর বিভেদ 
পরিলক্ষিত হয়। বৈজ্ঞানিক যুক্তি ছাড়। বঙমানে কোন কিছু বোঝান ৪ শন্ত- 

বঙমানে নট-নারায়ণ রাঁগিণী ধলে ত।র গ্রপদ ব। খেয়াল কেবলমাত্র করুণ এ 
শূঙ্গার রসাত্মক করে গাঁওয়। হয়, এমন কোন নজীপ পাওয়। যায় ন।। মালকোশ 
রাগের গান কেবলমাত্র গুরুগ্ভীর বীর রসাত্মক হবে এমন কথাও নয়। অবশ্য 
তখনকার দিনের রাগরাগিণীর। অনেকেই ভিন্ররূপে নৃতন সাজে মেজে মা 
আমাদের সামনে এসে দীড়িয়েছে। প্রীচীনের সঙ্গে তাই বঙ্মাঁনে প্রচলিত 
রাগরাগিণীর মিল'খুঁজে পাওয়| শক্ত । 

শান পাঠে দেখা যায় যে ভরত মুনির আমল থেকেই এদের বেশী প্রচার | 
ভরতের আগে প্রাচীনকালে “রাগ নাঘে কোন শব আমরা দেখতে পাই না। 
সেকালের গ্রাম রাগ বা জাতি গানের কথ। ঘ। পাওয়। যাঁয় সেগুলি বওমানের রাগ 
গহিবার রীত্তির থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। মতঙ্গের বৃহদেশীতেই প্রথম আমর! 
রাগ নামটি পাঁই। প্রচলিত এই সমন্ত রাগরাগিণার শ্রষ্ট। যে প্রকৃত কার! 
ছিলেন তার সঠিক. কোন হদিস পাওয়া যায় না। আজকের মত তখনকার দিনে ও 
বিশেষ বিশেষ মতবাঁদ ছিল একথ। আগেই বলেছি, যথা--ভরত মত, কল্পিনাথ 
মত, ব্রন্ধা মত, হনুমন্ত মত ইত্যাদি এবং কোন একজন শিল্পীর দারা গীত কোন 


৯২ গীত-বাগ্ম্‌ 


একটি রাগ অপরের দ্ার। অন্যভাবে গীত হছত। নিচেকার পৌরাণিক গল্পটিই 
ভার প্রমাণ। 

নারদ মুনিকে তখনকার দিনে এক জন শ্রেষ্ট গায়ক এবং প্রপপত্তিক তৌধত্রিকে 
তার বিশেষ জ্ঞান থাকায় সঙ্গীত সম্বন্ধে তাকে একজন মত-গ্রান্থ ব্যক্তি অর্থাৎ 
১100011 বলে মান্ত করা ভত। রাগ-রাগিণীদের সঠিকভাবে গাইতে 
পারেন, এ গব৪ তার ছিল। একদিন বিষ্ল্র দরবারে গাইবার সময়ে নারদ 
'পুনির সেই অহঙ্কার ফুটে উঠে।  অন্ত্থামী বিষু নারদের অহস্কার খব 
কর্নার মানসে সভাভঙ্গের পর মুশিকে নিয়ে গন্ধবলোকে বেডাতে বেরলেন। 
পথে যেতে খেতে দেখ। গেল কয়েকটি সুপুরুষ যুবক ৪ সুত্রী বুবতী হাঁতি-প। 
ভাঙ্গা অবস্থায় পথের ধারে পড়ে আছে) মারদ তাদের দুঃখে কাতর হয়ে 
তদের এমত অবগ্ডার কারণ ভিজ্ঞাস। করলেন । তার! বপল, “আমর। হতভাগ্য 
এগ-রাগিণার দল, নারদ মামে এক অবাচীন গায়ক অশ্তদ্বভাঁবে ভিন্নবূপে আমাদের 
গাওয়ার ফলে খাঁজ আমাদের এই হাল। আমর। নারায়ণের কাছে এই মুনিকে 
বাগ গাগা থেকে বৈরত থাকার জন্য আজি জানিয়েছি, কবে তার দয়! হবে 
জানি না।” খুনির অহঙ্কার মাটির সঙ্গে মিশে গেল, বিষ্ণুর কাছে বিদার নিয়ে 
(তণি সরে পড়লেন । এই গল্পটি সম্পূণ কা্লনিক হতে পারে । নারদ সম্বন্ধেও যথেষ্ট 
মতভেদ রয়েছে সঙ্ঠীতশাদ্দে । নারদ ১।৩ জন আছেন, ইনি কোন নারদ তা৷ সঠিক 
ভাবে বল] যায় ন।। খালে এমন ঘটন| ঘটেছিল কিনা তাও জান। নেই | তবে 
হখনকার দিনেও যে রাঁগরা।গণী সঙ্ন্ধে নানা মতভেদ ছিল, পে বিষয়ে 
সন্দেহ নেই। 

ধরে নেওয়। থেতে পারে, রাগ গোষ্টাকধণের উপায় |হলাবে প্রতোক রাগের 
'পঙ্গে কয়েকটা! রাগিণী ভুড়ে কাঁদের রাগভাষ। মাখে চালানো হয়েছিল। 
রাগ-রা।গণাদের মনে পাখার জন্যে ধন “মেল” সষ্টি হয়নি, তখন এটাই তীর রাগ 
বিভাগের প্রকুষ্ট উপায় বলে মনে করেছিলেন । তখনকার দিনে সমাজে বনু-বিবাহ 
গণ্য ছিল; প্রতোক উচ্চকুলশীলসম্পন্ বাক্তির ব। রাজ! মহারাঁজাদের সকলেরই 
একাধক ভাঁধ। ছিল। অতএব সহজে ঘনে ন্বাথার জন্য রাগ মহাঁরাজদের 
প্রত্যেকের ছয় ছয়টি করে স্ত্রী ঠিক করে দ্নেওয়। হয়েছিল, এরকম ভাবতে আপত্তি 
কি? রাগের কাঠামোর সঙ্গে রাগিণীর কাঠামোর মিল প্রায় বহক্ষেত্রেই 
দেখা যায় না। তাঁর কারণ তথনকার দিনে তাদের ঠাট হিসেবে ভাগ করা 
“হয়নি । 


গীত-বাস্তম ৯৩ 
রাগের সংজ্ঞা সঙ্গীতশান্ধে আমরা যা পাই, সেটি হচ্ছে__ 
“যোহিলৌ ধ্বমিবিশেষস্ত স্বরবর্ণ বিভৃষিতঃ। 
রঞ্জকো! জনচিত্তানাং স রাগঃ কথিতো বুধৈঃ |” 


_-অর্থাৎ যে ধ্বনি বিশেষ স্বর ও বর্ণে ভূষিত হয়ে জনসাধারণের চিত্তরঞ্জন করে, 
পণ্ডিতের! তাকেই “রাঁগ' বলে থাকেন৷ এক্ষেত্রেও দেখ। যাচ্ছে রাগ এবং রাঁগিণ 
উভয়কেই এক 'রাগ' আখ্যায় বণিত কর! হয়েছে, অতঃপর আমর।ও রাগ-রাগিণা 
উভয়কেই “রাগ' নামে ডাঁকব। অবশ্ঠ রাগের উপরোক্ত ব্যাখা দিয়ে আমর! 
রাগ সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট ধারণায় পৌছাতে পারব ন।। আজকের দিনে নিত 
নধ নব শষ্টির উদ্দীপনায় নান। ধরণের স্থর-মিশালীতে, নান! ঢঙ্গের ও চালেব 
নিতা নতন গানে রাগের দিশ। সঠিকভাবে পা ওয়। ন। গেলেও অনেকের চিত্তরঞ্চন 
করতে এর। যে সমর্থ, একথা অস্বীকার করতে পারি না| রং ৪ মেজাজে 
ভরপুর এই ধরণের গান গৌভ। শাজীয় সাঙ্গাতিক ব্যাতিরেকে অনেকেরই 
চিত্তবিনৌদম করতে সমর্থ । রাগের সংজ্ঞায় যদিও “রঞ্চয়তি' কথাট। রয়েছে, 
তবুও এই ধরণের চলতি গানের স্বরবিন্যাসকে নিশ্চয়ই আমর। রাঁগ বলতে পারব 
না, তাছাড। রাগের রপ্কত্ব গুণ সম্বন্ধে সন্দেহ থেকে যাচ্ছে । কোন রাগ গা 
হলে তাতে সকলের মনোরঞ্জন হবেই, একথ| হলফ করে বলা যায় না। 
একের কাছে যা! ভালে। লাগে” অন্যের কাছে তা নাও লাগতে পারে। রাগের 
যে দশবিধ লক্ষণ বথ।-_গ্রহ, অংশ, ম্তাস, অপন্াাঁস, যাঁড়বত্ব, ওড়বত্ব, অল্পত্ব, বহুতুঃ 
মন্দ্র ও তাঁর, এগুলোর যধাবিধি প্রয়োগ বা! বিশেষ বিশেষ রাগ-রূপ প্রকাশক স্বর- 
বিন্যাস, বাদী, সম্বাদী, লঙ্ঘন ইত্যাদি নান নিয়মকান্গন বজায় রেখে কোন 
রাগ গীত হলেই ঘে সেটি সকলের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হবেঃ একথ। জোর দিয়ে 
বলতে পারি না। 

এখন প্রশ্ন হতে পারে, রাগ বস্থটি তাহলে কি? রাগ হচ্ছে বহুগুণসম্পন্ন 
এমন একটি বিশেষ স্বর-মিল (276190 ), যাঁর বর্ণনা ভাষায় প্রকাশ কর! যায় না; 
তার প্রশল্ত বিস্তারে, তার নিজস্ব বিকাশের মাঝে আছে নান! খুঁটিনাটিযুক্ত 
ব্যাকরণ, অথচ সেই নিয়মগ্লিই তার চরম কথ! নয়। রাগ সম্বন্ধে কোন ধারণায় 
আসতে হলে ধের্য ধর অনুশীলন করতে হবে, তার গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখতে 
হবে, তার কোন স্বর কোন “কন্‌্'-এর আশ্রয় নিচ্ছে, কোনিটি কোথায় 
এসে দাঁড়াচ্ছে, কোথায় রাগটি এসে শেষ হচ্ছে,এসব দিকে বিশেষ 


৪ গীত-বাছম্‌ 


লক্ষ্য রাখলে তবেই রাঁগকে চেনা ষাবে। রাগ তাঁর সংজ্ঞার বন উর্ধে বিচরণ 
কপ্ধে ; অনভবের জিনিষকে ভাবায় বোঝান সম্ভব নয়, তাই রাগের প্রকৃত সংজ্ঞা 
নির্ণয় কর। তরূত | তবু সাধারণভাবে এখন আমরা রাগের সংজ্ঞা এইভাবে ধরতে 
পাঁরি--কষেকটি স্বরধ্বনি যখন বিশেব বিশেষ বর্ণের সাহায্যে প্রকাশিত হয়ে একটি 
নিজন্ব ধারায় ৪ আবেদনে আমাদের প্রাণে বিশেষ অঙ্ভৃতি জাগিয়ে তোলে, 
সম্পূর্ণ ন্বাতন্ব্যপূর্ণ এক বিশেষ রসভাঁবে ভুরপূর সেই স্বর মিলনকে আমরা “বাগ” 
বলতে পারি । 
“সঙ্গীত দামোদরে" রাগের জন্মকথার পৌরাণিক কাহিনীর নিদশনস্বরূপ এক 

শোক পায় যায় £ 

'গোগীভিগীতমারন্ধং একৈক* রুষসনিধৌ | 

৬ম জাতাশি রাগ|না” সঙআানি তু যোডশহ ॥” 
রাগ-ষ্টর উত্তিভাসে তর উত্পত্তির কথায় এটিকে প্রামাণা বলে না ধরতে 
পারেন তবে বাগ রচন। ঘে এক একজনের চেষ্টায় এক একটি করে প্লচিত হয়েছিল, 
এবং বনহুর চেষ্টাতেই বহু রাগ কূপ নিয়েছিল, দেকথা আমরা অস্বীকার করতে 
পাবি না। আগেই বলেছি রাগরচনার সতাকারের ইতিহাস পাওয়া যায় না। 
কাজেই এই পর্ণের ই ফি, আমাদের সস্ধষ্ট থাকতে হবে । 


স্বরলিপি ও তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 


তি প্রাটীন যুগ থেকে আর্ত করে ১৯ শতকের আগে পধস্ত আমাদের 
দেশে কোন স্বরবিন্তাস অর্থাৎ সথরকে লিপিবদ্ধ রাখার উচ্চ মানের কোন সুষ্ঠ 
সাংকেতিক চিহ্ন ছিল বলে জানা যায় না| প্ররুত শ্বরলিপির অভাবে আমাদের 
অতীত সঙ্গীতের বহু মুল্যবান (সংগ্রহ ও রচনা ) সম্পদ ন্ট হয়ে গেছে। 
ইউরোপ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশগুলিতে কিছুদিন পৃৰ থেকে ন্বরলিপি-পদ্ধাতি 
আঁবিক্ষত হওয়ায় তাঁদের সঙ্গীতের ক্ুমোননতি ও অগ্রগতির প্রমাণ পাওয়া যায়। 
অতিপ্রাচীনকালে অর্থাৎ খুষ্টপৃন কালে ভারতবষে স্বরলিপি প্রথা প্রচলিত 
ছিল সে সম্বন্ধে এক্ষেত্রমোভন গোস্বামী তার “সঙ্গীত সার” পুস্তকের ২য় সংক্গরণে 
৮১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন - “অতি প্রাচীন অনেক সংস্কত গ্রন্থে প্রমাণ আছে, 
ভরতবধে পৃৰে ক্বরলিখন প্রণালী প্রচলিত ছিল। গমক, মুচ্ছনা, তাঁল, বাঁট, 
মাত্র! প্রভৃতি জ্ঞাপক চক্র গবাক্ষারুতি প্রভৃতি নান। জাতীয় চিহ্ন, ও বিশ্রাথ 
জ্ঞাপক পদ্ম চিহ্ন তকালে ব্যবহৃত হইত ।” ম্বরলিপির বিষয় বিশদভাবে জানার 
জন্য তিনি £515010 19562101195 ৬০]. [1] দেখতে বলেছেন । আমাদের 
হাঁতে সঠিক কোন প্রমাণ ন। থাকায় বঙমানে আমাদের দ্বারা এই সকল বিষ 
বিশদভাবে বণনা কর। সম্ভব হল ন।। গ্রীক ইতিহাসের উপর নির্ভরে জান। 
ঘায় যে বিখ্যাত দার্শনিক গ্রীক পণ্ডিত পিথাগোরস দ্বারাই ইউরোপে ন্বরলিপি 
প্রথা প্রথম সংস্থাপিত হষ। পোকক সাহেবের লেখ। [0018 10 019০৩ নামক 
পুস্তকে বলা হয়েছে যে পিথাগোরস সাহেব ভারতবর্ষ থেকে বহুবিধ বিষয়ের জ্ঞান 
মর্জন করে স্বদেশে ফিরে গিয়ে সেই সকল বিষয় প্রবর্তন করেন। 18175) 
সাহেব তার বিখ্যাত [156০9 ০: 1051০ গ্রন্থে বলেছেন__খুঃ দশম শতাব্দীতে 
ওজ নামক একজন রোমীয় মন্ক কর্তৃক রৈথিক স্বরলিপি পদ্ধতি প্রথম স্ষ্ট হয়। 
ইউরোপীয় স্বরলিপি সম্বন্ধে লেখা আমাদের উপপাগ্য বিষয় নয়, অতএব আমর! 
আমাদের স্বরলিপি সন্বন্ধেই আলোচনা আরম্ভ করছি । অতীতে আমাদের কোন 
স্বরলিপি চিহ্ন ছিল না এরূপ নয়, তবে কোন সুষ্ঠু সাংকেতিক চিহ্ন ছিল না 
বলেই আমাদের ধারণ । কিছুদিন আগে থেকে আমাদের দেশে এই বিষয়ে 
নানা গবেষনা! চলছে ।. পণ্ডিতের। এখন ভাষার বর্ণমালার মত উচ্চতর মানের 
কিছু সাংকেতিক চিহ্ন আবিষ্কার করেছেন । বঙ্মানে আমর। সেই কারণে 
'আমাদের অধুনা প্রচলিত হরেক রকমের শ্বরবিন্তাসকে যতদূর সম্ভব সঠিকদ্ভাবে 
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লিপিবদ্ধ করতে পাচ্ছি। আমাদের স্বরলিপিতে আমর! গানের চলাফেরা ও তাঁর 
প্রকৃত কাঠামে। পাই, কিন্তু স্বরলিপিক্ূত গানের ভাব, স্বরের শ্রুতির বাহার ও 
নান। ঢ-এর দোলনকে ধরতে পারি ন।। আমাদের গানে গায়কের নিজন্বত্ব বা 
ব্যক্তিত্ব বিকাশের একট। সুযোগ আছে, যেটি কোন বিশেষ গায়ক ব। বাঁদকের 
সঙ্গীত পরিবেশনের ব্যবহারে ফুটে ওঠে । গানের প্রতিটি স্বরের বল, প্রশ্বন, 
গমকভন্গী, কম্পন, মীড়, গীটকারা প্রভৃতির বিচিত্রত!, য। কোন একজন কুশলী 
শিল্পী তার গানে বা বাজনায় প্রকাশ করেন সেই স্বর-বৈচিত্র বুঝবার মত ও 
প্রকাশভঙগীর বৈশিষ্টাকে সঠিকভাবে পুনঃপ্রকীণের যোগ্য স্বরলিপি আজও আমর। 
তৈবা করতে পারিনি । আমাদের গানকে ম্বরলিপির যপকাষ্ঠে বলি দেওয়। 
সম্ভব হপ্ূশি।  ইউবোপীয় সঙ্গীতে ম্বরগাথক (000109956)-এএ ম্বরসঙ্গাত 
(০:0001795106107 ) মতই গায়ক বা বাদককে গাইতে বা! বাজাতে হয়ঃ তাই ওদের 
গান ব। বাঁদনভঙ্গিম। স্বরলিপি দেখে অগ্চধাবন কর| কঠিন নয়। আমাদের 
সঙ্গীতেন প্রাতিট ব্বরবিন্তামের ধল, পপ্রশ্থন, স্বরের দোলন» মাত্র। বিভাগ প্রভৃতি 
বজায় রেখে সঠিক স্বরলিপি লেখ খুবই কঠিন। স্বরলিপি দেখে সম্ভবমত 
স্বর্লিপিকৃত গাঁন ব। গতের সন্বপ্ধে মোটমাট একটি ধারণা যাতে আমাদের হয় ও 
সাধারণভাবে সেটি পুনঃপ্রকান করতে পারি সেরকম একট! বাধস্থ! আমর! 
করতে পেরেছি । 

এইবার খুষ্টপুৰ কাল অর্থে বৈদিক কাল থেকে আছ পযন্ত স্বরপিপির 
ধারাবাহিক ইতিহাস, যাঁতে সহজেই স্বরলিপি প্রথার ভ্রমোন্নতির বিষয় 'ও কোন 
ধ্নণের স্বরলিপি কোন সালে প্রকাশিত হয়েছিল সেটি আন! যাঁষ নাই লিখছি । 


ুষটপুর্ব কাল ঃ সালতাব্রিথের হিসাব ১৫০০ খু পৃঃ ধর। যায় । 


১। রেখাভিত্তিক স্বরলিপি £ বেদের কালে ভাষ। ধর্ণের মাথার উপর, 
ও নূচে লম্বা! ও তীধক রেখা ব্যবহার করে ড্দাভাদি স্বর বোঝান হত। 
খুঃ পৃঃ ১০০০-৭০০-র নাঝামাঝি সময়, জংখ্যাভিত্তিক স্বরিপি-_ভাষ! বণের 
মাথায় ১১ ২, ৩ সংখ্য। দিয়ে অন্দাতাদি স্বর বোঝান হত। এবং সংখ্যার সঙ্গে 
( র) অক্ষর যুক্ত করে দীর্ঘ স্বায়ীত্বও বোঝান হত। পরবর্তী কালে যখন প্রথমাঁদি 
বরের ব্যবহার আরম্ভ হয় তখন ১২ ৩ ইত্যাদি সংখ্য। ঘ্বার ম্বরগুলিকে প্রকাশ 
করা হত। সে সংখ্য। ভাষার মাথায় বা পাঁশে ব্যবহৃত হয়ে শ্বরের স্থায়িত্ব, 
দার্থত্ব ও বৈচিত্র্য প্রকাশ করত | বেদের কালে কোন স্বরলিপি চিহুটি আগে, 
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আর কোনটি পরে ত। সঠিকভাবে বলা শক্ত । আন্দাজমত একটিকে আগে ও 
অন্তটিকে পরে লেখা হয়েছে । সাম গানের ব! বেদ গানের আগে মহোঞ্জোদাড়োর 
খননে আবিষ্কৃত নান! ভাস্বর্ষের মাঝে সঙ্গীতের উতৎকর্ষতাঁর নিদর্শন পেলেও আমর! 
স্বরলিপির সঙ্কেতের সন্ধান পাই না। এই শিল্পকলা প্রায় খুঃ পৃঃ তিন হাজার বছর 
আগের অর্থাৎ বৈদিক যুগের 9 আগে বলে অনেকের ধারণ|। 


সুষ্ট পশ্চাগুকাল ঃ 

১। সরগম ভিত্তিক স্বরলিপি প্রথম দেখ! যায় ৫০০ খুষ্টাব্দ থেকে কিছু 
প্রাচীন, মতঙ্গের দ্বার। গ্রচারিত। এতে স্বাক্ষরের সাহাযো অর্থাৎ নরগ মপ 
ধন-র সাহায্যে গান ব। গত বোঝান হত। সা রা গ! ইঃ লিখে দীর্ঘত্ব ব 
স্থায়ীত্ব বোঝান হত। মতঙ্গ প্রণীত বৃহদ্দেশীতে মন্ত্র ও তার স্বর বোঁঝাবার 
কারণে কোন বিশেষ চিঞ্ ব্যবহার কর|। হত কিন। সেটি সঠিক ভাবে জান। যায় 
ন|। কারণ দুই একটি মন্ত্র চিহ্ন ছাড়। বৃহদ্দেশীতে আব কোন চিহ্ুই দেখ! যায় 
ন|। বৈধক যুগে সামবেদ গ্রভৃতিতে যে সব গানের কথা জান] যায়, সে সব 
আজ ৪৭ । 

»। অক্ষরচিহ্ছযুস্ত সরগম স্বরলিপি 2 হিন্দস্থানী ও কর্ণাটকী স্বর 
পদ্ধতির প্রসঙ্গে আমর। কুদিমিয়ামলীইয়ের পাথরে খোদ। স্বরলিপি অথে 
শিলালিপির কথ| বলেছি । এর বয়স ৭০০ খুঃ ধর! হয়। এখানে ন রগ ম 
প্রভৃতির সঙ্গে আকার ইকাঁর উকাঁর লাগিয়ে প্রত ও বিরুত ত্বর প্রকাশ করার 
নমুন! দেখ। গেলে 9 এটি সম্পূর্ন নয়, কাঁরণ তাল মাত্র। প্রভৃতির চিহ্ন এতে নাই। 

৩। তেরশে। খুষ্টাব্দের অল্প কিছু আগে শাঙ্গ দেবের আবিষ্কৃত উচ্চতর মানের 
স্বরলিপি আমর। দেখতে পাই । এটিও সরগম ভিত্তিক স্বরলিপি | স, রি, গ, 
ম-লঘুন্বর, সা, রী, গা, মাসগুরু স্বর, ম্বরের নীচে বিন্দুযুক্ত (সু) মন্ত্র শ্বর 


ও স্বরের উপরে দাড়ি যুক্ত ( স ) চিহ্ন দ্বার! তার স্বর বোঝান হত। সরি ইত্যাদি 

জোড়া থাকলে লঘু মাত্রক স্বর বোঝাত। স্বরের নিম্নে ভাষাক্ষর ন। থাকলে, 

যথা--রগ- ভাঁষ। বর্ণের অ-প্রয়োগ, বিলোপ বা টান । শাঙ্গ দেবের ম্বরলিপির 

তিনশো বছর আগেই তালের লঘু-গুরু মাত্র! বোঝাবার জন্য অবশ্ত | ১0০ প্রভৃতি 

চিহ্বগুলি আবিষ্কৃত হয়েছিল। এই রেখাদের মধ্যে আজ আমরা দণ্ড: |? বা! ধক 

রেখাটিকে দণ্ড মাত্রিক ম্বরলিপিতে "৪" এই অবগ্রহটিকে ভাতখগ্ডেজীর স্বরলিপিতে, 
৭ 


রর গীত-বাদ্ম্‌ 


০, শূন্য চিহটিকে বিষুদিগম্বরজীর স্বরলিপিতে ও আকার মাত্রিকে দেখতে পাই । 
শার্গ দেবের কালে আমরা প্রক্কত বা বিরুত স্বরের পৃথক চিহ্ন দেখতে পাঁই না। 

৪| পনেরশো! শতকে অর্থাৎ ১৪৫৬ খুষ্টাবে রাঁণ! কুস্ত শাঙ্গদেবের অনুকরণে 
প্রায় একই প্রকারের শ্বরলিপি প্রকাঁশ করেন ( সঙ্গীতরাজ__মহারাণা ঝুন্ত | হিন্ 
বিশ্ববিদ্যালয় নেপাল রাজ্য সংস্কৃত গ্রন্থমাল1-__৫ ) 


৫ | সতেরো শতকে সোমনাথ রাগবিরোধে (১৬০৯ খুঃ) বীণাবান্যের বিষয়ে 
8 
লিখতে গিয়ে কিছু অলংকাঁর চিহ্ন যোগ করেন (সূ 50 ) কিন্তু তবুও 


স্বরলিপি অসম্পূর্ণ ই থেকে যায়। জনক মেল ইত্যাদির সাহায্য ছাড় কোন স্বয়ং 
সম্পূর্ণ উন্নত ধরণের কেনি স্বরলিপি আমরা সে কালের কোন পুস্তকেই দেখতে পাই 
না । উনিশ শতকে ব্রিটিশ রাজত্বকালে বাংল! দেশেই প্রথম বিশেষ ধরণের স্বরলিপি 
আবিষ্কৃত হয়েছিল, যেগুলি জনক মেল প্রভৃতি ছাড়াই সম্পূর্ণ। নানা গ্রন্থ থেকে 
সাল তারিখ ও অবিষ্কারকর্ডার নাম আমর! যেরূপ পেয়েছি সেইরূপই লিখছি । 

৬। ১৮৮ সালে প্রথম তিন রেখার দগুমাত্রিক স্বরলিপি ক্ষেত্রমোহন 
গোস্বামীর এক্যতানে ব্যবহৃত হত বলে জানা যায় । 

৭। ১৮৬৭ খু্টাক, নোটেশন পাশ্চাত্যের অশ্করণে রুষ্ধূন বন্দোপাধ্যায় 
কর্তৃক প্রচারিত । ( বন্দৈকতান গ্রন্থ) 

৮। ১৮৬৮ খুঃ-তিন লাইনের রৈখিক-দগুমাব্রিক দ্বরলিপি__ 
“একতানিক শ্বরলিপি”--ক্ষেত্রমোহন গোশ্বামী কর্তৃক প্রকাঁশিত হয়। (বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদের সৌজন্যে সংগৃহিত ) 

৯1 ১৮৬৯ খুঃ-কষি ব! তির্যক মাত্রিক স্বরলিপি--“তত্ববৌধিনী” 
দ্িজেজ্জ নাঁথ ঠাকুর । তিন লাইন দণ্মাত্রিক পাকাপাকি ভাবে প্রকাশিত হল-_ 
(“সঙ্গীত সার”-_ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী )। 

১*। ১০৭২ খু-সংখ্যা ভিত্তিক স্বরলিপি-_-১- শুদ্ধ ম (অর্থে 
কোঁমল ম) ২ কড়ি ম (অর্থে তীব্র ম) ইত্যাদি পাশ্চাত্য ট্যাবলেচরের অন্নকরণে 
গঠিত। ( বন্কিমচক্্র__বঙ্গদর্শন )। 

১১। ১৮৭৩ খৃঃকর্ণাটক সর্গম ন্বরলিপিতে অব্যবহৃত লঘ্‌ স্বসের 
পরিবর্তে কমার (১) ব্যবহার কর। হয়েছিল। (17750015  ০?1001707 
10510 1১9 98010010015 ) এটিকে কর্ণাটকের, প্রাচীন পন্ধতির 


গীত -বাস্চম্‌ ৯৯ 


মেল ভিত্তিক স্বরলিপি বলা চলে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর স্বরলিপির ভিত্তির 
উপর নির করেই এটি রচিত হয়েছিল । কম! (১)-এক অক্ষরকাঁল। 


১২। ১৮৭৬ খুঃ_পরিশোধিত ও পরিবর্ধিত দণগুমাত্রিক স্বরলিপি-_ 
অর্থাৎ এক লাইনের দণ্তমাত্রিক শ্বরলিপি | ক্ষেত্রমোহন গোষ্বামী ৪ রাজ! সার 
শোরীন্দ্রমোহন ঠাকুর । 

১৩। ১৮৭৭ খুঃ__অমৃত সেনের ঘরাণাদারের| প্রকাশ করলেন হিচ্ী 
সংখ্য। ভিত্তিক স্বরলিপি । ০- ম, ১০ কড়ি ম-উঃ। 

১৪। ১৮৮০ খু কবিমাত্রিক স্বরলিপি নিয়ে আরও নৃতন গবেষণ। 
আরম্ভ করলেন শ্রীযুক্ত ছিজেন্্রনাথ ঠাঁকুর । অর্থাৎ কযিমাত্রিককে বিবতিত করা 
হয়েছিল | 

১৫। ১৮৮০ খুঃ_শ্ীফীত আন্লাঘারপুরে মারাঠি ভাস প্রথম স্বরলিপি 
প্রকাঁশ করলেন । ( আন্লাঘারপুরে স্বরশাস্্র ) 

১৬। ১৮৮৩-৮৫ খুঃ_ সার্গম স্বরলিপি অর্থাৎ আঁমরা যাঁকে বিন্দুমাত্রিক 
স্বরলিপি বলে থাকি । ইংরাঁজি টনিক সলফা স্বরলিপির অনুকরণে শ্রীযৃত কৃষ্্ধন 
বন্দ্যোপাপ্যায় এটি আবিষ্কার করেছিলেন। এটিকে বাংলা টনিক সল্গফ! বলা 
হয়! এই একই সময়ে আসাম গৌরীপুরের বাজা! গ্রভাতচন্্র বড়ুয়া ষ্টাফ 
নোটেশন কায়দার স্বরলিপি প্রচার করেন । 





বি 


১৭। ১৮৮৫ খু--রেখামাত্রিক স্বরলিপি প্রকাশিত হল। সা, রি, রে, গ, 
গ|, ম, মা, পা, ধ, ধ! নি, নী”বাঁর অক্ষরের রেখা! ও ড্যাস মাত্রিক 
স্বরলিপি বল। চলে । শ্রীযুক্ত! প্রতিভা দেবী (বালক ১১৯২) 


১৮। হিন্দী শ্বরলিপি প্রকাশ করলেন দুমাত্রিকের অচ্করণে ঘোলা বকষ। 
ঘিষে খার ঘরানার ধারক। (সূ, খড়, খ গড়, গ, মূ, ম-) প, পড়, ধ, নভ, নি, আ) 
( সঙ্গীত প্রকাশিক।) 

১৯) ১৮৮৮ খু জ্যোতিরিজ্রনাথ ঠাকুর, সংখ্য। মাত্রিক স্বরলিপির নবান 
সংস্করণ গ্রকাঁণ করেন । এটিও ছ্বাদশাক্ষর-_স, রে।, র, গে, গ, ১ মী, পঃ ধে|) দু, 
নো, ন, স্‌ নৰ রগ" ১ মাত্রা । (১২৯৫,--ভারতী ও বালক ) 

২০। ১৮৯১ খ্নু_ প্রথম আকার মাত্রিক স্বরলিপি জ্যোভিরিভ্্রনাথ 


১৬৩ গীত-বাগ্চম 


ক 


ঠাকুর আবিষ্কার করেন । এই ধরণের ত্বরলিপির ইমিই প্রথম প্রকাশক । সলর 
্গগমন্ধপদধঞন।? স। » ১ মাত্রা, সঁ চড়া ইঃ। 

২১। ১৮৯২--৯৩ গঃন দক্ষিণ ভারতে কর্ণাটক স্বরলিপির বিকাশ ঘটলে। 
পণ্ডিত বেষ্কটেশ শান্ীর প্রকাশে । এদিকে উত্তর ভারতের বাংলাদেশে তখন 
হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সরল। দেবী সংখ্যামাত্রিক স্বরলিপি নিয়ে নৃতন্ভাবে 
গবেষণ। করছেন । ১৮৯৩ আকা রমাত্রিক-জ্যোতিরিঙ্নাথ ঠাকুর কর্তৃক 
বিবতিত হল । ( তত্ববোধিনী ) 

২২| ১৮৯৭ খুঃ_অর্কারমাত্রিক স্বরলিপিকে পাক। করে পাঁজালেন-_ 
জ্যোতিরিক্দ্রনাথ ঠাকুর 

২৩। ১৯০০_-৪ থুঃ--তরুবোভ্ভিউরত্যাগৈয়র এব স্রব্বারাম দিক্ষিতার 
দক্ষিণ ভারতে করণ্ণীটক হ্বরলিপির বিকাশ সাধন করলেন । (5156019 ০৫ 
[1070191) 10510 ৮) 9210109020161)5 ) ₹-২ অক্ষর কাল, তারার 
স্বরচিহ্নে * বিন্দুচিহ্ন । মাত্রার অংশ বোঝাতে কষিচিহন (_-) এবং বিরুত স্বর 
বোঝাতে ইউরোপীয় 2০০10617651 45) ৮, ইত্যাদি ব্যবহার করেছিলেন । 

২৪। ১৯০৫ খ্বঃ-মাঁরাঠি পণ্ডিত বিষণুনারায়ণ ভাতথণ্ডের স্বরলিপি 
প্রকাশিত হল । 

২৫1 ১৯১০ খুঃ- মারাঠি পণ্ডিত বিষুদিগন্থর কতৃক ত্রি-রেখা ভিত্তিক 
স্বরলিপি প্রকাশিত হল । 

২৬। 5৯২৩ খুঃ_বেনারসের পর্িত স্থদর্শনাচাধের দার! হিন্দৃস্থানী 
সংখ্যাস্বারিক স্বরলিপির বাবহাঁর প্রচলিত হয়। (-_সঙ্গীত স্থদর্শন, পণ্ডিত 
নুদর্শনাচাঁধ- দেখুন ) 

২৭1 ১৯৩১ খুঃপ্ডিত বিষুদিগম্রের ত্রিরেখা স্থরলিপি-একরেখায়। 
(তার ছাত্রদের দ্বার বিবতিত ) 

২৮। ময়মনসিং গৌরীপুরের জমিদার আচার্য ব্রজেন্দ্রকিশোর রাঁয় চৌধুরী- 
স্বরদগুমাঞ্জিক স্বরলিপি 

২৯। সঙ্গীভশান্্ী স্থরেশচন্দ্র চক্রবর্তী বি, এল, মহাশয় কত জ্বরপদমাত্রিক 


স্বরলিপি 
৩০ ১৯৩৫-_৩৭ খুঃ কর্ণাটক কলামাত্রিক স্বরলিপি-র সরগম রোমান 


গীত-বাগ্যম্‌ ১০১ 


অক্ষরে তৈরী, এক যাত্রার চিহ্ন নাই। ৭) 1) 5) 00) 6০ ১ 'অক্ষরকাল 
5 টি ত্র ০০. ২ অক্ষরকাল। 
৩১। ১৯৪৪--3৫ সঙ্গীতীঁধ্যাপক শ্রীসত্যাকি্কর খন্দোপাশায় 'প্রবতিত 


রেখা-স্বারিক স্বরলিপি । 


৩২। ১৯৫৩ খুঃ_ডাঁঃ বিমল রায়, এম, বি, গ্রন্হিত প্রতীক স্বরলিপি-_ 
১৯৫৩, “সঙ্গীত” মাসিক পত্রিকা হাথরাঁস। 

বহু বক ইত্যাদির প্রয়োজন দেখ! দেওয়ায় সকল প্রকার স্বরলিপির উদাহরণ 
দেওয়া সম্ভব হল ন। বলে আমরণ একাস্ত হঃখিত । 

আকারমাত্রিক, দগুমাত্রিক ভাতিখগ্ডেজী ৪ বিষ্দিগন্ধরজীর স্গরলিপির পূর্ণাঙ্গ 
পরিচয় পথক ভাবে দেওয়া হল। উত্তর ভারতে বর্তমানে পণ্ডিত ভাহথগ্ডেজী ও 
বিষ্ণদিগন্থরজী 'প্রধতিত প্বরলিপি প্রায় সবত্র চলছে। বাংলাদেশে আকারমাত্রিক 
প্রধান ও দণ্রমাত্রিক ব্বরলিপিই বেশী ব্যবহৃত হয় বলে এই চার প্রকারের স্বরলিপির 
চিহ্ন এখানে দেওয়া হল। 

( এই প্রবদ্ধের অধিকাংশ পুস্তকই বলীয় সাহিতা পরিধৎ ও ন্যাশনাল 
লাইব্রেরীর মৌন সংগৃহিত) স্বরলিপি সম্বন্ধে বিস্তৃত লেখা মাসিক তৌর্ধত্রিকে 
শ্রীযৃত শচীন্দ্রনাথ মিত্র মহশিয় দ্ার। প্রকাণিত হয়েছুল। (তৌধত্রিক ) 


বিষুঃনারায়ণ ভাতখণ্ডেজী প্রণীত হিন্দুস্থানী স্বরলিপি পদ্ধতি £ 
খন স্বর£ঃ সারেগ নম পর নি। 

কোমল স্বর: রে" গ পধ নি। 
তীত্র স্বর ঃ (কড়ি) রা 

উদারার স্বর : খাদের স্বর মন্্রসঞ্চক সারে গম প ৭ নন 


চি 


মুদারা : মাঝের স্বর, মধ্য সপুক সারে গ যম প পর নি কোনও 
চিহ্ন থাকে না। 


গু পু ডি 
রা 


তাঁর বা ভার সপ্ঠক £ চড়ারম্বর সা রে গম পপ বন 


এক মাত্রার এক একটি স্বর :_-সা রে এইবপে আলাদ। ভাঘে লিখতে হৰে। 


১০২ গীত-বাছ্িম 


এক মাত্রার একাধিক ম্বর হলে একত্রে লিখতে হবে ও তলদেশে সপ এই 


চিহ্ন দিতে হবে । যথ|লাঙানিধনিধ গা সারে সারেগম 
৬০ শর্তে 2০ 


এক স্বর একাধিক মাত্রা স্থায়' হলে স্বরের পাঁশে ড্যাশ - চিহ্ন দিতে 
হবে। যথা, গ --, ম -- - প শি নু নল 

ক্রমান্বয়ে ২, ৩৩ ৪ মাত্র। বুঝাবে। 

গানের কোন অক্ষরকে যাঁদ একাধিক মাত্র! বোঝাতে হয়, তবে অক্ষরের 
টড য়।5 5551 য়। চার মাত্রাকাল স্থায়ী হবে। 


পর 5 অবগ্রহ চিহ্ন দিতে হবে 
1* ই সিকি মাত্রার মধো উচ্চারিত হয়ে অরে! কাল স্থায়ী 


মোং55৭। মে 


৯০ 





হবে । ূ 
স্পর্শ স্বর, কণ,, ব। ভৃষিক! বোঝা হলে স্বরের পানে উপরের 'দকে কোন 
স্বরের কণ. লাঁগে সেটি লিখ তে হবে 
মস র 

যথ|; গ গ. গ ইত্যাদি। 

স্বরলিপির মাঝে বক্র বন্ধনী থাকলে, বন্ধনীর মাঝের স্বরটি তার আগের 
ও পরের স্বরের সঙ্গে যুক্তভাবে এক মাত্রার মধ্যে বলে বুঝতে হবে। 

যথ। £ ( ম)-গমপম ইত্যাদি । 

চে 


মীড়ের ক্ষেত্রে হ্রের মাথায় ০ এইরূপ চিহ্ন দেওয়! হয় । 


উদ লি 


যথ।ঃ সাধ রেপ ইঃ 

তালের চিহ্ন : তালের ছন্দ-বিভাগ দাড়ি দয়ে পৃথক পৃথক ভাবে দেখান হয় । 

% দ্বার। সমের স্থান চিহ্নিত কর। হয়। ফীাকের ক্ষেত্রে ০ চিহ্ন দেওয়! 
হয়। সম চিহৃকে প্রথম তাল ধরে ও ফাকটিকে তালের বিশ্রাম স্থান ধরে 
তালের প্রতিটি বিভাগের পরিপ্রেক্ষিতে ২, ৩, ৪, ৫ গ্রুভৃতি সংখ্য। ব্যবহার 
কর হয়। ভাল চিহ্ৃগুলি তালের বিভাগের প্রথম বোল ব। প্রথম শ্বরটির নিচে 
রাখা হয়। যথ|ঃ 


মাত্র। সংখ্য। £ 








১ ২। ৩৪1৫ ৬1] ৭ ৮1৯ ১৩ | 
ধা 9 [ধিন্]ন ক[খি ন্[ন ক! 
১৫ 0 | ২ ৩ ( ০ 1. 











বিঝুঃদিশন্বর পালুক্করজী প্রণীত স্বরলিপি পদ্ধতি (পরিশোধিত ) 


শুনধস্বরঃ সারে গম প ধ নি 

কোমল স্বর £ রে গ্‌ ধু নদ 

তীব্র স্বর: (কডি) ম; 

উদ্দারার স্বর £ খাদের স্বর মন্ত্র সপ্তক সারে গ ম প ধমি। 


মধ্য সপ্তক: সা রে গ ম প ধ নি। মাঝের স্বর) 


] ] | ] ] | | 
তার সপ্তকঃ সারে গ ম প ধ নি। (চড়ারম্বর) 


এক মাত্রায় স্বরের তলদেশে এইরূপ চিহ্ন থাকে । সা রে। 
অর্ধমাত্রায় স্বরের তলদেশে এইরূপ ০ চিহ্ন থাকবে। সু! 
সিকি মাত্রায় স্বরের তলদেশে এইরূপ ২ চিহ্ন থাকবে । জর 
& মাত্রায় স্বরের নিয়ে এইরূপ ২ চিহ্ন থাকবে। স! 


কোন ম্বর যদি ১২ মাত্র। কাল স্থায়ী হয় তবে সেই স্বরের নিচে ড্যাঁশ ও পাঁশে 
বিন্দু চিহ্ন দেওয়। হয় । যথা, স1- ১২ মাত্র! । 


কোন স্বরের পাশে 9 অবগ্রহ চিহ্ন ও গানের বাণীর পাশে “০” শূন্য চিহন 
থাকলে যথাক্রমে সেই ম্বরের দীর্ঘ স্থায়ীত্ব ও বাণী অর্থে অক্ষরের স্থায়ীত্বকাঁল 
বোঝায় । যথা গ মর 5 5 ৪5 তোমারি ০০০। 


কণ, ব। স্পর্শ স্বর বুঝাতে হলে স্বরের পাশে উপর দিকে স্পর্শ স্বর লেখ! হয়। 


র ম 
যথাঃ সা গ ইত্যাদি 

তালের চিহ্ন £ তালের ছন্দ বিভাগ, অর্থে (বার ) তাল বিভাজক বা তাল- 
নিয়ামক রেখা অর্থাৎ দাঁড়ি দিয়ে ভাল ভেদ বুঝান হয়। 

সমের চিহ্ছে “১” সংখ্যাটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে । ফাঁকের বেলায় ষোগ চিহ্ন 


১৩৪ গীত-বাছ্াম 


+ ব্যবহার কর| হয়। সম ও ফাঁক চিহ্ন ছাড়া তালের অন্তান্ত ভাগগুলিকে 


মাত্রার সংখ্যা অনুযায়ী সংখ্য। দিয়ে চিহ্নিত কর! হয় । 
রি ঙ ৩ ৪ ৫ ৯১ 








মাত্রা সংখ্যা যথা! £ ধিন্‌ ধিন্‌ | ধাগে তেরেকেটে | তিন্‌ না 

ছাল বিভাগ মাত্রা 772 1:০০. ৮৮ 2 শা 
্ ৩ ৫ 

রী ৮ ৪ ভি তিনি ১২ 

কহ তা | ধাগে তেরেকেটে | ধি ন। | 








শা 0০0 ৩ ৬৩৩৩ দি _ | 
স্টঁ ৭) ৯১ 


আকা রমান্রিক 
শুগস্বরঃ সর গ যম প ধ ন। 
কোমলম্বর £ রলখ গলজ্ঞ প্ূলর্দ*গ ন-ণ 
কডিন্বর বা তীত্রঃ মন্ঙ্গ 
উদারার স্বর চিহ্ৃ_ন্বরের নীচে হসন্ত যথা £ স্‌ রু গর মূ প্‌. ধু. ন্‌ 
নুদাঁরার স্বরে কোনি চিহ্ন থাকে ন।। যথাঃ সর গ ম প ধ ন। 
তারার শ্বরের চিহ্ন স্বরের মাথায় রেফ। যথ।ঃ সর গযপর্ধন। 
এক মাতার চিহ্ন (আঁকার চিহ্ন )যথা £ এ, 
বথ।-- সান ১ মাত্রা । 
দুটি অথবা! ততোধিক স্বর এক মাত্রায় হলে যথা £ পলগাক ১ মএ। 
মপধা-১ মাত 
মপধন।-১ মাত্র 
ভটি বা ততোধিক স্বর আঁধ মাত্রীয় হলে যথা_-সরঃ-$ মাত্রা । 
সরগমঃ-ই মাত্রা! বুঝায় ইত্যার্দি। 
দেড় মীত্রীর চিহ্ন (১২) যথা-_সা:.- ১২ মাত্রা, সা:+গঃ ই মাত্রা দিলে দুই 
মাত্র! বুঝায় । 
কণ্‌ স্পর্শ বা ভষিকা £ মূল স্বরের উপরে কীপাঁশে ছোট আকারে স্পর্শ 
স্বরটি লেখা হয়। 


ম র 
যথা-গা জ্ঞা উত্যাদি। 


গীত-বাস্ম্‌ ১০৫ 
মীড় চিহ্নু_ম্বরের নিচে বসে । যথা--সামা, সাপা, সাধা। 
০ আর লা 


বিরামের চিহ্ন ও মাত্রার চিহ্ন একই শ্বরের গায়ে লেগে না খাকলেও হাইফেন 
বজিত হলে সেটি ভবে বিরাম- 11 


স্বরের মাথায় জোড় দাঁড়ি দেখলে বুঝতে হবে এখানে থেমে গানের অন্য কলি 
॥ 
ধরতে হবে অথব! গানটি শেষ হবে । যথাঃ গা। 


পুনরাবৃত্তি চিন্তে গুক্ষ বন্ধনী থাকে | যথ|_-(স র গ মা) এই অংখ দুইবার 
শাইতে হবে। 


পুনরাবুত্তির মধ্যে বক্র বন্ধনী চিহ্ত থ|কলে বন্ধনী মধ্যস্থিত স্বরগুলি পুনরাবৃত্তি- 
কালে বাদ দিতে হবে। 

যথ| :--1র গম (€(প প)1 ন ধ এতে গ্ন্চ বন্ধনীস্তিত অংশটকু 
দ্বিতীয়বার আবুত্তি করার সময় অর্থাৎ (প ধ) অংশটকু বাদ দিয়ে একেবারে 
ন্‌ ধ 'অংশটি ধরতে হবে। 

সরল বন্ধনী দিয়ে কোন স্বরের পরিবতন বোঝান হয়। এই পরিবন্তিত স্বর 
পুব শ্বরের মাথার উপর ব্রাকেটের মধ্যে রাখ। হয় । 


ৃ [মপা] 

ঘথা-! স। র| গা মা] অর্থাৎ স। র| গ| ম|গ! রা গা মপা। 

আবুত্তির শেষে একটি দণ্ড রাখা! হয়], প্রত্যেক কলির শেনে জোড়। [] (দণ্ড) 
দাড়িবসে। কলির শেষে আস্তায়ীতে ফিরতে হলে আস্তায়ীর যেগান থেকে ধরতে 
হবে তার আগেও এই যুগল দাঁড়ি অর্থে দণ্ড চিহ্ন ন্সান হয়। কন স্বরের মাথায় 
বন্দু চিহ্ন থাকলে স্বরগুলির প্রতোকটিকে পুথক ঝোকে উচ্চারণ করতে হবে। 

যথা-সা রা গা মা। 

কোন মূল স্বরের রেশ যখন অন্য স্বরে এসে দাড়ায় তখন শেমের শ্বরটি ক্ষুদ্রাক্ষরে 

ম 

মূল স্বরের ডান দিকের উপরে লেখা হয় । যথা-_ধ 

স্বরের নিচে গানের বাণী অথে অক্ষর না থাকলে স্বরের মাঝে হাইফেন বসে ও 


গাঁনের লাইনে অক্ষর স্থানে শৃন্ত বসান হয়। যথা-__ 
পধ। পমা গরা -গরা সা সা শা সা 
দ.১ বর এ০ ০০ ন আ ০ শে 
যদ্দি স্বরের নিচে গানের হসন্ত যুক্ত অক্ষর থাকে তবে স্বরের পরিবর্তে মাত 
বসান হয়। ী 
যথা--রা 7747 %। 
চ এ ণ ত্র 


১০৩ গীত-বাগ্যম্‌ 


তালের চিহ্ন : 

স্বরের উপর সমের চিহ্ে ১, ২, প্রভৃতি সংখ্যার মাথায় রেফ, চিহ্ন ব্যবহৃত 
হয়ে থাকে । যথা--১) ফাক বা খালি চিহ্কে ০ শূন্য ও অন্যান্য তাল চিন্তে 
যথাক্রমে ১, ২, ৩, ৪ প্রভৃতি সংখ্য। ব্যবহার করা হয়। 


দণ্ডমাত্রিক 
শুদ্ধ সাতটি স্বর-_-ন খগ ম প ধ নি। 
উদারার স্বরের চিহ্ন স্বরের নিচে বিন্দু_নি ধ প মগ স। 


মুদারার স্বর সহজ কোন চিহ্ন নাই_সখ গম পধ নি। 


তাঁরার শ্বরের চিহ্ন স্বরের মাথার উপর বিন্বু-স খ গম পপ নি। 
কোমল স্বরের চিহ্ন ত্রিকোণ। স্বরের মাথার উপর এটি বসান হয়। যথা 


4৯ ১ ১ £৯ £১ ৯ 
খ গ ধ ন এই চারটিন্বরই কোমল। কোমল রঃ অতি কোমল র 
৮ 


স্বরের মাথায় পতাঁক। চিহ্ন দিয়ে কড়ি ঝ। তীব্র স্বরকে বোঝান হয় । যথা_ম 
্বরের স্থায়িত্ব বুঝানর কারণে স্বরের মাথায় দণ্ড চিহ্ন বার! মাত্রা নিদিষ্ট করা 


] | || ॥॥ 
হয়। যথা ১ মারা স, ২ মাত্র।শ্স, ৩ মাত্রাস্স, ৪ মাত্রা-স ইত্যাদি 
ঞ) 
অর্ধ মাত্রায় স্বরের মাথায় চঞ্্র চিহ্ন 


১৮৫ 
সিকি মাত্রায় স্বরের মাথায় ভমরু চিহ-স ্ 
এক অষ্টমাংশ & মাত্রা বুঝাতে স্বরের মাথাস়্ নেত্র চিহ্ন বসান হয়! যথ।ঃ স 


লি 
স্বর কম্পন অর্থে গমক বুঝাঁতে স্বরের মাথায় গজকুন্ত চিহ্ন এইরূপ । যথা: স 
212 
যতবার গমক হইবে হ্বরের মাথায় ততগুলি চিহ্ন বসিবে । যথা: স মানে 
২ বার গমক। 


স্বরের নিচে সরল রেখ। দিলে আঁশ বুঝায় । যথা-_র্গমপ 
স্বরের নিচে ছুইটি সরল রেখ দিলে মীড় বুঝায় । যথা; রম 


স র 
কণ ব! ভূষিকা আঁকার মাত্রিকের মতনই | যথা : গ, ম ইঃ 
গাঁন বা গতের শেষে যুগল ছেদ চিহ্ন রাঁখা হয় । 


গীত-বাদ্যম ১৬৭ 


মুচ্ছনার ক্ষেত্রে তরঙ্গিত রেখ। চিহ্‌ ব্যবহৃত হয়। যথা সা! খ 
যেখাঁনে বিলদ্বিত গতিতে মুচ্ছন। যাঁয় সেখানে বিন্দু রেখা ব্যবহৃত হয়! 
যথাঃ খ গ 


ছেড় বাঁদনে ধন্গুশ্চিহ্ন ব্যবহার কর] হয়েছে । যথ| ২ ০ 
€' অবগ্রহ চিহ্নটি যতি বা বিরাম চিহ্ন। ম্বরের উপর এই চিহ্ন থাকলে চিহ্িত 
স্থানে বিরাম নিয়ে পরবর্তী অংশ ধরতে হয় । 
আকার মাত্রিকের মত এখানেও দ্বিতীয় বন্ধনী অর্থাত গুল্ফ বন্ধনীর (270 
1318০/50) মাঝের স্বরগুলি ছুইবাঁর গাইতে হয় । যথাঃ ঠগমপধ) 
দ্বিতীয় বন্ধনীর মাঝে প্রথম বন্ধনী (156 73180%456 ) থাকলে প্রথম বন্ধনীর 
মাঝের স্বরগুলি দ্বিতীয়বার গাইবার সময় বাদ দিতে হবে। 
প্রথমে তাল চিহ্কে মোট তিনটি চিহ্ন ব্যবহৃত হত । 
তালের চিহ্ন ঃ 
+ যোগ চিহু-্সমের চিহ 
০ শূন্য চিহৃ-ফাঁকের চিহ্ত 
১-সম 'ও ফাক ছাড়া প্রতিটি তালের ক্ষেত্রেই তাল বিভাগের প্রথম স্বরের বা 
গ্রথম মাত্রার উপর এই ১ সংখ্যাটি লেখা হত। বমানে সম ও ফাক চিহ্ন ছাড়া 
প্রতিটি তালের কয়টি করিয়া বিভাগ আছে তাহ! নিদিষ্ট করার কারণে ১, ২, ৩১ ৪ 
প্রভৃতি বিভিন্ন সংখ্যা, তাঁল বিভাজক চিহ্ন স্বরূপ ব্যবহৃত হয়ে থাকে । যথা 
১স্প্রথম তাল, ২-দ্বিতীয় তাল, ৩-তৃতীয় তাল, ৪-্চতুর্থ তাল ইত্যাঁদি। 
প্রাতিটি তালের বিভাগের মাঝে (8৪87) দড়ি অর্থে তাল বিভাঁজক ( তাঁল 
নিয়ামক ) রেখ! বাবহ্ৃত হয়ে থাকে । বিভিন্ন নামের তাল ভিন্ন ভিন্ন মাত্রাভেদের, 
সমষ্টিতে বিভক্ত থাকে | যথা 


তিন তাল £-_ 





অনিবদ্ধ গীত 


তালবন্ধন-মুক্ত রাগ আলাপ অথবা গীতকেই অনিবদ্ধ গীত বল! হয়। 

(ক) আলাপ 2 আলাপ শব্দটির অর্থ পরিচয় ব। জানাশুনা। রাগের 
আলাপের ক্ষেত্রেও অর্থ ঠিক একই । রাগের আলাপে আমরা প্রকাশ করি 
রাগের সঙ্গে আমাদের পরিচয় কতটা । কোন রাগ সম্বন্ধে জানাশুন। যত বেশী 
থাকবে, সেই রাগ সম্বন্ধে জ্ঞান যত গভীর হবে ভতই সেই রাগকে আমর। বিস্ত।/রিত 
ভাবে প্রকাশ করতে পারব । রাগের আলাপ পরিবেশন সহজসাধ্য নয়। 
একটি রাগের সঙ্গে দীর্ঘদিনের পরিচয়, তার সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান, অধ্যবসায় সহকারে 
তাঁকে বিশেষভাবে চর্চা করতে পারলে তখেই সেই রাগের স্তষ্ঠ আলাপ কর! 
সন্ভব হয়। 


'আলাপের কায়দায় প্রাচীন পন্থীর। ধুপদাঙ্গীয় আলাপই পশুন্দ করেন। 
আলাপে ফিকরাবন্দীর কায়দা, মুকীর ব্যবহার, ঠ$ংরীর চাল, ব| চটল তান 
প্রভৃতির ব্যবহার উচিং বলে বিবেচন। করেন না। কিন্ত আজকের দিনের 
আলাপে এসব নিয়ম সঠিক ভাবে মেমে চল| হয় ন। অবশ্য প্ুপদগায়কদের 
মধ্যে অনেকেই এখন৪ এ নিয়ম মেনে চলেন। অধিকাংশ যন্দ্রীরাই এ 
নিয়মের ব্যতিক্রম করে থাকেন। যন্ত্রের খাস (অথে দম ) কম বলে অনেকেই 
আলাপে স্বরের দীর্ঘস্ারীত্বের প্রতি বিশেষে ঝোঁক না দিয়ে মাধুষের কারণে 
আলাপে নানা চুল অলংকার ব্যবহার করেন, ৪ জোডে এসে তানের ব্যবহার 
করে থাকেন! কোন কোন ঘরাণার খেয়াল গায়কেরাণড গান আরস্ত করার 
পুবে অল্প বিস্তর চ্টুলাঙ্গের আলাপ করে থাকেন। খেম্নালীর। তাদের টিম 
গানে সুর বিস্তার জুড়ে রাগ সম্বন্ধে তাদের জ্ঞানের পরিচয় দেন ও নান। 
অলংকারে রাগটিকে মধুর ভঙ্গিমায় ভরিয়ে তোলেন। খেয়াল গানে গানের 
আগে আলাপের প্রয়োজন তাই অল্প । আলাপের প্রথম দিকে মুকী, ফিকরাবন্দীর 
কায়দা, চুল তান প্রভৃতি কোন কোন মতে দৃষ্ত হলেও যন্ত্রেরে আলাপে 
সৌন্দধ বুদ্ধির কারণে আজকের দিনের যন্ত্রীরা অনেকেই এগুলির ব্যবহার করে 
থাকেন। আলাপে এগুলির ব্যবহার প্রচলিত হলেও এদের বাবহাঁর সীমিত 
“থাকাই যুক্তিসঙ্গত। কাল-বিবর্তনে নানা পরিবর্তন আসে, তাঁকে মেনে নেওয়। 
স্বাভাবিক । পরিবর্তনের মাঝেই নূত্নের আগমন ঘটে সেটি ঠিক তবে 


গীত-বাস্ম্‌ ১০৯ 


পরিবর্তনের সুযোগে যথেচ্ছাচার ন। ঘটে সেদিকে বিশেষ ভাবে লক্ষা রাখতে হবে! 
যথেচ্ছাচার নিন্দনীয় । 
আলাপের অজ £ 

(১) স্থারীঃ বঙ্মানে আলাপ বিলম্বিত লয়ে আরম্ভ কর। হয়। 
সাধারণতঃ মধ্য সঞ্চকের ষড়জ অথব। রাগ প্রকাশক কোন একটি স্বর বা বাদী ম্বর 
থেকে আরম্ভ কর। হয়। আলাপের প্রথম অংশ অর্থে স্থায়ী বিভাঁগ বিলম্বিত 
রাঁখা হয় এবং মুদারার “” স্বর থেকে উদারার “ম” “প” পর্যস্ত গিয়ে এবং রাগ 
বিশেষে মুদারার “ম” “প” বা “ন” অথব বিশেষ ক্ষেত্রে তারার “স” স্বরটি 
প্যস্ত পৌছে আবার মুদারার “স” স্বরে ফিরে এসে স্থায়ী শেষ করা হয়। বল! 
বাহুল্য আলাপের প্রত্যেক কলির শেষে মুখড| বাঁজিয়ে কলিটি শেষ করা হয়। 

(২) অন্তর মুদারার “ম” বা “প” স্বর থেকে অন্তর। আরম্ভ কর। 
হয় এবং রাগ ধিশেষে তারার “র” “গ” “ম” “পণ” প্রভৃতি স্বরে পৌছে তারার 
“স” বা মুদ্রারার “ন” স্বরের উপর এসে দাড়ায় এবং সেখান থেকে নান! স্বর ঘুরে 
মুদারার “স” স্বরে ফিরে এসে মুখড| বাজিয়ে অন্তর] শেষ করা হয়। 

(৩) সঞ্চারী বা ভোগ £ অন্তরার পর সঞ্চারী হবে না ভোগাভোগ হবে 
এমব নিয়ে .কিছু মতভেদ রয়েছে । ভোগ কথাটির অর্থ বিস্তার করা। এবং 
সঞ্চারীর অর্থ গমনশীল কাজেই ভোগ বা! আভোগ কথাটি অধিকতর প্রযোজ্য 
বলে মনে হয়। যাই হোক এখান থেকেই আলাপের লয় ভ্রত হতে থাকে; 
গমক ও নান। অলংকারের বাবহারে, উদার1র ও মুদারার স্বর সংঘোগ ও 
স্বরবৈচিত্র্য গ্রদর্শনে রাগটিকে প্রকাশ কর! হয়। আবার একসঙ্গে রাগের 
আবিভাঁব ও (উিরোড়ীব প্রদর্শন করে তিন গ্রামে সংযোগ অলংকারের প্রয়োগ- 
চাতুধে, তিন গ্রামের স্বরবৈচিত্র্য দেখান হয়ে থাকে ও পরে মুদারার “স”-এ ফিরে 
এসে মুখড়। বাজিয়ে সঞ্চারী ব। ভোগ শেষ কর। হয়। নাঁমভেদ থাকলে উভয় 
তুকের কাঁজ একই ধরণের | 

(৪) আভোগ বা মুক্তায়ী ঃ টিম। আলাপের শেষ অংশ। এই অংশে 
রাগটির অলংকৃত রূপ তারার সপ্তক থেকে ধীরে ধীরে এক একটি স্বরে স্থিত হয়ে 
অবরোহী স্বরের সংযোগে মুদারার দিকে বিস্তৃত হয়। 

(৫) জোড় ঃ এবার জোড় বিস্তার আরম্ত হয়, এখানে আলাপের লক্গ 
দ্রুততর হতে থাকে । এথানে স্থায়ী অন্তরা মিলিয়ে জোড় বাজান হয় আবার 


১১০ গীত-বাগ্যম্‌ 


সুমিয়স্ত্রিত ভাবে স্থায়ীর জোড় ও অন্তরার জোড় পৃথক ভাবেও দেখান হয় । 
জোড় শব্দটির অর্থ পরিষ্কার বোঝা যাঁর না । মধ্যলয়ের সঙ্গে ক্রুতলয়ের সংযোগ 
ঘটায় বলে জোড বা স্থায়ী ও অন্তর! বিভাগের জুড়ি হিসাবে বাঁজান হয় বলে 
জোড় অথব1 জোড়া জোড়া স্বর বাজানর কাঁরণে জোড় সেটি বল! শক্ত । মধ, 
জোড়ের সময় লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে তারা গ্রামের স্বরের ব্যবহার অতি 
অল্প। সাধারণতঃ মুদার| ও উদ্দারার স্বর বিস্তারেই আবদ্ধ। জোড়ের সঙ্গে কিছু 
অলংকারও মাঝে মাঝে প্রযুক্ত হয় তখে মীড়ের কাজ এখান থেকেই মিটে যাঁয় | 
এটিকে আমর। মধ জোড় বলি। মধ জোড় সাধারণতঃ মুদ্রারার মধ্যস্থান থেকে 
আরম্ভ কর। হয়, অনেকে উদ্ারার ম্বর থেকে মধ জোড় আরম্ভ করেন। মধ 
জোড়ের পর আসে দ্রুত জোড়। 


দ্রুত, জোড় 2 সাধাবণতঃ পঞ্চম থেকে আরম্ভ করা হয় ও পরে তারার 
স্বরে বিস্তার চলতে থাকে | রাগ বিশেষে এসবের ব্যতিক্রম দেখ। যাঁয়। জোড় 
শেষে দ্রতলয়ে মুখড়া বাজিয়ে মুদদারার “স”-এ এসে জোড় শেষ করা হয়। 
গানের আলাপ এখানেই প্রায় শেষ হয় এবং যন্ত্রের দ্রুততম কাজগুলি আরম্ভ হয়। 
গায়কেরাঁও অনেকে যন্ত্রের অনুকরণে ক শ্বরের ব্যবহারে নান! ছন্দে তেলেনার 
বোলে অতিন্রত কাজ দেখিয়ে আলাপ শেষ করেন। 


ঝন্ধার, ঝার বা ঝাল £ জোড়ের পর আসে ঝালার কাজ । চিকারীর তারে 
ঘ] দিয়ে নান! ছন্দে ঝল! চলতে থাকে | ঝালার নানা প্রকার ভেদ রয়েছে। গুণী 
শিল্পীদের বাঁজন। শুনলেই তা বুঝতে পারবেন। নান! ছন্দ দিয়ে ঝালার শেষ 
দিকে বিভিন্ন বোঁল বাণীর বাবহারে লড়ি, লড়-গুথাও লড়স্ত প্রভৃতি ঝালার সঙ্গে 
বাজিয়ে আলাপ শেষ করা হয়। ঝালার সঙ্গে মৃদঙ্গের সঙগতে অনেকে তারপরন 
বাজিয়ে আলাপ শেষ করেন । 


(খ) আলাপ প্রাচীন প্রকার। 


প্রাচীন স্বস্থান ও স্থাপনাযুস্ত আলাপ £ বর্তমান আলাপে আমরা 
চারটি তুক দেখতে পাই। প্রাচীন কালের স্বস্থান আলাপেও চারটি বিশেষ 
স্থান থেকে আলাপের পদ আরম্ভ করার নিয়ম ছিল। তখনকার দিনে কঠিন 
ভাবে এই সব নিয়ম পালন করে চলা হত। এই চারটি পেগ নাম ছিল 
$১) মুখচাল, (২১ দ্যর্ধ, (৩) অর্থস্থিত, (9) ছিগুণ। 


গীত-বাস্িম্‌ ১১১ 


(১) মুখচাল বা! স্থায়-স্থান 8 এই স্থায় হল রাগের বাদীন্বরযুক্ত স্বরগুচ্ছ, 
এবং বাদীস্বর থেকেই আলাপ আরম্ভ করার নিয়ম ছিল। বতমানেও অনেকে 
বাদীস্বর থেকে আলাপ আরম্ভ করে থাকেন । বাদীন্বর থেকে সংবাদী স্বর পধস্ত 
মুখচাঁলের বিস্তার সীমিত থাকত । 

(২)' দ্বার্ধ স্বর 2 ছার্ধ স্বরটি ছিল সংবাদী স্বরের মত। এই স্বরটি স্থায়ের 
চতুর্থ স্থানস্থিত স্বর । দ্বিতীয় ভাগের আলাপ সেইভাবে মন্দ্র সপ্তকের বাদীর 
হিসাবে চতৃর্থ স্বর থেকে মধ্য সঞ্চকের সম্বাদী অর্থে বাদীর চতুর্থ স্বর পযন্ত 
বিস্তারিত হত। 

(৩) অর্ধ স্ছিত স্বর £ তৃতীয় ভাঁগের আলাপে অধস্থিত স্বরগুলিও ব্যবহৃত 
হত। এই অর্ধস্থিত স্বর বলতে দ্বর্ধ ও ছিগুণ স্বরের মাঝের স্বরগুলিকে বোঝাত। 
( যেমন বাদী স্বর “স' হলে তার অর্ধ স্বর “প' থেকে “না )। 

(৪) দ্বিগুণ আ্বর ৪ দ্বিগুণ স্বর অর্থে বাদীর অষ্টম স্বর অর্থাৎ দ্বিত্ব স্বর। 
অতএব দ্বিগুণ স্বর অর্থে সাধারণতঃ চণ্ডার শ্বরকেই বোঝায়। তৃতীয় ভাগের 
আলাপ তাই বাদীর অষ্টম স্বর পধস্ত বিস্তৃত করার রীতি ছিল। 


গর) আলাপ হ রামপুরের শ্ব্গীয় উত্তাদ ছম্মন খ। সাহেবের মতানুষায়ী 
আধুনিক আলাপের প্রকারভেদ । এঁদের ঘরে আলাপ চার ভাগে বিভক্ত। 

-। ক্লাগ আলাপ £ প্রথমেই রাগের গ্রহ স্বর থেকে আরম্ভ করা নিয়ম। 
গ্রহ অর্থে বাদী শ্বরটির বহুল প্রয়োগ কর। হয়। প্রথমে বাদী শ্বরের সঙ্গে 
অন্তান্য স্বরগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার কর হয় যাতে মব সময় রাগের আবির্ভাব 
প্রকাশিত থাকে । এইভাবে রাঁগকে আবির্ভাবযুক্ত রেখে এক একটি তুকে ভাগ 
করে আলাপ করা হয়। স্থায়ী তুকে তিন চার আবৃত্তিতে রাগের স্থায়ী শেষ করে, 
পরে অন্তরা দেখান হয়। অন্তরার পর আস! হয় সঞ্চারীতে; এটিও ছু-তিন 
আবুত্তিতে শেষ করে আভোগে আসা হয়। ছু-এক আবৃত্তি আভোগ দেখিয়ে 
আলাপ শেষ করা হয়। 

২। ন্প-সালাপ £$ রপ-আঁলাপে এক আবৃত্তি স্থায়ী ও এক আবৃত্তি 
অন্তরা দেখিয়ে, সঞ্চারী ও আভোগ পর পর এক এক আবৃত্তি দেখিয়ে আলাপ 
শেষ কর! হয়। কেবলমাত্র সাধারণভাবে র!গের বূপ দেখাঁন হয় বলেই এঁদের 
ঘরে এই ধরণের আলাপকে রূপ-আলাপ বলা হয়। 

৩। সম-আলাপ £ এটি বিস্তুত আকারের আলাপ । রাগ-আলাঁপের 


১১২ গীত-বাস্তম্‌ 


সকল কাঁজ বিস্তারিত ভাবে এবং তার থেকে আরও কয়েক আবৃত্তি বেশী করে 
দেখান হয়। এর পর নান অলংকার ও জোড় দেখান হয়। অর্থাৎ স্থায়ী, 
অন্তর, সঞ্চারী, আভোগ এই চার তুকের কাঁজ বিস্তৃতভাবে দেখাবার পর জোঁডে 
এসে আলাপ শেষ করা হয় । 

৪। থাই-আলাপ £ এই আলাপ প্রাচীন স্বস্থান ৪ স্থাপনাযুক্ত রাগ- 
আলাপের মতই । 


(ঘ) সেনী ঘরানার আলাপ £ বঙমানে সেনী ঘরাণাতেও তিন চার 
রকমের আলাপের পক্ষতির পরিচয় পাওয়া যাঁয়। আলাপ বিস্তারের কায়দার 
প্রভেদের কারণেই এদের ভিন্ন ভিন্ন নাম । 

১। বিস্তার আলাপ £ এই ধরণের আলাপকে ব্রাশ্স-আলাপও বল। 
হয়। এই আলাপে প্রথম থেকেই রাগ প্রকাশক সমন্ত স্বরের সাহায্যে রাগের 
রূপটি প্রকাঁশ কর। হয়ে থাকে । কোন স্বরকে কেন্ত্র করে এতে রাগের বাড়ত 
কর। হয় না। অথবা কোঁন স্বর বা স্বরগুচ্জের গণ্তী বেঁধে রাগের বিস্তার করা হয় 
না। রাগের বিস্তারে গমক, মী, আশ প্রভৃতি অলংকারের সামান্য বাবহাঁর কর! 
হয়। প্রাচীন রাগ-আঁলাপ পদ্ধতির সঙ্গে সঠিক শিল নাই। সেনী ঘরের 
আাঁওচার আলাপ থেকে এটি বিস্তৃত বলেই এর নাম বিস্তার আলাপ রাখ! হয়েছে । 

২। আওচার আলাপ £ এই ধরণের আলাপকে সম-আলাপও বল। 
হয়। 'এই আলাপে বিস্তারআলাপের মত রাগের বিস্তৃতি বা বাড়ত দেখান 
হয় ন|। কেবলমাত্র রাগের রূপ প্রকাশক বিন্যাসে রাগটিকে প্রকটিত করা হয়। 
এটি পরিুর্ণান্গের আলাপ নয়। চলতি কথায় খোটা আলাপ বলা হয় । কগ্রে 
কোন গান ব| যন্ত্রে কোন গতকারী করার আগে এই ধরণের আলাপ করে সামান্য 
ভাবে রাগের পরিচয় দেওয়া হয়। 

৩। কয়েদ-আলাপ £ কৈদ শবের অর্থ কারারাস বা বন্ধন.। আলাপের 
ক্ষেত্রে এটি শ্বর-বন্ধন অর্থা২ কোন স্বরকে কেন্দ্র করে রাগের আলাপ আরম্ভ 
কর। হয়। সাধারণতঃ “স” অথব বাদী ত্বরকে কেন্দ্র করেই আলাপের বাড়ত 
কর| হয়। কয়েদ আলাপের বিস্তারে প্রথমে ছোট ছোট স্বরগুচ্ছের গণ্তী থেকে 
ক্রমাগত বড় বড় বিস্তারে কেন্দ্রীয় স্বরটিকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা এর, অপর 
এক বৈশিষ্ট) | প্রাচীন কালের রূপক-আলাপের সঙ্গে অনেকে এ জাতীয় আলাপের, 
তুলন! করে থাকেন, এবং দেই কারণে একে ন্ধপক-আলাপও বল! হয়। 


গীত-বাছাম ১১৩- 


সি 


৪1 বন্ধান-আলাপ £ বন্ধান আলপকে বাঁধি আলাপ বল! হয়। বন্ধান 
শব্দটির অর্থ বাঁধা । তাই বীঁধি স্বরধিস্তার দিয়ে এই আলাপে রাগের বূপকে প্রকাশি 
করা হয়। এই বাঁধি তান দিয়ে রাগের রূপপ্রকাঁশ করার সময় লক্ষ্য রাখতে 
হবে যেন প্রতিবিস্তারেই রাগটিকে চেন। যায়, এবং এইভাবে বাঁধি তান বিস্তারের 
পরিধি বাড়িয়ে ঘরাণাগত বন্দেজী বাঁধি তানের কায়দায় রাগের আলাপ কর। হয় । 

(ড) সঙ্গীত রত্বাকর মতে প্রাচীন আলাপের নিয়ম । 

বাগালাপ 2 যে আলাপে শাস্ত্রোক্ত রাগের দশটি নিয়মকে মেনে রাগকে 
বিস্তারিত কর! হত, আগের দিনে তাকেই রাগালাপ বলা হত। এই আলাপে 
স্ষরিত, কম্পিত প্রভৃতি গমকের ব্যবহারও ছিল। রাগের স্থুল আলাপকেই 
বলা হত রাগালাপ। (রাগের দশবিধ নিয়ম দেখুন । ) 

বূপকালাপ £ এই আলাপে রাগের রূপকে ছোট ছোট ভাগ করে দেখান 
হত। রাগালাপের নিয়মেই আলাপ চলতে] তবে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে 
রাগের ক্ধপ প্রকাশ কর। হত । 

আলপ্তি 2 একাদশ শতাব্িতে সোমেশ্বর লিখিত মাঁনসোলাস নামক গ্রন্থে 
আমরা আলপঞ্তির কথা পাই । সঙ্গীত রত্বাকরে বিস্তৃত বিবরণ তেরশেো৷ শতাব্দী 
থেকে পাঁওয়। যাঁয়। রাগকে বিশদভাবে ফুটিয়ে তোলা হত এই আলগ্ি 
আলাপে । নানাভাবে বিস্তার করে রাগের বেচিত্র্য দেখান হত। রাগালাঁপ 
€ বূপকালাপের সমস্ত শিয়ম পালন করার পর মারও বিস্তৃতভাবে রাগকে প্রকাশ 
করা হত এই আলাপে । 

চে) নগমাঁতে আসরফীর লেখক মহম্মদ রজ্জা তার গ্রস্থে চার প্রকার 
তানের অর্থাৎ বিস্তারের কথা লিখেছেন । (১) অস্থাই বরণ £ 'স” থেকে 
আরম্ত করে খাদে গিয়ে মাঝের মধ্যম পঞ্চম পর্যন্ত নিয়ে স্থায়ীর মত, একটি 
চক্র তৈরী করা। (২) সঞ্চাই বরণ : অস্তরার মত তারার স পরধস্ত যাঁয়। 
(৩) আভোগ বরণ £ খাদ মাঝের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং মাঁঝের ম, প, ধ 
প্রভৃতি থেকে আরম্ভ করার নিয়ম । (৪) ঝুলতি বরণ: যে কোন স্বর থেকে 
বিস্তার আরম্ভ করা হয় । প্রাচীন আলাপের ক্ষেত্রে৪ এই বিভাগ ব্যবহৃত হয়েছে 
এবৎ নগমাতের লেখক হিন্দুদের প্রাচীন স্বস্থান আলাপের বিভাগই এ ক্ষেত্রে 


ব্যবহার করেছেন । 


নিবন্ধ গান 


বিভিন্ন শৈলীর বা প্রকারের মাত্রাযুক্ত ছন্দবদ্ধ তাল লয়ের গানকেই নিবন্ধ 
গীত বলা হয়। 

গ্রাচীন কালের তালবদ্ধ গীতে আমরা প্রবন্ধ, বস্ত, রূপক এবং সালগ-নুড় 
প্রভৃতি প্রবন্ধের নানা বিভাগের বিষয় জানতে পারি। প্রবন্ধ গীতে পাঁচটি 
তুকের নাম পাই। তুক গুলিকে বলা হত ধাতু । পরিভাষ৷ পরিচয়ে ধাতুর 
বিভাঁগের কথ! বল! হয় নি। ধাতু বিভাগে পাঁচটি ধাতুর নাম উদদগ্রাহ, গ্রুব, 
মেলাপক, অন্তর ও আভোগ । 

(১) উদদগ্রাহ £ এট রাগের প্রথম অংশ বিশেষ । রাগটি কিরূপ সেটি বোঝা 
যায় এইরূপ প্রথম অংশকেই উদগ্রাহ বলা হয়। 

(২) প্রবঃ গানের টি চরণ অর্থে পদ থাকলে সাধারণভাবে দ্বিতীয় 
চরণটিকে বল! হয় ধ্ুব। প্রুব, উপদগ্রাহ, স্থায় এই তিনটি শব্ধ প্রায় একই 
অর্থবাচক। যদিও স্থায় বলতে বর্ণ বিশেষকেও বুঝায়। 

(৩) মেলাপক £ উদ্দগ্রাহ ও ঞ্বকে মিলিত করার কাপণে এর নাম 
খেলাপক | এটি রাগের খাদের অংশ থেকে মধ্য সপ্তকের খাদীস্বর পর্যস্ত আস 
এবং বাদী স্বরে এসেই এটি শেষ হয়। 

0) অন্তর £ সাঁলগ-স্থুড় প্রবন্ধে এটির ব্যবহার ছিল। 

(৫) আভোগ : গানের শেষ চরণ বা! অংশই আভোঁগ নামে পরিচিত ছিল 
এখন বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন গীত-শৈলীর কথাঁষ আসচি। 


গ্রপদ্দ 


পল্প কোরকের প্রতিটি উল্লসিত পাঁপড়ির বিকাশে পঞ্মটি ষেমন ধীরে ধীরে 
সৌন্দরধ্য স্যমায় ভরে ওঠে, ঞ্রুপদে রাগের প্রতিটি বিস্তারিত কলিতে তেমনি 
ফুটে ওঠে ধীরে ধীরে তার রাঁগরূপ। ক্ুপদ ধীরপদী, খেয়ালের মত জোয়ারের 
বেগ বা ধুরীর মত চপলতা তাতে নেই। নান! কায়দার তান, টগ্গার দানা, 
বা ঠুরীর মিশালি মসলা তার নেই। ফ্রুপদ্দ ধীর গমভীর-_ধ্যনিস্তিমিত, অচঞ্চল, 
অস্তমুখী সম্পদে ভরা1--শাস্ত, সংযত, সংগীতের লমাহিত মুতি। এ এক 
বিরাটি সৌধ, ধার অস্তঃপুর থেকে জন্ম নিয়েছে বহুপ্রকারের গীত-শৈলী । 


গীত-বাগ্যম্‌ ১১৫ 


ঞ্পদের আর একটি নাম ফ্রবক। জান। যায় ঞ্রব-প্রবন্ধ থেকেই পদ 
'এসেছে। সঙ্গীতের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে আমর! সালগশ্ড় প্রবন্ধের নাম 
পাঁই। প্রায় আটশো। বছর আগে এই সালগন্থুড় প্রবন্ধ প্রচারিত ছিল এবং 
ধরব-প্রবন্ধ সালগস্ড় প্রবন্ধের প্রধান বিভাগরূপেই বিরাজিত হত। সালগন্থুড় 
প্রবন্ধের বিশেষ কায়দা অবলম্বন করে কফরব-প্রবন্ধ নাম ভেদে গ্রুবক, প্বপদ ব। 
ধ্ূপদ নামে জন্মগ্রহণ করে । তেরণো! খুষ্টাব্দে বর্তমানে প্রচলিত ধপদকে পাচ্ছি 
না। তখন ছিল নিবদ্ধ গীত যাঁর মধ্যে প্রবন্ধ রূপক প্রভৃতির নাম পাঁওয়। যায়। 
পনেরশে! খুষ্টাব্দের শেষভাগ থেকে ঞ্ুপদ একটি নিদিষ্ট রূপ গ্রহণ করে বলে 
জানা যায়। এই সময় থেকে এর প্রাচীন বৈশিষ্ট্যের কিছু রদবদল ঘটতে থাকে) 
এর তুক ও তালের নামেরও পরিবত্তন ঘটে এবং চারণ-গীতি গ্রুবপদার কিছু 
কায়দা সে গ্রহণ করে। 

অনেকের মতে গোয়ালীয়রের রাঁজা মাঁনসিংহ তোমরই ঞ্বপদের অর্থাৎ 
ফপদের আগ । ইনি ঞ্ুপদের ভাষা চলিত শব্দে ও সরল বাক্যে রচনা করে 
এর প্রচার ও উন্নতির বিশেষ চেষ্টা করেন । 

শ্রাযুত রাজ্যেশ্বর মিত্র মহাশয়ের লেখা “মুঘল ভারতের সঙ্গীত চিন্তা” বইটিতে 
(গীত সম্বন্ধীয় বিবরণ পৃঃ ৫৩৫৪) তিনি লিখেছেন : রাগ দর্পণকার প্রথমে 
রাজ।-মানকে দ্রুপদের রচয়িতা বলেছেন। ক্রপদ-__উদদগ্রাহঃ মেলাপক, ধুয়া ও 
আভোগ এই চার কলিতে নিবদ্ধ হত । বখশ, মামুদ্, কিরণ ও লোহঙ্গ প্রমুখের 
সাহায্যে এই গীত-পদ্ধতি রচিত হয়েছিল, এই রচনা অতি উত্তম ছিল। এধপদের 
দুই প্রকার পদ্ধতির কথা! এখানে লেখা হয়েছে। 

“প্রথম শ্রেণীর ঞুপদে, রাগ ও গীত মার্গ পদ্ধতিকে অবলম্বন করে রচিত। 
অপরটিতে রাগ সঙ্গীত অল্পতর হলেও রচনার সংগঠনে শৈথিল্য ঘটেনি এবং 
এই জাতীয় সঙ্গীত লোকে দেশীয় বা দেশওয়ালী ভাঁষায় গেয়ে থাকে 1৮০, 
“দ্বিতীয় পর্যায়ের পদে গায়ন বৈশিষ্ট্য গায়ক নিজেই প্রদান করেন। এই 
কারণে উক্ত সন্মেলমে যে গীত সংগঠিত হয়েছে সেটি দেশী ও মার্গ উভয়ের 
মিঅণে প্রস্তুত । সবকিছু থেকে লামান্য সামান্ত গ্রহণ করে এই বিস্ময়কর গীত 
স্ষ্টি হয়েছে । সত্যি কথা বলতে কি রাজার নিজের আমলের গায়ক সম্মেলন 
থেকে বর্তমান কাল পর্যস্ত প্রায় ছুশো বছর অকিক্রাস্ত হয়েছে তথাপি নেই 
প্রতিষ্ঠার গৌরব অক্ষুন্ন রয়েছে ।৮*---**"দেশী ভাষায় অচ্ঠিত পদ সময়ানগসারে 
বা স্থানাহুসারে খরোড়া (সৎ উপু্ণ ভাষায় ) ভাষায় গাওয়া হয়। দেশীয় প্রথায় 


৯১৬ গীত-বাচ্িম্‌ 


অনুষ্ঠিত পদ গোয়ালীয়র থেকে আকবরাবাদ (অর্থে আগ্রা) ও বারী অঞ্চলে 
প্রসারিত। উত্তরে মথুরা পর্যস্ত এর মীম৷। পূর্বে এটোয়া, দক্ষিনে উন্ছ এবং 
পশ্চিমে ভুমাঁও ও বয়ান! পধন্ত এর সীম নিদিষ্ট ।” “রাগ দর্পণকার” ফফিরুল্লা 
সাহেব তানসেনকে “আতাই” বলেছেন । তথন অন্তান্ত সঙ্গীত সম্প্রদায়ের গুণীর! 
তানসেনের শ্রেষ্ঠব স্বীকার করতেন না। দেখা যায় এই সময়ে তানলেনের প্রভাবে 
রাজা মান বথশু প্রভৃতি ধুপদীদের রচিত গান ও তাদের ঘরাণাগত চাল লোপ 
পেতে থাকে । ভার ধারণ। এতে সেণী ঘ্রাণার অন্তান্ত শিষ্যদের হাত ছিল। 
যে কারণেই হ*ক পরবতীকালে তাঁনসেনের প্রাধান্ত প্রায় সকলেই স্বীকার 
করেন। ফকিরুল্লা সাহেবের কথায় কিছুটা সত্য থাকতে পারে কারণ সম্রাটের 
আশ্রিত লোকের প্রভাব যে বেশী হবে এতে সন্দেহের অবকাশ মনেই । তাঁনসেনের 
ঞধ্পদে গান আরস্তের পূবে আলাপের রীতি ছিল, গান, তিন চার তুকের 
হত এবং গানের স্থায়ী ও অন্তরায় গমকী বিস্তার থাকত । তাঁপ আগের প্রাচীন 
গ্রচলিত পদ্ছতির মত গ্রুপদে ছুগুণ তিনগুণ দেখাবার রীতি ছিল তবে চপল 
লয়কারীর কাজ কম ব্যবহার করা হত। রাগের অন্তকুলে বাণী ও ভাবের 
অনুকূলে তালের ব্যবহার ছিল। অলংকার ও গমক প্রভৃতির ব্যবহারও সীমাবদ্ধ 
ছিল। বর্তমান দিনের ঞ্ুপদে অবশ্যই কিছু তারতম্য ঘটেছে কিন্তু গ্রধানত 
তানসেনের ষ্টাইলই বজায় রয়েছে । 

পদের বাণীতে আমর। দেবতাঁদের লীল। বিষয়ক ধণনা, রাজা ব। গুণী 
ব্যক্তির প্রএংসা, যুখেপ বিষয়, না ও রাগের বর্ণনা, প্ররাতর বণনা প্রভৃতি 
এবং কচিৎ নর নারীর আকুতি প্ররু।ত ও প্রেখ-বৈচিজ্যের বণনা দেখতে পাই । 
গোয়ালীয়র, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানেই ঞ্ুপধদেপ খিতার, তই বাণীতে হিন্দী 
ও শুদ্ধ ব্রজতাষার শব পাওয়া যায়। সং উদ্দ, ভাষাতেও ঞ্রুপদ রচিত হত, 
এবং সংস্কৃত ভাষায় রচিত ধ্্পদকে মার্গ রীতির ঞুপদ বলা হত। চৌতাল, 
আড়াচৌতাল, পটতাল, তিনতাল, ব্রদ্মতাল, শূলতাল প্রভৃতি প্রান তালগুল গ্ুপদে 
ব্যবহৃত হত। মাঝে মাঝে তেওড়া, ঝাঁপভাল প্রভৃতির নিদশণ ও দেখতে পাওয়া 
যাঁয়। বওমানে ঞ্ুপদে তাঁলের কায়দায় ধামারের বাট, বাটোয়ারা ও নে ওয়! হয়েছে। 

প্রাচীন ঞ্রুপদে ছয়প্রকার ধিভীগের কথা শোনা যায়, (১) গীত ও (২) 
সঙ্গীত-_-এদের ব্যবহার বঙমানে লুপ্ত । (৩)* ছন্দ--এই রাতির গানের মধ্যে 
“ছন্দ' শবের উল্লেখ থাঁকে | (৪) যুগ্ললবন্দ__দুইজনে একসঙ্গে গান করার রীতি । 
(3) ধারু-_এই জাতীয় গীতে ধারু শব্দের উল্লেখই বৈশিষ্ট্য | 


শ্বীত-বাম্‌ ১১৭ 


গ্রপদের বাণী : ঞ্ুপদ গানে চার রকমের বাণীর ব্যবহারের কথা শোন। 
যায়। প্রথম, গওহার, দ্বিতীয়, নওহার, তৃতীয়, ভাগুর, ও চতুর্থ, খাগ্ডার। 
ঞ্ুপদের এই বিভিন্ন গীত-পদ্ধতির (5015) ঘরাঁণার প্রচলন-কর্তার নাম এবং 
কীভাবে এদের জন্ম মে বিষয়ে মতভেদ খেখা যায়। আমর! প্রথমে বাণী শব্টির 
কথা বলছি, পরে ঘাঁণার কথায় আসবো | সঙ্গীতে এই শব্দটির প্রচলনের সাল, 
তারিখ এবং কী অর্থে এটি ব্যবহৃত হ*য়েছিল তা সঠিকভাবে জান যাঁয় না, 
কারণ কোন প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থেই এ সম্বন্ধে কিছু পাওয়া যাঁর না । মুশলিম 
যুগের শেষ দিকে শব্দটি ঘরাণাদার গায়কদের মুখে মুখে প্রচারিত হতে শোনা যায়। 
বাণী শবটির অর্থ আমর! তিনরকম ভাবে কল্পনা করতে পারি যাতে আমর! এর 
আভিধানিক অর্থের সঙ্গে শবটির মিল দেখাতে পারি । 

(১) বাণী--ভাষার সাঙ্গীতিক রূপ । কোন বিশেষ দেশের ভাষা ও উচ্চারণ 
ভঙ্গিমা যেটি সেই দেশের গানে ব্যবহৃত হত; যেমন গোয়ালীয়রের ভাষায় 
রচিত ও সেই ভাষাঁর বাচন ভঙ্গিকে আমর! গোয়াঁলীয়রের বাণী বলিতে পারি । 

(১) বাঁণী-_পবটি বান্‌ শব্দের অপভ্রংশ, যার মানে প্ররুতি বা ঢং ( ষ্টাইল ) 
এই অর্থে গোয়ালীয়রের গান গাইবাঁর পঞ্ছতিকে আমর! গোঁয়ালীয়রী বাণী 
বলেই মনে করবে । 

(৩) বাণী- বর্ণ শব্দের অপভাঁষা এই বাণী। সঙ্গীতে বর্ণ বলতে আমর! 
“গীতক্রিয়া” অর্থে গানের বিস্তারিত রূপাঁয়ণ লে মনে করতে পারি। সোজা 
কথায় কোন দেশের গানের বিস্তার বৈশিষ্ট্কে আমর। বাণী বলতে পারি । যেমন 
থণ্ডার নামক স্থানের বিস্তার বৈশিষ্ট্যকে আমর! খণ্ডার-বাণী বলতে পারি। 

আমাদের ধারণ! যে বাণ শব্দটি থেকেই বাণী শব্দটির ব্যবহার সঙ্গীতে এসেছে। 
কোন স্থানের গাইবাঁর ঢং (5016 )-কেই বাণী বলা হয়। 

অনেকের ধারণ যে মুসলিম যুগে যে চার রকম বাণীর প্রচলন হয়েছে 
সেটি তানসেনের কাল থেকেই চলে আঁসছে। “মাঁদনূল মৌসিকী” গ্রন্থে লেখা 
আছে--তানসেন, নৌবাঁৎ খাঁ, বুজচন্দ, ও শ্রীচন্দ এই চারজনই চারবাণীর স্ৃষ্টি- 
কর্তা । তাঁনসেনের নিয়লিখিত গানটি প্রমাণ করে যে এই ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল। 
“বাণী চারেকে বেওহার শুন লিজে হো] গুণীজন” * যখন আমরা খণ্ডার ও ডাগুর 


* সঙ্গীত চক্রিকাঁগোপেশ্বর বন্দোপাধ্যাক্স, ' রধীজঞ ভারতী গ্রকাশন--১৩৭৪, পৃ ৪৩+ 
€ভুঁপালী চৌতাল--তানসেন ) রি 


১১৮ গীত-বাছ্যম্‌ 


বাণী খগ্ডার গ্রাম ও ভাগুর গ্রাম থেকে উৎপত্তি বলি, আবার সেখানেই গৌরহারের 
বেলায় বলি গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ সৃষ্ট ও নৌহাঁরকে সিংহের লম্ফণ গতির সঙ্গে তুলন! 
করি সেখানে আমর] ভূল করিন। কী? বাণী যখন কোন বিশেষ বিশেষ স্থানের 
সঙ্গে জড়িত তখন সব বাঁণীই কোঁন ন! কোন স্থান থেকে উৎপন্ন বলাই উচিৎ । 
আমাদের মনে হয় গোরহার বাণীটি এসেছে গোয়ালীয়র থেকে, খাগুর রাজ- 
পুতান। প্রান্ত থেকে এবং ডাগুর ও নৌহার পাঞ্চাব প্রাস্ত থেকে। পাঞ্জাবে 
এরকম নামের ছুটে! গ্রাম আছে সম্ভবতঃ এই গ্রামের নাম থেকেই এই বাঁণীর 
উৎপত্তি । 

ধপদ গান বহুকালের, স্থতরাঁং বাণীগুলিও যে প্রাচীন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ 
থাঁকা উচিৎ নয়। খাঁর শ্রদ্ধা, ভিন্না, বেসরা, গৌড়ী প্রভৃতির সঙ্গে এই বাণীগুলির 
তুলনা করেন তার। ঠিকই বলেন বলে আমাদের ধাঁরণ1। রাগের প্ররুতি ও 
চলন হিসাবে বিচার করলে আমরা দেখতে পাই দরবারী, কল্যাণ প্রভৃতি রাগ 
গোরহারেই প্রশস্ত । সারঙ্গ, খট, প্রভৃতিতে খাগুারের চলন, ভূপালী, মারবাতে 
ডাণ্তরের চাল এবং কামোদ, শংকর! প্রভৃতিতে নৌহার বাণীর ভাব প্রকাশিত। 
রাগের গতি প্ররুতি থেকে বাণীর ব্যবহার এসেছে একথা ভাবাও খুব অসঙ্গত 
হবে না। 

এখন প্রতিটি বাণার উৎপত্তির সম্বন্ধে যেসব মত প্রচলিত, সেগুলি বলছি। 

€১) গওহার কে) প্রাচীন ভিন্ন জাতীয় গীতি পদ্ধতির অনুকরণ 
(৭) তানসেন গোঁড়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন বলে তার প্রবর্তিত বাণী হিসাবে এট 
গৌঁড়হার, গওহর, গণ্রার বা গোঁবরহাঁব নামে প্রচলিত। (গ) নায়ক কুন্তন 
দাসের বংশ থেকেই এই চালের প্রবঙ্ন। (ঘ) স্থান হিসাবে গোয়লীয়র 
থেকে উৎপন্ন । (৬) গীত পদ্ধতির চাল ধীর ও শাস্ত প্রকৃতি বলে দরবারী, 
কল্যাণ প্রভৃতি রাগের চাল থেকে উৎপন্ন । 

€২) নওযহার (ক) প্রাচীন বেদূর। জাতীয় পদ্ধতি জাত। খে) নওহার 
গ্রাম নিবাসী শ্রীচন্দ প্রবর্তিত। (গ) নবরসের একত্র মিলন ঘটানর কারণে 
নবহার বা নওহাঁর | (ঘ) হিন্দী 'নাহর” শব্ের অর্থ সিংহ। সিংহের গতির 
মত এই পদ্ধতির গাঁন ভ্রুত লক্ষন ( অর্থে ছুট ) যুক্ত বলে ধারণ! কর! হয়, এটি 
নাহর শব থেকে এসেছে । (ঙ) অনেকে স্বজান খাকে এর প্রবর্তক বলেন। 
(5) কামোদ, শংকর প্রভৃতি রাগাহুসারী । | 

(৩) ডভাগুর (ক) প্রাচীন শুদ্ধা জাতীয় পদ্ধতির অগ্নকরণ। (থ) 


গীত-বাছাম্‌ ১১৯ 


ডাঁগুর গ্রাম নিবাপী বৃজচন্দ্র প্রবর্তক । (গ) ভাগুর ঘরাশাঁর হরিদাস ভাগুর 
প্রবর্তক। (ঘ) পাঞ্জাব প্রাস্তের ডাগুর গ্রাম থেকে উৎপন্ন । (ড) ভূপালী, 
মারব প্রভৃতি রাগের চালি থেকে জন্ম নিয়েছে। 

(৪) খাণগ্ডার বাণী-_(ক) প্রাচীন গৌড়ী জাতীয় পদ্ধতির অন্রকরণ। 
(খ) খাণ্ডার গ্রাম জাত। অনেকের ধারণ। এই স্টাইলে রস্মভাব প্রকাশিত হয় 
ও স্বরগুলি কাটা কাটা ভাবের হয়। (গ) সার", খট প্রভাত রাগের চাল-জাত। 


গ্রুপ ঘরাণ। 

১। গৌয়ালীয়র ঘরাণাঃ প্রথমেই গ্োয়ালীয়র ঘরাণার উল্লেখ 
প্রয়োজন । এটি তিন ভাগে বিভক্ত । (ক) রাজা মাঁনসিংহকে এর প্রবর্তক 
বল! হয়। প্রবন্ধাদি প্রাচীন গীত শৈলী অবলনে ইনিই ধপদ প্রচলিত করেন। 
মাঁনসিংহের দরবারে 0১৪৮৬ থেকে ১৫১৮ সাল) বৈজুঃ ভানু, বখস্ত, চরজুঃ 
ভগবান রামদাস প্রভৃতি খ্যাতনামা গায়কেরা ছিলেন। তাদের সহায়তায় 
রাঁজ। মানের পক্ষে ঞ্ুপদ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার সৃবিধা হয়েছিল। রাজ। 
মানকৃত “মান-কুতুহল” গ্রন্থটি সঙ্গীতের এতিহাসিক গ্রন্থ বলে পরিচিত। 
ফকিরুল্ল। সাহেব মানসিংহের এই অপুব আবিষ্কারের গ্রংখশসা করেন ও তার 
পুস্তকের কারী অনুবাদ করেন। এই ফার্সী গ্রস্থের নাম “রাগ দর্পন”। রাজা 
মানরচিত ফ্রপদের (50715 ) চালের বেশিষ্ট্য কিরূপ ছিল বওমানে তা জানার 
উপায় নাই । (“হামারে সঙ্গীত রত” পৃঃ ৫৫) (খ) পরবর্তীকালে তানসেনের 
পুত্র তানতরজের বংশধরেরা গোয়ালীয়র ঘরাণার কৃষ্টি করেন। লাগ-এর সুষ্ঠ 
প্রয়োগের সঙ্গে মীড়, আশ ও গমকের ব্যবহার [ছতীয় গোয়ালীয়র ঘরাপার বৈশিষ্ট্য 
ছিল। গে) এরপর আমর! চিস্তামনি মিশ্রের নাম পাই। ছুন, চৌছুনের 
ব্যবহার মিশ্র ঘরের এক বৈশিষ্ট্য । 

২। সেনী ঘরাণা ঃ তানসেনের সৃষ্টি । সেনী ঘরের লাগ ও তার সঙ্গে 
আঁশ, মাঁড় এবং প্রাচীন গমকের সংযোগে বিস্তারের ভাগ লক্ষণীয় । স্তরের মাধ্যমে 
ভাষার উচ্চারণ ভঙ্গিমা, ভাষার হৃম্বতা ও দীর্ঘত! প্রভৃতি রক্ষা! করার প্রাচীন 
পদ্তি যতদুর সম্ভব বজায় রাখার বিশেষ প্রচেষ্টা এই ঘরাঁণার বৈশিষ্ট্য । বিস্তারে 
দুন চৌদুনের দাপট তেমন দেখা যায় না। 

৩। ভিলমগ্ডী ঘরাণ। £ অনেকে ধারণা করেন খৈরাবাদী 'ঘরণার প্রবর্তক 
চাঁদ খা ও কূরজ খ। এই ঘরাঁণার প্রবর্ক। অনেকের ধারণা দৌলত খ! 


১২০ গীত-বাস্ভমূ 

খণ্ডারের পুর্ব পুরুষদের দ্বারা এই ঘর প্রতিষ্ঠিত। অনেকের ধারণ! এই ঘর 
পাঞ্জাব ঘরাঁণ! খেকে জন্ম নিয়েছে । উপযুক্ত প্রমাণভাবে সঠিকভাবে কিছু বল! 
কঠিন। 

৪। বেতিয়া ঘরাণা £ বেতিয়া নামে বিহার প্রদেশে এক সামস্ত রাজ্য 
ছিল। বেতিয়! রাজ্যের নামেই এই ঘরাণা বেতিয়া৷ ঘরাণা নামে প্রসিদ্ধি লাভ 
করে। বেতিয়৷ ভারতের বিহার অঞ্চলের সঙ্গীতের প্রাণকেন্দ্র ছিল। বেতিয়াঁর 
মহারাজা আনন্দকিশোর সিং এই ঘরাণার প্রৰর্তক ছিলেন। মহারাজা! আনন্দ- 
কিশোর তানসেনবংশজ হাইদার খাঁর কাছে ঞ্ুপদ শিখে নিজ বৈশিষ্ট্যে এই 
ঘরাণার ইতিহাস রচনা করেন। 

গৌরহার ও ডাগর বাণীর মিশ্রণে বাণীগুলির অল্প ব্যবহারে স্বর-বিন্তার এই 
ঘরাণাঁর বিশেষত্ব । (শ্রীযুক্ত দিলীপকুমাঁর মুখোপাধ্যায় তৌধ্যত্রিক নভেম্বর-_ 
১৯৬৫ দ্রষ্টব্য ) 

৫। ডাগর ঘরাণা বা উদ্রয়পুর ঘরাণ! £ বাব গোপাল দাস ( ইমাম খা) 
থেকে শুরু। বৈরাঁম খা এই ঘরাণার বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। উস্তাদ 
জাকিরুদ্দীন ও আল্লাবন্দে খা এবং পরে নাসিরুদ্দীন খ! প্রমুখ গুণীরা এই ঘরের 
প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী । ময়দ্দীন (স্বর্গত) ও আমিনদ্দীন এই ছুই ভাই ভারতের 
বাইরে ইউরোপ, জার্ান প্রভৃতি স্থানে এই ঘরাণার স্থনাঁম প্রতিষ্ঠিত করেন। এই 
ঘরে প্রাচীন অলংকার ও ভাগর বাণীর ব্যবহার লক্ষণীয় । বাীনকারের কায়দায় 
প্রান মেরুখণ্ড পদ্ধতি অবলম্বনে এঁরা বওমানে এদের ঘরের ধপদাঙগীয় 
আলাপের বিশেষ উন্নতি সাধন করেছেন। রহিমুদ্দিন ডাগর, তানসেন-পাণ্ডে 
কহিমুদ্দীন ডাঁগর প্রভৃতি গুণীদের নাম উল্লেখযোগ্য 1* 

৬। অন্রোলী ঘরাণ। বা আল্লাদিয়! খার ঘরাণাঃ আল্লাদিয়া খার 
পূর্বপুরুষের এই ঘরাণার প্রবর্তক হলেও মানতোল খাঁর সময় থেকেই এই ঘরাণা 
প্রতিষ্ঠা পায়। শোনা যাঁয় এই ঘরাণায় ঞ্রপদের সব কয়টি বাণীর ব্যবহার শোন! 
যেত। ডাগর ও নৌহার বাণীর ধিশেষ ব্যবহার এই ঘরাণার বৈশিষ্ট ছিল। 
( খ্যাল ঘরাণ। দেখুন ) 

৭। বেনারস ঘরাণ1ঃ মনোহর ও হরপ্রসাদ মিশ্র ( পরসাদ, প্রসদ্দ, ) বা 


*১ জুনিয়ার ডাগরদের মধ্যে জাহির ও ফেয়াজ ভাতৃচয়ের নাম উল্লেখযোগা | 
সহ +10 01000 017100050 0৬655 105 11191552175 সিডনি 7৮001151760 ০১ 
102821 5978956 5185115 [31001 


গীত-বাস্ম্‌ ১২১ 


তীদের পূর্ব-পুরুষদের দ্র! প্রতিষ্ঠিত । আড়ি কুয়াড়ির ব্যবহাঞ্প দুন চৌদুনের 
প্রয়োগ এই ঘরাণার একটি বিশেষ অঙ্গ | (“হামারে সঙ্গীত রত্ব” ) 

৮। বিঝুপুর ঘরাণা ২ বিষুপুরই বাংলায় এ্র্পদের সব থেকে পুরাতন 
ঘরাণা। “দিতীয় দিল্লী বিষ্ণুপুর” নামক গ্রন্থে স্বর্গীয় রমেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
৩২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন “দিল্লী হইতে যে সকল সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ 'ওস্তাদ বিষুঃপুরে 
আসিয়। বিষুপুরের সঙ্গীতানরাগী অধিবাসীগণকে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন, 
তাহাদের মধ্যে বাহাছুর খঁ। ও পীরবক্সের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । কথিত 
আছে দ্বিতীয় রধুনাথ সিংহ অষ্টাদশ শতাবীতে বাহাদুর খাকে মাসিক ৫০০ টাক! 
বেতন দানে দিল্লী হইতে বিষ্ণুপুর আসিতে প্রলুৰ্ধ করিয়াছিলেন” । দ্বিতীয় 
রঘুনাথের কালে বাহাছুর খার বিষুপুর আগমন সম্বন্ধে পর্ততের৷ সন্দেহ পোষণ 
করেন। 

আঠারো! শত্কেই বাংল! দেশে প্রথম হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের শিক্ষ। বিষুরপুর 
থেকে আরম্ভ হয়। বাহাছর খার প্রধান শিষ্য ছিলেন গদাধর চক্রবর্তী । 
এঁ মতে গদ।দর চক্রবত্তী মহাশয় এই ঘরাণার প্রবর্তক। অপর মতে এই ঘরাণায় 
আদি সশীত গুরু রামশঙ্কর ভটাচাধ। ইনিই প্রথমে বাংল! ভাষায় প্ুপদ রচন। 
করেন এবং একেই প্রথম প্রপদের প্রচারক ধলা হয়। 

এই ঘরাণায় ৬নীলমনি চক্রবর্তী, ৬অনস্তলাল বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতির মাম 
উল্লেখযোগ্য । এঁদের শিষ্য মণ্ডলীর মধ্যে ৬ক্ষেত্রমোহন গোম্বামী, ৬দীনবন্ধু 
গোম্বামী, ৬রাধিকাগ্রসাদ গোন্বামী, ৬রামপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়। ৬গোপেশ্বর 
বন্দোপাধ্যায়, ৬গ্ররেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
এই ঘরের সঙ্গীতগুণী শ্রযুক্ত সত্যকিন্কর বন্দোপাধ্যায় এখনও এই ঘরের ধারাকে 
অক্ষগ্ন রেখেছেন | * 

বিভিন্ন ঘরাণীর সম্বন্ধে পরে আরও বিশদভাবে লেখার ইচ্ছা রইল । 

ধমার বা ধামার £ ধা-মার বললেও ধ1! মাঁরবার উপায় নাই কারণ 
ধামারের সমে ধা নেই। ধা কে মেরেই ধামারের জন্ম । ঞ্ুপদে ধা থাকা সব্বেও 
এত ধূমধাম নেই, বাট বাটোয়ারার এত কায়দা! নেই যা আছে ধা বিহীন ধামারে। 
ধামারের সমে লঘুবর্ণ ক ররেছে যেটি ধামার তালের বেশিষ্ট্য । তালের নাম 


* অনুসন্ধিৎহ্থ পাঠকের! দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা “বিফুপুর ঘরাশ1” বইটি গড়লে 
এই ঘরাণার সম্বন্ধে এনেক বিষয় আরও বিশদভাবে জানতে পারবেম। 
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ধামার এবং সেই তালের নামেই এই গীতি পদ্ধত্তির নামকরণ কর! হয়েছে । 
ধপদের ছেয়! থাকলেও ধামার তার সঙ্গে রক্তরস সম্বন্ধে সম্পকিত নয়। এখন 
এর আদল নাম ধমার শব্দের কথা বলি। ধম" মানে কৃষ্ণ এই অর্থে ধমাঁর কৃষঃ 
লীল! বিষয়ক গাঁন এবূপ অর্থ কর! হয়। ধমাঁর হচ্ছে ধর্মতাঁল বা! ধর নাঁমক তাল 
এমন অর্থও শোনা যায়, কিন্তু সবই কল্পনা । আসলে ধমারের নামকরণের 
রহস্য বা নামোঁৎপত্তির বিষয় কিছুই উদ্ঘাটন করা মন্তব হচ্ছে না। ত্রয়োদশ 
শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে আমর! বুন্দাবনে হোরী নামের গান পাচ্ছি, আমরা 
পাচ্ছি চচ্চরী অর্থে চাচরকে | আমাদের ধারণ] হোলী নামক তৎকালীন লোক- 
সঙ্গীতই রূপ বদলে রাগ-সঙ্গীতের সহায়তায় ঠাচর নাম পেয়েছিল। টাচর এক 
জাতীয় তালের নাম যেটি সমস্ত গাইয়ে বাজিয়েরাই জানেন । সেটি ৭ মাত্রার 
যতেরই নামান্তর নয় কি? বল৷ হয় চচ্চরী তাল থেকেই চাচর তালটি এসেছে, 
রত্বাকরে চচ্চরী নামে এক প্রবন্ধের নামও দেখা যায় যাতে অনেকগুলি পদ ও ছন্দ 
থাকতে] । এই প্রবন্ধ রূপ বদলে চাচর তালে পরিবন্তিত হয়েছিল কিনা কে 
বলতে পারে? এই চাচরের সঙ্গে ধমারের একটা সম্বন্ধ রয়েছে বলেও আমাদের 
মনে হয়। হোলী কোনও তাল নয়, ঠাঁচর তালটি হোলীর গানের মধ্যেই বেঁচে 
রয়েছে। আমর! সঙ্গীত রত্বাকরে এ প্রমাণ পাচ্ছি, যে তখনকার দিনে বসন্তোৎ- 
সবের গান গ্রাম্য ভাষায় রচিত হত ও সেগুলি যথাক্রমে চৌদ্দ, ষোলো, ব। ছয় 
মাত্রা্দির বিভাগীয় তালে গাত হত। 

আমাদের অস্থবিধ। আমর] ধমার, টাচর, হোলী এই তিনের পারম্পরিক 
সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছি না, তবে তিনটিই বসম্ত উৎসবের সঙ্গে জড়িয়ে 
রয়েছে, এদের ভাষা, বিষয়বস্তু, পরিবেশ সবই বসস্তকে লক্ষ্য করেই গড়া, তা ছাড়া 
তালের ঝৌঁকেও একট! সামজ্ঞস্ত দেখা যায়। যৎ বা ঠাচরের সমের ধা-তে 
প্রলনের অভাব বোধ করিনা কি? সেই অভাবই আমাদের মনে করিয়ে দেয় 
ধমারের সমের বিশ্বনবর্ণ “ক” কে। কিন্তু ধমারের গম্ভীরতা মনে জাগায় সন্দেহ । 
তবু আমর! ধমারে যৎ-এর প্রকাশনায় গম্ভীর ছাপ দেখতে পাই । 

রাগের দক দিয়ে বিচার করতে গেলে আমর। মালকোষ বসস্ত, হিন্দোল, 
বাহার, খান্বাজ, ধাঁনী, তিলং প্রভৃতি রাগকেই দেখতে পাই, অথাৎ মধ বা পণ” 
সঙ্গত যুক্ত রাঁগই বসস্ত ফাগুয়ার গাঁনে বেশী প্রচলিত। হোলীর গানে অবস্ঠ 
কাফী, তিলোককামোদ, সিন্ধু গ্রভৃতির ব্যবহারও দেখা 'যায় যাদের চচ্চরী বা 
ধমারে কমই দেখা যায়। ফাগুয়ার হোলী গান অনেক পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে ' 
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এসেছে কাজেই লোক-গীতি হোঁলী উন্নত হবার চেষ্টায় কোন্‌ বিশেষ স্থানের রাগ 
সজীতের সহায়তায় চচ্চরী নীমক বিশিষ্ট ধার! পেয়েছিল সেই স্থানটির সঠিক 
সন্ধান আমর। পাইনি তবে জানতে পেরেছি যে ফাগুয়! যখন কৃষ্ণলীলায় পরিবত্তিত 
হল তখন বৃন্দাবনেই এর প্রচলন বেশী হল আর এখানেই সে তাঁর আগেকার 
আদি রসাত্মক রূপের পরিবতে কিঞ্চিৎ কৃষ্টি-মিশ্রিত রূপ পেলো । স্তরাঁং বোঝা 
যাচ্ছে চচ্চরী ও হোলী ত্রয়োদশ খুষ্টাব্দের কাছাকাছি-বুন্দাবনের বা তার আশ- 
পাশে কোন জায়গ। থেকে হোরী নামের মাধ্যমে আভিজাত্য পেলো । 

আমাদের মনে হয় পরবর্তীকালে বুন্দাবনের সঙ্গীতজ্ঞ বৈষ্ণবগণ হেরীকে 
ঞ্পদের সমপধ্যায়ে আনার জন্তে তালটির নৃতন নামকরণ করেন ও প্রবন্ধটিকে 
ধমার নামে প্রচারত করার চেষ্টা চালান। “ধম” মানে হৈ চে। হোলীর 
দিনের হৈ চৈ বা বন্ছজনের মিলিত উৎসব হিসাবে হোলী ধমার নামে প্রবস্তিত 
হয়েছে এ কথাও ভাবা যায়। চৌদ্দ মাত্রার ঝোম্বর! থেকে উচ্চারণ ভেদে 
ধমারের উৎপত্তি এ কথাও শোন! যায়। বল্পভ সম্প্রদায়ে ও হরিদাস সম্প্রদায়ে 
হোলীর গানের সমধন্মী এক রকম গানের প্রচলন ছিল। এমনও হতে পারে যে 
পরবর্তীকালে সাধারণ্যে এই ধরণের গান প্রচারিত হয়ে ধুপদী গুণীদের দয়ায় রূপ 
পালটে ধমার নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে । 

সম্রাট আকবরের সময়ে গান বাজনার যে সব নথিপত্র পাওয়। যায় তার 
মাঝে আমরা ধমীর নামটি পাই না। আরও লক্ষ্য করার বিষয় ষে সম্রাট 
আওরঙ্গজেবের সময়ে মীর্জা খার বিখ্যাত তুহ/কতুল হিন্দ, গ্রন্থেও ধমার নামটি 
পাওয়৷ যায় না । ধমারের তাষায় আমর! কিছু উন্নত ধরণের চলতি ভাষ। দেখতে 
পাই য। গ্রুপদে ব্যবহুর করা হয় না। যদিও আমর সঠিকভাবে কিছু বলতে 
পারি না তবু আমাদের বিশ্বাস যে ধমার ব্রজধামের হোঁলীর উন্নত সংস্করণ, 
লোক-সঙ্গীতেরই উন্নত অবস্থা, এটি ঞ্পদের অনুসরণ নয় । 

সাধারণতঃ ঞধুপদ গাইয়েরাই ধমার গেয়ে থাকেন, অতীতে কয়েকজন 
ঞ্পদী ধমার গানে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করায় ধামারী নামে পরিচিত হন, যথা, 
বিশ্বনাথ ধামানী, শুকদেব মিশ্র ধাঁমারী । বিশেষভাবে ধমার ঘরাণ। বলে কোন 
ধরাঁণার নাম আমর! পাই নি। 

খেয়াল বা খ্যাল$ খেয়ালে রাগের বাধন থাকলেও ঞ্ুপদের মত রাগ 
বিস্তারের ধরা বাধ! নিয়ম সে মেনে চলে না। খেয়াল হল ছুরস্ত, ছুর্বীর, তরলতাই 
হল ওর ধর্ম; ও উচ্ছৃঙ্খল কিন্ত প্রাণোচ্ছল। কখনো সবরের পাখনা মেলে অসীম. 
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আকাশে উড়ে চলে, কখনে! পাঁধনার তান ঝাপটায় ওর দাপট দেখ। যাঁয়, কখনো 
চঞ্চল, কখনে। স্থির, কিন্তু ধীর নয়, গ্ুপদের মত গম্ভীর, শাস্ত সমাহিত মুতি নয় 
তবে স্থির লক্ষ্যে রাগকে স্বীকার করে নান! ছন্দে রস স্ষ্টি করে চলে 

খ্যাল বটি আরবি শব, * অর্থ কল্পনা, বিচার ঝ| ধ্যান। রাগের ধ্যান মূতি 
কল্পন। করে তাঁকে বিচার পূর্বক বিস্তারিত প্রকাশ করার নাঁমই খ্যাল। অনেক 
সঙ্গীতজ্ঞ খ্যাল মাঁনে যথেচ্ছাঁচার বোঝেন সেটি ঠিক নয়। 

মুঘল দরবারের ইতিহাসের পাতা থেকে ও সমসাময়িক অন্যান্য গ্রন্থ থেকে 
যেটুকু পাওয়। যায় তা থেকে আমির খুসরোকেই এর প্রচলন কঙ। বলে জানতে 
পারি। পরব্তীকালের প্রচারক হিসাবে নাঁম পাই স্থলতান হুসেন সকীর। 
সম্রাট সাজাহাঁনের ( ১৬২৮-৬৬ ) দরবারে এই ছুই পদ্ধতিই চালু ছিল তার প্রমাণ 
পাওয়৷ যায়। ইতিহাসে আমর দেখতে পাঁই যে আঁকবর বাদশার আমলেও 
(১৫৪-১৬০৫ ) খেয়ালের প্রচলন ছিল। বিভিন্ন দেশের কয়েকজন খেয়ালীও 
সে দরবারে ভিন্ন ভিন্ন ঢং-এ খেয়াল গাইতেন । আকবরের দরবারে খেয়ালীর। 
বিশেষ নাম করতে না পারলেও সেখান থেকেই খেয়াল স্টাইল রূপ বদলে 
সাজাহানের দরবারে এসে আসর জমায়। এধুপদের সময়ে খেয়াল গান প্রচলিত 
থাকলেও কোন উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতাসরে খেয়ালীদের উপযুক্ত সম্মান দেওয়া হত না। 
এতৎ সম্তবেও উপেক্ষা ও অবহেলার মাঝে খেয়াল উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতাসরে তার মধাদার 
আসন প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়, তাঁর সৌকুমার্ষের ও লাঁলিত্যের বৈখিষ্ট্ে | 
ওরংজেবের সময় থেকেই খেয়াল বেশ লোকপ্রিয় হয়ে উঠে। সম্রাটের ছেলের। 
বা নাতির গান শিখতেন এরকম নজীরও পাঁওয়৷ যায়। সঙ্গীত-গুণী সদাঁরঙ্গই 
প্রথমে তৎকালীন চলতি বিভিন্ন টং-এর সমন্বয়ে এক বিশেষ চালের খ্যাল প্রবর্তন 
করেন। আমীর খুসরে। বা হুসেন সর্কীর খ্যালের বিশেষ বিশেষ কায়দা! যদিও 
কোন কোন ঘরে প্রয়োগ কর! হত, তবুও সদারহ্গ-এর খেয়ালকে অন্স্রণ করেই 
বিশেষ তাঁবে এক খ্যালি রীতি গড়ে উঠেছিল ও সাধারণের কাছে সেই কায়দাই 
প্রাধান্ত লাভ করেছিল । বিখ্যাত বীণকার নিয়ামৎ খাঁরই ছদ্ম নাম ছিল সদারজ, 
এই ছদ্ম নামেই তিনি বহু খ্যাল গান রচনা করে যান। খ্যালে এর সময় থেকেই 
বীণের জোঁড় ও বাণীর উপর জোর দিয়ে ম্বর বিস্তারের সাহায্যে বোলতান যুক্ত 
হয়। ঞ্রপদের বাণীর মত খেয়ালেও নান! বাণী প্রচলিত হল যেগুলি রাগভাব, 


* উ্দ্দ, হিন্দি শব্দকৌষ-_-মহম্মদ মুস্তাফা খ| ( মন্দাহ ) 
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ভাষা ও তালের কায়দার ওপরই নির্ভরশীল ছিল। সদীরঙ্গ-এর খেয়াল ছুই তুঁক 
বিশিষ্ট ছিল। প্রথম হল স্থায়ী অঙ্গ ও দ্বিতীয় অস্তরা--এই অন্তর] ফ্রুপদের 
আভোগের কায়দায় রচিত হত এবং অন্তরায় গীত রটফ়িতাঁর নাম থাকত । আস্থায়ী 
অন্তর] গাইবার পর প্রথমে স্থায়ীর ও পরে অন্তরার বিস্তার কর! হত। বিস্তারে 
গানের কোন একটি পর্দ অথবা! আকারের ব্যবহার কর! হত ও নান। অলংকার 
এবং গমকের ব্যবহারও থাকতে! । গানের ভঙ্গী তার ভাষা ও ভাবের উপর নির্ভর 
করেই বিস্তার কর] হত এবং সবশেষে দ্রুত গতিতে নানা ছন্দ ও অলংকার প্রকাশ 
করা হত। আজকে এই ধরণ সম্পূর্ণ বঙ্মান নাই, এখন বোলতান, আকার 
যোঁগের তান, নান! ধরণের তেহাই, গমক, অতি দ্রুত তান ও সরগম ব্যবহার 
করা হয়। 

খেয়ালের ভাষায় পূরব কি হিন্দি, ব্রজভাষা, রাজস্থানী ও পাঞ্জাবী ভাষ। 
এবং খড়ি বোলি অর্থে উদ্দ, ভাষার ব্যবহার দেখা যায়। ব্রজবুলিতে ভাষার 
'আধিক্যই বেশী, ভাষার বিষয়বন্তর মধ্যে নায়কের প্রশৎসা, নায়িকাঁভেদ, ৫৫ ম- 
কাহিনী 'ও প্ররুতির বর্ণন। প্রভৃতি থাকে । এ ছাঁড়। প্রার্থনার বাণী, নাদ ও রাগের 
ধ্যানাদির বশনাও দেখ| যায়। খেয়ালের তালে তিনতাল, একতাল, ঝুমরা, 
পাঁঞাবীঠেকা, নানা! ধরণের সওয়ারী এবং ঝাঁপতাল, আডাচৌতাল প্রভৃতি 
তালের প্রচলন দেখা বায়। যে সব রাগ গম্ভীর ওজঃযুক্ত অর্থাৎ যাতে 
17016610676 আছে, বিস্তারের বেশী সুবিধা আছে বিদারী বা অপন্তাসের বহুল 
প্রয়োগ সম্ভব, সেই সব রাগই খেয়াঁলের প্রকৃতির সঙ্গে মেলে। চটুল চপল জাতীয় 
ক্ষুদ্র রাগেরা খেয়ালের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত নয় । 

খ্যাল ঘরাণ! ১ খ্যাল গানের ঘরাণার কথা বলতে গেলে প্রথমেই আমাদের 
আমীর খুমরোর কথা বলতে হয়। আমীর খুসরো সম্বন্ধে 'বাঁদশাহ নামায়' বল] 
হয়েছে £ 

কৌল, কাবালি, তারাঁণা ও খ্যাল এই চার রকমের গীতি-পদ্ধতি আমীর 
খুসরো আরবী ও পাঁরসীয়ান সঙ্গীতের মিশ্রণে তৈরী করে প্রচার করেন। 
এই কারণেই খ্যালের জন্মদাতা হিসাবে অমীর খুসরোকেই দিল্লী ঘরাণার 
প্রবর্তক বল! হয়। এর শিশ্তবর্গের আদি বাসস্থান ছিল পাঞ্জাবে ( হমারে সঙ্গীত 
রত্ব”--পৃঃ ১০৪) দিজী ঘরাণার বিভাগে তাই পাঞ্জাব ঘরাণ। ও কবাঁল ঘরাণাকে 
ধর! হত। দিলী ঘরাঁপ। মূলতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত হলেও পণ্ডিতেরা মনে করেন 
এর চার পাচটি বিভাগ ছিল। দিল্লী ঘর তার আস্থাই ও ফিকরাবন্দীর কায়দায়, 
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বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। মধ্য ও ভ্রুত লয়ের প্রচলন বেশী ছিল। আস্থাই চুল 
ঢংএ ভরা হত। বহিলব! অঙ্গের আলাপ এতে শোনা যেত না। ঠেকায় তিন- 
তাল, ফরদৌন্ত প্রভৃতি তাঁলই বেশী ব্যবহৃত হত। পরবর্তীকালে সিধারখানি 
ঠেকার বেশী ব্যবহার দেখ! যায়। কন্মু খা, আলিরেজা, শফিউল্লা, ইমাম বক্স, 
হসীর খা প্রভৃতি গুণীদের নাম পাওয়া যায় দিল্লী ঘরাঁণায়। এ'রা! সকলেই পৃথক 
পৃথকভাবে ঘরাঁণ। রচন] করেছিলেন শোনা যায়। বর্তমানে বাহাদুরশার দরবারের 
গুণীদেরও দিল্লী খরাণা বলা হচ্ছে, যদিও গরকৃতপক্ষে এই গুণীরা অন্য স্থানের | 
অচপল এই ঘরাণার আদি প্রবঃ$ক। গ্যাল গানে ও কবিতা রচনায় তার বৈশিষ্ট্য 
ছিল। ইনি আঠারে! শত শতকের লোক ছিলেন বলে ধল! হয়। (হমারে 
সঙ্গীত রত্ব” পৃঃ ৯৪)। বড়ে ছংগে খাঁ, শাদী 'ও মুরাদ খা, বহাঁছুর ও দিলবার 
খা, নামির আহমদ, নুর খা» আলি বকস্‌ খা প্রভৃতিকেও দিল্লী ঘরাণার 
গায়ক বলে “সঙ্গীতজ্ঞকে সুক্মরণ” দিল্লী নাটক একাদেমি প্রকাঁশনে বল! হয়েছে 
(পৃঃ ৭৫)। অচপলের শিষ্য তানরদ খ| ( তানদ্রজ খা ) ও এই ঘরাণার বৈশিষ্ট্য 
প্রচারে যথেষ্ট চেষ্টা করেন। তানরস খা ভাসনা গ্রামের গায়ক ছিলেন। 
বলদাঁর স্থায়ী ভরণে এর বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁনরম থাকে অনেকে শ্রীচন্দের 
ঘরাণাঁর লোক বলেন। তারাণায় তানরস খাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল ( “হমারে 
সঙ্গীত রত্ব” পৃঃ ,৯১)। শোনা যায় শ্রীচন্দ পাঞ্জাব ঘরাণাঁর ধরপদীয়। ছিলেন। 
এই পাঞ্জাব ঘরাণাও আমীর খুনরোর শিষ্ বংশ থেকেই জন্ম নেয়। 

কবাল বাচ্চা ঘরাণ! ই হথরছন্দ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ শারদীয়া সংখ্যায় কবাল 
ঘরাণার সম্বন্ধে ভাঃ রাঁয় লিখেছেন “খ্যাঁলের ঘরাঁণ। বলতে গেলেই কবাঁলদের মনে 
পড়ে যায়। অমীর খুসরোর গান-পীতিতে যে কজন কবাল পি ছিলেন তাদের 
মধ্যে চারজন নাঁকি চারটি ঘরাঁণাঁর হৃষ্টি করেছিলেন ৷ তীদের নাম পাওয়া যায় 
না, এমন কি বংশাঁবলীও মেলে না।” 

আ'মর। বিলায়েৎ হুমেন থা লিখিত “সঙ্গীতজ্ঞ কে নুম্মরণ”- দিল্লী সঙ্গীত 
নাটক একাডেমি দ্বার! প্রকাশিত গ্রন্থে 1 পেয়েছি সেটির সারাংশ নিম্নরূপ £ 

নুলতান সমিস্ুদ্দীন আল্তামাশের রাজত্বকালে দিল্লীতে সাবস্ত আর বুলা নামে 
ছুই ভাই বাম করতেন। এরা একজন কালা ও অপরজন বোব1 ছিলেন। 
দরবারের সঙ্গীতাসরে এঁদের আনার পরে ঈশ্বরের করণায় রাঁজাঙ্তায় এরা হঠাৎ 
বিশেষ শক্তির প্রভাবে অদ্ভুত খ্যাল গান করেন। এদের হুজনকেই কবাল বাচ্চি। 
খ্বরাপার আদি পুরুষ বলা হয়। পরে মিঞা সন্ধর থা ও মথ্খন খা, জদ্দ, খা 
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প্রভৃতির নাম পাওয়া! যায়। তারও পরে বড়ে মহম্মদ ( নাজীকাবাদ ঘরাণ। বলে 
পরিচিত ) হদ্দ, ও হস্স্থ খা (গোয়ালীয়গ ঘরাণ! দেখুন ) আহমদ খা, রহমত খাঁ, 
মহম্মদ খাঁর পুত্র আমন আলি, বাকর আলি (দিল্লী ঘরাণার বলা হয়) বারিস 
আলি, ইনায়েৎ হুসেন, (সহলোয়ান ঘরাণ। ) তথা স্বনামধন্য ভাইয়াসাব গণপত 
রাও, সাদিক আলি প্রভৃতির নামও উপরোক্ত গ্রন্থে এই ঘরের ঘরাণাদার 
বলে লেখা হয়েছে। 

খৈরাবাদী ঘরাণা £ এই ঘর পঞ্জাব ঘর থেকে এসেছে । যোলশো! 
শতাব্দীতে চাদ খা ও সুরজ খা এই ঘরাঁণার প্রতিষ্ঠা করেন। এঁর! পাঞ্জাবে 
খৈরাবাদ গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। পূর্বে এই ছুই ভাই হিন্দু ছিলেন তখন 
এঁর। দিবাকর ও স্থধাকর নামে পরিচিত ছিলেন। এই ঘরাণার চাল বঙ্মাঁনে 
বিলুপ্ত | অনেকে এদের তিলমণ্ী ঘরাঁণার প্রচারক বলেন। এর! “খৈরাবাদী ভেদ” 
বলে এক বিশিঈ চালের জন্ম দেন । ( “হমারে সঙ্গীত রত্ব-_পৃঃ ১৭৯1) 

গোয়ালীয়র ঘরাণা 3 নখন পীরবক্স আঠারোশো শতকের লোঁক ছিলেন। 
ইনি লক্ষৌ-এ থাকতেন । ঘরাণার বাঁদবিসদ্াদের কারণে লখনৌ ছেড়ে ইনি 
গৌঁয়ালীয়রে এসে পুথক ঘরাঁণার স্ষ্টি করেন। লখনৌ-এ তখন প্রসিদ্ধ ফ্রপদী 
তথ! খেয়ালী গুলাম রম্থল থাকতেন। যতদূর জানা যায় নখন পীরবক্স গুলা 
রস্থলের কাছেই তালিম পান। এই গুলাঁধ-রন্থলের পুক্র শোরীমীয়৷ টগ্পা গান 
আবিষ্কার করে বিশেষ নাম করেন। এই ঘরাণায় পরবর্তীকালে হদ্দ, খঁ 
বড়ে মহম্মদ খার অনুকরণে বোলতাঁনঃ ফিরকখ্, চক্রাদদার তান প্রভৃতির 
চলন আনেন। হচ্দ, হসস্থ খা এই ঘরের বিশেষ সম্মান এনে দেন। (“হমারে 
সঙ্গীত রতু” পৃঃ_-১৫৯, ২১৫, ৩১৯) 

লখনৌ ঘরাণা'ঃ গোলাম রসুলের কথা জানি বলেছি। ইনি সদ্দারঙ্গের 
শিল্ত ও লথ নৌ ঘরের আদি কলাবস্ত, | এই ঘরে প্যাচদার মুক্যুক্ত ক্রুত বিস্তার 
এবং কবাল ঘরের ফিকৃরাবন্দী ও বহিলবা! ঢং এর ব্যবহার ছিল। একতাল, 
তিনতাল ও ঝুমরা প্রভৃতি সরল তাঁলই এঁদের গানে বেশী ব্যবহৃত হত। 
অনেকের ধারণা লখনৌ ঘর জোয়ানপুর নিবাসী হুসেন সব্র সময় থেকেই 
চলে আসছে । লখনৌ ঘরে পূর্ব দেশীয় মধ্যলয়ের খ্যাল প্রচলিত ছিল । 

ভিলমণ্ত্রী ঘরাণ। ৫ ব1 তলবণ্তী ঘরাঁণ। ৫ 

আল্লানূর খা এই ঘরের প্রধান প্রবর্তক। শোন! যায় শফীউল্লার সময় 
থেকেই এই ঘরে খ্যালের চর্চা শুরু হয়। অনেকে বলেন শফীউল্লার শিক্ষাও 
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কবাঁল ঘর থেকে । আঁদিতে এটি পদ ঘর ছিল। এই ঘরাঁণার শেষ প্রতিনিধি 
হলেন মিঠ$ খা । 

আত্রৌলী ঘরাণ। £ মানতোল খাঁর সময়ে ঞ্রুপদ ঘরাঁণাই ছিল। আল্লা- 
দিয়া খাঁকে এই ঘরাণার খ্যাল গানের প্রবর্তক বল! হয়। আল্লাঁদিয়! খা তাঁর 
পিত। মরহুম খখাঁজা আহমদ খাঁর 'ও মুবারক আলীর কায়দ। গ্রহণ করেছিলেন । 
শোন। যাঁয় এই ঞ্ুপদ ঘরাঁণ। ইমাম বকৃন থেকে চলে আসছে যদিও এর সঠিক 
প্রমাণ পাওয়া যায় না। অত্রৌলী ঘরাণার মেহেবুব খা ও পত্তন খাঁকে লোঁকে 
ভোলে নি। ঘরাণার ধারক হিসাবে অজীজুদ্দ'ন খা কোলাপুরেরও নাম করা হয় । 
এই ঘরাণায় মানতোল খ।, গুলাম গৌন খা, করিম বক্স, চিম্মন খা, ইমাম বক্স, 
দৌলত খ| প্রভৃতির নাম পাওয়া যাঁয়। অন্লা্দিয়! খার ঘরাণ! বলেও এই ঘরাণ। 
পরিচিত । এই ঘরাণ|র গায়কী কঠিন ও তাঁন জাটল। আল্লাদিয়া খা বরোদা 
দরবারে সভাগায়ক ছিলেন । শিষ্ক শিষ্যাদের মধোঁ শঙ্কর রাঁও সরনায়ক, গোবিন্দ 
রাও টে।ঘে, মঘুবাঈ কুরদীকর, ভাষ্চর বুয়া, মহ্ুবাঈ, কেশরীবাঈ কেরকার ও 
থা সাহেবের স্থপুত্র ভূ খা এই ঘরাণাঁর নাম উজ্জ্বল করেছেন । হিন্দোল, 
মালশ্রা, মারব, বসন্ত-বাহাঁরঃ মাঁরু-বিহাগ, নায়কী-কানাডা, গোরক্ষ-কল্যান, খট- 
তোড়ী, ললিত-মঙ্গল, জয়ন্ত-মল্লার প্রভৃতি অপ্রসি্* কঠিন রাগ গায়নে খা সাহেব 
সিদ্ধ ছিলেন। (“হামার সঙ্গীত রত্ব” পৃঃ ১০৬) 

কিরাণ। ঘরাণ। £ সিকিন্দাবাদ ঘরাণার হিঙ্গারঙ্গ এই ঘরাণার খ্যাল গানের 
প্রব€ক। জানা যায় আগে ঞুপদ্দ ঘর ছিল এবং তখন সেনী ঘরের প্রভাব ছিল 
এই ঘরে । মাল করিঘ খাঁর ভায়ের! হিঙ্গারঙ্গের কায়দা গ্রহণ করেন। কিন্তু 
রহুমৎ খাঁর প্রভাবে দক্ষিণী কায়দার অনুকরণে আব্মবল করিম এক নিজন্ব ঢং গড়ে 
তোঁলেন। ভাগিনেয় বাহরে বহীদ খা! কবাল ওহীছুল্লার নকল করে এক নৃতন 
চাঁলের স্থটি করেন। বহীদ খাঁর চালে অতি টিমা লয় দেখা যায়। এই ঘরাণায় 
আল্লাদিয়া, নথন খ প্রমুখ জয়পুর দরবারের বিশেষ গুণীদের প্রভাব পড়ে। 

নবীন কিরাণ। ঘরাণার বিস্তার আলাপের ঢং-এ হয়। চমকদার গমকী তান 
এর এক বৈশিষ্ট্য । হীরাবাঈ বরদেকার, গন্গুবাঈ হাঙগল, সরন্বতী রাঁণে, রোশনার! 
বেগম প্রভৃতি শ্রীমতীর! এবং সাওয়াই গন্ধর্ব, বহরেবুয়া, স্থরেশ বাবু মানে, ভীমসেন 
যোশী প্রভৃতি গুণীর| এই ঘরাঁণাঁর নাঁম উজ্জ্বল করেছেন। বর্তমানে ইন্দোরের 
আমীর খ। এই ঘরের যথেষ্ট নাম করেছেন। 

সহসোয়ান ঘরাগ! 2 হদ্দ, খার জামাতা ইনায়ে ভ্ৃসেন খা থেকে এই 


গীত-বাস্ঠম্‌ ১২৯ 


ঘরাণার প্রারস্তিক স্চনা । ইনায়েৎ হুসেন সেনী ঘরাণার বহাছুর ছসেনের কাছে 
শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর পিতা মহবুব খাও দাঁদামশাই ফতবুদ্দৌলার কাছে 
ইনায়েতের প্রথম শিক্ষা হলেও হন্দ, হস্মুর্থাদের কাছেই ইনি বেশী শিক্ষা লাভ 
করেন। রামপুরের উত্তাদ মুস্তাক হুসেন, ফিদা হুসেন খা (বরোদা ), হাইদাঁর 
হুসেন খ! (রামপুর ), হাফিজ খা! ( মহীশুর )ঃ অমান আলি খঁ! ( পুন ), ভাইয়া- 
সাব গণপতরাও, প্রভৃতি নাম করা শিশ্কদের ইনায়েৎ হুসেন খা রেখে গেছেন । 
অনেকের ধারণ! মুস্তাক হুসেন সহসোয়ান জেলার লোক ছিলেন এবং তার নামেই 
এই সহসোয়ান ঘরাণা গড়ে ওঠে । মুস্তাক হুসেন অত্রোলী ঘরাঁণার পুত্তন খা, 
মহবুব খা, রাঁমপুরের উজীর খ প্রভৃতি নানা গুণী ব্যক্তির কাছে তালিম নিয়ে 
এক বিশেষ ভঙ্গি গড়ে তুলেছিলেন । ( “হামারে সঙ্গীত রত্ব” পৃঃ ১২০ ) 


আগ্রা ঘরাণা ৪ প্রথমে ঞ্ুপদ ঘরাঁণা ছিল । হাজি স্থজান খা এই ঘরাণার 
প্রবর্তক । অনেকের ধারণ। ঘগগে খুদাবকস গোয়ালীয়র থেকে শিক্ষা নিয়ে 
আগ্রায় এসে এই ঘরাণ! গোড়ে তোলেন । নোম্‌ তোম্‌ প্রভৃতি বোল দিয়ে 
আলাপ করে গান আরম্ভ করা এই ঘরের এক ৫শিষ্ট্য। ধমারের কায়দায় ছন্দ, 
বাট, বোল বানান! প্রভৃতি লক্ষণীয় । এই ঘরে বিলায়েৎ খার পিতা নখন খঁ। 
বিলম্পত লয় ও দানেদার লপেটতান জোড়েন। সদারঙ্গ ঘরের শিষ্য বদল খা৷ 
ও ফৈয়জ মহম্মদ খ| এই ঘরাঁণার গুণী গায়ক ছিলেন । শ্বনাম ধন্য ফৈয়াজ 
খাকে আগ্রা ঘরাণাঁর রত্ব বলা হত। কফৈয়াজ খ। সম্ভবতঃ নখন খাঁর প্রভাবে 
গায়কীতে নৃতন ঢং এনে এই ঘরাণার সম্মান ও মর্ধাদা বাড়িয়ে দেন। 
ফৈয়াজ খা সাহেবের শিশ্যবর্গের মধ্যে দিলীপচাদ বেদী, নিসার হুসেন, 
বোদ্বাইয়ের অজমত হুমেন, পণ্ডিত রতন ঝনকাঁর, বশীর খা, আতা হুসেন, মহতাঁব 
হুসেন, মালিকাজান, কলিকাতার জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী, রথীন চট্টোপাধ্যায়, 
দীপাঁলী নাগ, অর্পণ। চক্রবর্তী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । (“হামারে সঙ্গীত 
রত” পৃঃ ২৪২) 

পাঞ্জাব ঘরাণ। বা পাতিয়াল। ঘরাণ। ঃ দিলী ঘরাণার তানরস খার 
কাছে আলিয়া ফতু (ফতে আলি ও আলি বকৃস) তালিম নেন। এই 
তানরস খা নিজেকে প্রীচন্দের ঘরাঁশার বলতেন। অত্রোলী ঘরাণ! লেখার 
সময় এঁদের কথা বলেছি। আসলে এঁরাই পাতিয়ালা ঘরের জন্ 
দেন। অনেকের ধারণা বড়ে মিঞা কালু খার শিব্য এবং বড়ে গুলাম আলীর 


নী 


১৩০ গীত-বাছম্‌ 


কাক! কালে খা পাঞ্জাব ঘরাণার প্রবর্তক। বর্তমানে বড়ে গুলাম আলি 
এই ঘরাধার নাম উজ্জল করেন। বড়ে গুলাম আলির পুত্র মুনব্বর আলি এই 
শ্বরাঁণার একজন ধারক | এই ঘরাণার গায়ক নজাকত ও সলামত খাঁও যথেষ্ট 
সথনাম করেছেন। গুলাম আলি থা সাহেবেব শিশ্ত-শিষ্কাদের মধ্যে কলিকাতাঁর 
মীর! বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রস্থন বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় গ্রভৃতির নাম 
উল্লেখযোগ্য । 

বেনারস ঘরাণ। £ ঠাকুর দয়াল মিশ্র থেকে শুরু । ইনি সদারঙ্গ অদারঙ্গের 
কাছি থেকে খেয়াল শিখেছিলেন। এই ঘরে মনোহরজী ও হরপ্রসাদজী (যিনি 
আপনার খ্যাতির কারণে প্রসিদ্ধ মিশ্র নামে খ্যাত ) ছিলে্। এই ছুইজন 
গুণীই এই ঘরাণার গ্রধান প্রচারক হিসাবে সম্মান পান। প্রসিদ্ধজীরা ( অনেকে 
বলেন প্রসাদ থেকে প্রসাদজী ও পরে প্রসিদ্ব'জী হয়েছে ) শাদী মিঞার 
কাছে টগ্লাও শেখেন। এই ছুই ভাই কাশীনরেশ আয়োজিত ৪১ দিন ব্যাপি 
বিশাল সঙ্গীত সম্মেলনে ভারতের শ্রেষ্ঠ গায়করূপে নির্বাচিত হন। এরা কথক 
ঘরের লোক বলে এদের ছন্দ চাতুধ্য অপূর্ব ছিল। এঁদের গানের চালে বহিলবার 
চালও দেখা যায়। (“হমারে সঙ্গীত রত্ব” পৃঃ ২৩৮) এই ঘরাণাঁর পশুপতি 
সেবক মিশ্র ও শিবসেবক মিশ্র লয়কারীর বৈশিষ্ট্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। শেষ 
গুণী ভানু মিশ্র ও রামকৃষ্ণ মিশ্রের নাঁম এই ঘরাণাকে উজ্জল করে। রামকিষণ- 
জীর ছোট ভাই বিষ্ণু মিশ্র বঙ্মানে মাঁলদহে থাকেন, ইনিও এই ঘরের একজন 
ধারক। এরপরে বেনাঁরসের ঘরে নানা বিভাগ এল । রামু মিশ্র, ছোটেরাম দাস, 
শ্রচান্দ মিশ্র, বড়ে রাম দাস প্রভৃতি অনেক গুণীর! বেনারসেব বিশেষ গায়করূপে 
পরিচিত হন। 

রামপুর ঘরাণ। £ বিভিন্ন ঘরাণার উত্তাদের রামপুরে এসে এক বিশাল 
সঙ্গীত সমাজ গড়ে তুলেছিলেন । তাই রামপুরের নিজস্ব ঘরাণা বলতে কিছু ছিল 
না। সেনী ঘরাণার বাহাদুর হোসেন, আমীর খা, ইম্মন খ, বজীর খা» কবাল 
ঘরের বাকর আলি খা! প্রভৃতি গুণীরা এই ঘরাণাঁর নাম শিক্ষার্থী ও শ্রোতাদের 
মাঝে ছড়িয়ে দেন। কলিকাতার উত্তাদ দবীর খঁ, মেহেদী হুসেন খাঁ প্রভৃতি 
গুণীরাঁও রামপুর ঘরাণার বলে পরিচিত হন। যর্দিও প্রথম জন সেনী ঘরাণা এ 
ঘিতীয় হলেন কবাল বাচ্চ ঘরাঁথার ঘরাণেদার। 

বিষুঃপুর ঘরাণ1 £ ক্রুপদের ঘর হলেও খ্যাল গানেও এদের দক্ষতা আছে। 
্ব্গীয় রমেশচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও তার পুত্র 


গীত-বাছ্যম্‌ ১৩১ 


অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় খ্যাল গানে এই ঘরাণার বৈশিষ্ট্যের বাহক। (ঞ্পদের 
ঘরাণ! দেখুন ) 

ঘরাণ। সম্বদ্ধে অনেক সংগ্রহ থাকা সত্বেও বর্তমান খণ্ডে সম্পূর্ণ লেখ সম্ভব 
হল না। 


টপ্লা। ৫-_মধুর ভঙ্গী, কিন্তু যেন কালচার-মুক্তাদানার কগী। জৌলুষ ওর 
কিছু থাকলেও লালিত্য তেমন নেই। ীচ্চা মতির হারের কাছে ওর 
পরাজয় ঘটে, অবশ্য ধনীর ঘরে ওর সামান্ত কিছু মান আছে, ও একেবারেই 
ঝুটে। নয়। প্রুপদ খেয়ালের মত গভীর রসচষ্টি ওর দ্বারা সম্ভব নয়। ওর 
দানাদার তানগুলো একঘেয়ে, একই ধরণের পুনরাবৃত্তি, প্ররুতরম উপভোগ 
করা যায়না । যেরস ওর আছে তা আমাদের মনকে গভীরে নিয়ে যেতে 
পারে না। ওর জমকালো জরীর সাঁজ আমাদের হঠাঁৎ চমকে দেয়, কিন্তু মরমে 
পরশ লাগাতে পারে না। শোনা যায় আগে পাঞ্জাবের গ্রাম্য সঙ্গীতের মাঝেই 
ওর ঠাঁই ছিল, গ্রাম্য চালেই পাঞ্জাবের উষ্টপালকেরা ওকে হৃদয়ে পালন 
করতো । বিবাহের অঙ্গ হিসাবে পাঞ্জাবী রমণীরা সকলে মিলেমিশে ওর 
স্থপ্রিয়ত1 বজায় র।খতে। | * 

আজকের দিনের প্রচলিত এই টপ্পা সগ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ব1 অষ্টাদশের 
প্রথমদিকে চালু হয়েছে । পাঞ্জাবের শোরী মিয়া এর প্রভূত উন্নতি সাধন 
করে এতে রেরক মুরকের কায়দা ও ফিকরাবন্দার চলন দিয়ে সাজিয়ে উচ্চা 
সলগীতের দরবারে একে নিয়ে আসেন। টগ্সা, রাগের বাধনকে সর্বতোভাবে 
মেনে চলে, তাই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে ঠাই পেয়েছে । তাছাড়৷ ওর নিজস্ব 
একটা ধরণ বা চলন আছে যেট] ওর আভিজাত্য বলে ও দাবী করতে পারে। 
এইসব কারণেই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে ও একট! আসন পেল, পেল না কোন 
উচু আসন, কেবল আসরে বসবার একট! অনুমতি পেল। 

টপস! শোরী মিঞার নামে চালু হলেও এর প্রচলন-কর্তা আসলে গুলাম নবী 
রস্থল, তিনি নিজের ছদ্ম নামে এট! চালু করেছিলেন। অনেকের ধারণ! তার 
প্রণয়িণীর নামেই তিনি এটি চালু করেন কিন্তু বর্তমানে জান! গেছে সেটিও ঠিক 
নয়। শোরী শব্দের অর্থ সুন্দর । আমরা গুরঙ্গজেবের রাজত্বকালে 

৬প্নালন্াা বিশাল শব্দ সাগর নাষক হিন্দী অভিধানে লেখা আছে যে টগ্প এক প্রকার 


চলতি পাঞ্জাবী গাণ এবং আরও লেখা আছে যে এক প্রকার ঠেকা যা তিলবাড়া তালে 
বাজান হয়। ঠেকার কথাটি আমাদের ঠিক বলে মনে হয় না। 


১৩২ গীত-বাস্তম্‌ 


টপ্লার নাম দেখতে পাই, সেটি তখন ণ্ডগ্লা" এই বিরুত নামে চালু ছিল, তবে: 
তার চলন আঁজকের দিনের টগ্সা থেকে কিছু ভিন্ন ধরণের ছিল। পাঞ্জাবী কবাল 
ঘরাণাঁর খ্যাল গাঁয়কদের ঘরেই এর জন্ম হয়েছিল বলে আমাদের ধারণা । 
বাংলাদেশে ১৭৭৫ খু; স্বর্গীয় রামনিধি গুধ্ধ বাংল! ভাষায় টপস! চালু করেন, যেটি 
নিধু বাবুর টগ্প! নামে আজও প্রচলিত। অনেকের ধারণ! তিনি শোঁরী মিঞার, 
নকল করেছিলেন, অনেকে বলেন যে তিনি শোরী মিঞার কোনও আত্মীয়ের 
বা ছাত্রের কাছে তালিম নিয়েছিলেন, কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ 
আছে। 

টগ্পাগানে আমর! পাঞ্জাবী ভাষার প্রয়োগ দেখতে পাই। যে সৰ রাগে 
খেয়াল গান তার স্বভাবিক ক্ফৃতি পেত না, যেমন ভৈরবী, কাফী প্রভৃতি ঠুংরী 
গানের উপযুক্ত সেই সব রাগেই সাধারণতঃ টগ্নার গান বাঁধা হত। এইসব রাগ 
খেয়ালের থেকে ভিন্ন ধরণের | রাগের চটরুলতাঃ কোমলতা ও বিচিত্রতা দেখানোই 
টগ্পার বৈশিষ্ট্য । গম্ভীর প্ররুতির রাগে টগ্স। তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে বলেই 
এ সব রাগে টগ্লার চলন নেই । ছুটি মাষের অন্তরের প্রেম ও বন্ধুত্বের বিষয় 
প্রভৃতির ভাব নিয়েই টগ্লার গান রচিত। কখনও কখনও ভগবানের কথ! 
অথব। কিছু কাল্পনিক বিষয়ের রচনা ও দেখ। যায়। টগ্লার ভাষ! পাঞ্জাবী একথা 
আগেই বলেছি, তালে পাঞ্জাবী তালই নানা রূপ ভেদে ব্যবহার করা হয়। 
এই টগ্লার সঙ্গে মিশে টপ খেয়াল স্থষ্টি হয়েছে । টগ্লাই হুরীর প্রথম সোপান, তার 
আবিষ্কারের উৎ্স। আজকের দিনে টগ্লার চলন নেই বললেই চলে। 

(১) লখনৌ ঘরাণা £__শোরী মিঞা থেকে এসেছে । শোনা যায় কবাল, 
ঘরেও টগ্। গ্রচলিত ছিল, কিন্তু খেয়ালের প্রতি বিশেষ ঝৌঁক থাকায় টগ্লাদার 
হিসাবে তাদের নাম পাওয়া যায় ন।। 

(২) রামপুর ঘরাণ। £-আসরফ. খাঁর শিক্ষাতেই সুতি হয়। 

(৩) বনারস ঘরাণ। £- মনোহর ও পরসন্দ, দ্বার! গ্রতিষিত। 

(8) বাংলা ঘরাণ। £_-ছুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ঘরাণ! গড়ে উঠে ইমাম 
বাদী ও রমজান খাঁর সাহায্যে এবং দ্বিতীয় ঘরাঁণ। গড়ে ওঠে বেনারসের মিশ্র 
বংশের সহায়তায় । 

ঠুমরী -ঠূ শব্দ থেকে ঠুমরী আসেনি। ঠুনকো অর্থে ক্ষণভঙ্ুর সেই 
হিসাবে আমরা ঠুনকো! গীত, বঝ1 ছোট ছোট গীত এই মনে করতে পাঁরি। 
নৃত্যের একপ্রকার বিশেষ সুষ্ঠু পদক্ষেপকে হিন্দীতে ঠুমক বলা হয়। এই 


গীত-বাগ্ঠম্‌ ১৩৩ 


ঠমকৃ শব থেকেই ঠুমরী নামটি এসেছে । নাচিয়েদের ঘর থেকেই ঠুমরী চালের 
গানের জন্ম এবং সেই কারণে কালকা-বিন্দাদিনের ঘর থেকে ঠুমরী প্রকাশ 
পেয়েছে বলা হয়। আমর! কালকাবিন্দার নামে গাঁথা কিছু ঠমরী গানের 
রচনা দেখতে পাই । ধারা £ুমরীর জন্ম নাচিয়ের ঘর থেকে বলেন 
তাদের যতকে আমরা অমান্য করতে পারি না, তবে সঠিকভাবে কিছু বলা 
শক্ত। জন্মের কথায় পরে আস্ছি, আলে ঠুমরী হল সোনার কাঠি, ওর 
পরশে হাঁজাঁর দুয়ার যাঁয় খুলে। তানের টানে, মীড়ের মোহে, নানা রং 
মেশান স্তরের জালে ও রচে স্থর-ন্বর্গের ইন্দ্রজাল। প্রাণের মাঝে জ্বালায় রং 
মশালের রঙ্গীন আগুন । বিচিত্রতাঁয় ভরা, যেমনি মধুর তেমনি লাবণ্যময়ী | 
৪ হল স্থন্দরী তিলোত্তমা, তিল তিল সৌনধ্য আহরণ করে ওকে ভরিয়ে 
তোলা হয়। ঠমরী হল ঞ্রপদের দৌহিত্রী, তাঁর সঙ্গে রক্তরস সম্বন্ধে জডিত থাকলেও 
ওর নবীন বিকাশ ধারা সম্পূর্ণ নিজস্ব । ওর পিতৃদেব খেয়াল রাগরূপকে অগ্রান্ 
করতে পানে নি. সে স্বাধীনত চেয়েও সম্পূর্ণ স্বাধীনত! পায় নি, ওর বোন টগ্ল।ও এ 
ব্যাপারে হার মেনেছে । কিন্তু ঠরী তাঁর স্থুরস্থাষ্টর চাতুরীতে পেয়ে গেল সম্পুর্ণ 
স্বাধীনতা, রাগমুক্তি। ও অপবর্ণা, তাই রাগের জাত মানে না, যখন যেমন 
খুনী মিশিয়ে চলে ননি। রাগের সৌন্দর্যকে । ও জড়োয়ার নেকলেশ, বসিয়ে দেয় 
মুক্তার পাশে চুণা ও পান্না, আবার হীরার ছ্যতির ঝলকও দেখ। যায় ওর 
গাথুনীতে। ও পাঁচফুলের সাজী, সেখানে রয়েছে রজনীগন্ধীর পাশে গোলাপ, 
আবার তারি পাশে দেখা যায় স্বর্ণচম্পা, মাঝে মাঝে ছোট নাঁল। বাহারী পাতা, 
এক অপূর্ব মিশ্রণ, অফুরস্ত উচ্ছলতা। প্রাণশক্তিতে মহীয়সী এই ঠুমরী। নিত্য 
নব নব রূপে ও জয় করে চলেছে শ্রোতার হৃদয় । ওর সম্পূর্ণতা নেই, ওর সম্পদ 
বেড়েই চলেছে নাঁন৷ জনের নান! দানে। 

শোন] যায় ওরঙ্গজেবের রাঁজত্বকাল থেকেই হুমরী গান চলে আসছে, তবে 
সেকালের কোন £মরী গায়কের নাম ধাম আমরা এ পর্য্যন্ত পাই নি। ইংরাজ 
রাজত্বের সময় লর্ড ভালহাঁউসী ১৮৫৬ খুঃ লক্ষ্মৌয়ের নবাব ওয়াজিদ আলি শাকে 
যখন মেটেক্রজে 1নর্বানিত করেন তখন থেকেই £ুমরীর চলন প্রাধান্য লাভ করে। 
নবাব ওয়াজিদ আলিশার সভায় একশো-দশ জন সভা-গায়ক গায়িকা ছিলেন 
ধাঁদের মধ্যে অনেকেই কুমরী চর্চা করতেন। নবাব সাহেব শুধু সঙ্গীতপ্রিয়ই 
ছিলেন না, নাট্যগীতি বা কাব্যগীতির রচনায়ও তিনি উৎসাহী ছিলেন, 
অনেক গীতিকাব্য রচনাঁকে তিনি হুমরী নামে প্রচার করেছিলেন। তার 


১৩৪ গীত-বাস্তম্‌ 


এক জ্ঞাতি-ভ্রাতা মীর্জা আলি কদর তাকে এই রচনার বিষয়ে সাহায্য করেছিলেন” 
“কদরপিয়।” এই ছদ্ম নামে তিনি ঠুমরীর জন্য অজন্র গান রচন৷ করেছিলেন। 
এই ঠুমরীতে ব্রজভাঁষ! বা পূর্বাভাষা ব্যবহার করা হত। এতে ছুই থেকে ছট! 
আটট! পধ্যস্ত তুক চালু ছিল। বিস্তারে কিছু খেয়ালের ভঙ্গীও থাকতো । 
এই সময়ে “লখনৌ ঠুমরী তাল” বলে একটি তালও চলেছিল ঘ৷ ঠুমরী গানের 
সঙ্গেই বিশেষভাবে ব্যবহৃত হত। তাছাড়া তিনতাঁল, একতাঁল ও পাঞ্জাবী 
ঠেকাতে ঠৃমরী গাওয়। হত। এ সময়ে আরও ছু এক জনের হুমরী গান 
রচনার কথা শোনা যাঁয়। তার! হলেন ইয়াঁশপিয়া, টাদশ। প্রভৃতি । এদের অনেক 
গান লিপিবদ্ধ আছে, তবে এরা কোথা থেকে ঠুমরী গান খিখেছিলেন তাঁর 
ঠিক ঠিকানা জোগাড় করা সম্ভব হয় নি। ঠুমরীর জন্মস্থান লক্ষ্ো, দিলীর আশে- 
পাশে বা অন্য কোথাও হতে পারে, সেটি নিশ্চয় করে বলতে পাঁরছি ন|। 

লক্ষৌ ঠুমরী থেকে জন্ম নিল বেনারসী ঠুমরী, যাকে অনেকে পূরবী 
ঠুমরী বলেন। শোনা যায় আলীবক্ম খা, মুন্নে খা প্রভৃতি খ্যাতনামা 
খ্যাল গায়কের৷ হমরী অপূর্ব গাইতে পারতেন, তবে তার! কোন সঙ্গীতাসরে 
তা পেশ করতেন না। কলকাতায় ধারা হঠুমরীকে চালু করেন, 
তাদের মধ্যে ভাইয়া-সাব গণপতরাঁও এবং মৈজ্দ্দিনের নাম সকলেই করেন। 
শ্টামলাল ক্ষেত্রী ও পিয়ারা সাহেব £ুমরীতে উতন্তাদ ছিলেন। তাছাড়। 
মোতী বাঈ, অচ্ছন বাঈ, জর্দন বাঈ, গহর বাঈ, মালকাজান, প্রভৃতি বাঈদের 
দানও কম নয়। এইপব বাঈরা অনেকেই মইজুদ্দিনের কাছ থেকে তালিম 
পেয়ে ছিলেন! আর একজন বাঙ্গালী গুণী স্বর্গীয় উত্তাদ গিরিজাশঙ্কর 
চক্রবর্তীর দানও অন্বীকার করা যায় না। মৈজুর্দিন ঘরাঁণার এবং 
ভাইয়া সাহেবের হুমরীর তিনি একজন ধারক ও বাহক ছিলেন। অনেক 
সাগীর্দকেই তিনি যত্ব করে £্মরী শিখিয়ে গেছেন। ওয়াজীদ আলির হুমরী 
যখন চলছে, তখন কবাল ঘরের সাদেক আলি লচাঁও £ুমরীর প্রচলন করেন। 
অনেকের ধারণ] যে ধর্তমানের এই হঠুমরী সাদেক আলির হুঁমরীর অন্থসরণ। 
বর্তমানে উত্তাদ গোলাম আলি প্রস্তির হুমরীকে পাঞ্জাবী £ুমরী নাম 
দেওয়া হয়েছে, পাঞ্জাবী “খড্ডা” তাতে মেশান আছে। হূমরী পরিবর্তনশীলঃ 
সবরকমের ্টাইল, সবরকমের ্ুন্দরতাঁর মিশ্রণেই ওর বৈশিষ্ট্য বিচিত্রতাই 
ওর প্রাণশক্তি । আজকাল হোলীর গান, দাঁদরার গাঁন, এমন কি কাজরী, চৈতী, 
প্রভৃতি জাতীয় গানকেও অনেকে ঠৃমরী বলেন, মেটা ঠিক নয়। 


গীত-বাগ্যম্‌ ১৩৫ 


আধুনিক হুমরীতে ছুটি তুক থাকে, কখনও কখনও তিন চারটে তুকগ দেখা 
যাঁয়। কিছু লচাঁও ভাঁব থাকে স্থায়ীর শেষে লগগীর ব্যবহার হয়, এবং 
লড়ীর মত তাঁন দিয়ে বাঁ মুখে এসে শেষ করা হয়। হমরী লাধারণতঃ 
পাঞ্জাবী তালে,' আটমাত্রা এবং সাত মাত্রার যত্তাঁলে, বিলম্বিত অথবা মধ্য 
লয়ের তিন ত।লে কিস্থা ছেপকা অথবা আদ্ধীয় গা ওয়। হয় দাদরা তালের ঠুমরীকে 
দার] বল! হয়, অনেকে এটিকে ভিন্ন এক জাতের ঠুমরী বলেন। কৃচিৎ 
ঠুমরী অন্য ছু একটি তালেও শোনা যাঁয়। (দাদ্রা তরষটব্য ) 

দাদূরা : ুমরীর সহোদরা এই দাদ্রা। ছুই বোন একই ঘরের একই শিক্ষায় 
গড়ে উঠেছে । তাই ওদের চলাফের। একই রকমের | জন্ম উত্তর প্রদেশে বলে মনে 
হয়, তবে জন্মের সাল তারিখ আমাদের জান। নেই। অনেকে বলেন দাছুর 
শব্দটি থেকে দাঁদ্রা কথাটি এসেছে । আমাদের ধারণা ধমারের মত এই গীতি 
পন্ধতিরও নামকরণ হয়েছে তালের নামে । দাঁদরা তাঁলে গীত হয় বলেই এর নাম 
দাদ্রা। (কচিৎ কাহারবা তালেও শোনা যায় । ) 

দাদ্রা গানে একটি দোলন এছে যার প্রকাশ জ্জী £মরীর থেকে হালকা, 
লয় অপেক্ষারুত দ্রুত ও ছন্দবৈচিত্রে সমৃদ্ধ। £মরীর মত বোল বিস্তার ব1 “বোল 
বানানা' দাদ্রায় বেশী কর। হয় না । £মরীর মত এতেও রাগের জাত মান! হয় 
না। কথা দিয়ে সবরের কাজে নান! চুল ছন্দ রচনাই এর বৈশিষ্ট্য । পাঞ্চাবী 
ঠুমরীর মত থিড্ডা” মিশিয়েও রং ভরা হয়। রচনায় দেশীয় ভাষা, মৈথিলী, উদদু 
অথব! হিন্দী ভাষার পরিচয় মেলে । 

ঠুমরী ঘরাণা : (১) লন্েমী ঘরাণ। : - ওয়াজেদ-আলি-শা ও কদর পিয়া! 
এই ঘরাণার প্রব্তক! খেয়ালের লঘু চালের সঙ্গে ভাও বা অভিনয়ের ভঙ্গিম' 
যুক্ত করে এর সৌন্দধ্য বাঁড়ান হয়েছে। পরে সাদেক আলি এই ঘরে লচাও ভাব 
ও টগ্লার সুক্ম কাজের ব্যবহার আনেন। 

(২) বলারস ঘরাণা : মৈজুদ্দীনের প্রভাবে এই ঘরাঁণা» খ্য/তনাম। বাঈজী- 
দের সহায়তায় গড়ে উঠে। দাদ্রা ও লোক-সঙ্গীতের মিশ্রণই এই ঘরাণার 
বৈশিষ্ট্য । দানেদার টগ্ার তাঁনও শোনা যায়। 

(৩) বাংলা ঘরাণ। £ গণপত রাও ও ওয়াজেদ-আলি-শার প্রভাবে এই 
ঘরাণ। গড়ে ওঠে । এই ঘরাণার বৈশিষ্ট্যে লচ1ও ভাবের আধিক্য দেখ! যায়। 

(8) পাঞ্জাব .ঘরাণা। : স্বর্গীয় বড়ে গুলাম আলি খা সাহেধ এই ঘরাণার 
প্রবর্তক । পাঞ্জাবী খড্ড! এর বৈশিষ্ট্য । 


১৩৬ গীত-বান্ধম্‌ 


সারা : এঞ্পদের মহোদরা এই সাদরা ঞুপদের মত অত গম্ভীর না হলেও 
চটুল বা চপল-মতি নয়। খ্যালের সামান্য কিছু কায়দা এতে দেখ! যায় ধপদের 
ভাবে। এর একট! নিজন্ব বৈশিষ্ট্য আছে, যাকে পদ বলাও চলে না আবার 
খ্যাল বলে ধরলেও ভুল করা হবে। প্রায় আটশে। বছর আগে স্থলতাঁন 
হোসেনের আমলে যখন জৌনপুরে 'চুটকলা” জাতীয় খ্যালের প্রচলন ছিল, 
তখন দু-লাইনের একধরণের গান স্থলতান যুদ্ধের গান বলে স্্টি করেন 
এবং মেই গানের নাম দেন সাধব্‌ চুটকল1।১ মির্জ। খাঁর গ্রন্থ থেকে 
জানতে পারি যে সম্রাট ওুরংজেবের রাজত্বকালে সাধর। চুটকলার কদর ছিল। 
এ পুস্তকেই সাধ্‌রাকে যুদ্ধবিষয়ক গীত বল! হয়েছে। গানটি কোন্‌ ঢং-এ গীত 
হত সে সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণ।৷ নেই। তবে আমাদের ধারণ ঢাড়ী ও 
কাঁবালদের হাতে সাধ.র। চুটকলাই নান। পরিবর্তনে বওমাঁনের সাদর] । 

এর ভাষায় সরল ব্রজভাষার আধিক্যই নজরে পড়ে । যুদ্ধের গান থেকে 
উৎপত্তি হলেও এর বিষয়বস্তর মধ্যে পদের মত ভগবং প্রার্থনাদিই দেখা যায়। 

অনেকের মতে খ্যাতনামা সঙ্গীত-নায়ক বৈজু বাঁওরার শিষ্য্ধয় শিবমোহন 
ও শিবনাথই এই ধরণের গীতপদ্ছতির আষ্টা ও প্রবক।২ দিলীর কাছে শাহাদার! 
গ্রামে তার। বান করতেন এবং সেই গ্রামের শাহদারা নাম থেকে এই সাদর? 
নামটি চালু হয়েছে । আমর! ধুপদের বাণীর বেলায় যেমন তাদের এক একটি 
স্থানের নামের সঙ্গেই জড়িত দেখতে পাই এটিও সেইরূপ । 

ঞ্পদাঙ্গের বিষয় গ্রহণ করলেও এর বিস্তারে খেয়ালের ভাব দেখা যায় । 
তানকে বাদ দিলেও এর দ্রুত অঙ্গে ফিকরাবন্দির কাজ কর হয়। আবার 
ধামারের বাট বাটোয়ারার কাজও এতে সামান্য থাকে। ঝাঁপতালেই বেশী 
গাওয়া হয়, ক্কচিৎ রূপক ব] শুলতালেও সাদর শোন! যায় । 


তেলেনা, তরানা ব৷ তিল্লানা ঃ “তরানা' ফাসি শব্ধ এবং এক প্রকারের 
গান। তিল্লানা শব্টিও ফাসি “তিল” শব্ধ থেকে এমেছে। বাংলায় তরানাকে 
তেলেনা বল। হয়। আমীর খুলরোকেই এর আবিষারক বল। হয়। মুমলমান 
রাজত্বকালে তরাঁনা ও তেলেন৷ এই ছুই প্রকার গানে ভিন্ন ভাবে ভাষার ব্যবহার 


১। মুঘল ভারতের সঙ্গীত চিন্তা_প্রীযুত রাজ্যোখ্বর মিত্র-_পৃঃ ৫৪ । 
২। সঙ্গীতকোষ-_-জ্রীযুত বিমলাকাস্ত রায়চৌধুরী । 


গীত-বাছ্যম্‌ ১৩৭ 


ছিল। আমর! নাট্যশান্কার ভরতের সময় নির্গীত* নামের গীত পাই যাকে 
বহি্গাত বা নিরর্থক গীতও বলা হত। এই ধরণের নিরথক শব্দ (বাণী ) যুক্ত গান 
প্রাচীন ভারতের হিন্দুদের নিজম্ব সম্পদ ছিল বলে গুণীরা মনে করেন। এই 
নির্গাতই বঙমানের তরাঁনা একথা অনেকে প্রমাণ করেছেন। দেবধি নাঁরদকে 
এই ধরণের গীতের রচয়িতা বলা হয়। সঙ্গীত রত্রাকরের মতে এটি ভারতীয় 
সঙ্গীতের এক প্রাচীন গীতশৈলী। আমীর খুসরোকে এর আবিষ্কারক বলা 
যায় না। খেয়াল গাঁয়কেরা প্রায়শই তেলেন। বা তরানা গেয়ে থাকেন। 
তরানাতে নে, তে, রে, দীম, তান, না ইত্যাদি অথবা আদানি, তাদানি, তানিঃ 
আলা, আলি, আলালুম প্রভৃতি নিরর্থক বোল ব্যবহার কর! হয়, পণ্ডিতের! 
বলেন যে এগুলি কেবলমাত্র নিরর্থক বোল নয়, এগুলির দ্বারা ভগবানের নাম ও 
কথাই পরোক্ষভাবে প্রকাশিত হয়। কণ্ঠে আলাপের দ্রুত লয়ে তেলেনার 
ভাব প্রকাশ পায়। যন্ত্রসঙ্গীতেও ভ্রতের সময় থেলেনার আভাষ মেলে । 
খ্যালের মত তরানায় রাগের সমস্ত বাধন মেনে চল। হয়, নান। ধরণের তাঁন, 
ছোট ছোট দীড়৷ বিস্তারও কর! হয়। তরানা অধিকাংশ সময়েই দ্রুত চালে গাওয়া 
হয়। কচৎ মধ্যলয়ের তরানাঁও শোন! যায়। অনেকেই টিমা বা ঘধ্যলয়ের 
খেয়াল গানের পর ভ্রুত তরা'না গেয়ে থাকেন। মুঘল যুগে তরানায় কিছু কাব্যাংশ 
থাকত কিন্তু তেলেনায় শুধু অর্থহীন বোলই ব্যবহৃত হৃত। দ্রুত তিনতাল, দ্রুত 
ঝাপতাল ব৷ ভ্রত একতালেই তরান। বেশী গাওয়। হয়। ছোট বড় প্রায় সকল 
রাগেই তরান! গাঁওয়। হয়। যন্ত্রের চালে অতিদ্রুত লয়ে গাঁওয়৷ ও লয়কারীর কাজ 
দেখান তরানার এক বৈশিষ্ট্য । তরানার টিম! গান কচিং শোনা যায়। 


ত্রিবট £ আমদের প্রাচীন স্তোভ জাতীয় গীতই আমীর খুশরোর সময়ে 
ত্রিবটে রূপান্তরিত হয়। [২5৮, [০019 সাহেব তীর [10510 ০? 17019 
নামক বইটিতে লিখেছেন--0 0 2501078 106109590. 01130200060 2100 
[01001 0681619 25 61159 0815 58111 09 1715 06500960010” ত্রিবট বা 
তেলেন। কোনটিই ঢুলি, পাঁলকিবাহুক, বেয়ার বা! নৌকার মাঁঝিদের গান ছিল 


* ভরত নাটা শান্তর (গায়-_নংক-অঃ ৫) এতে দ্রেখা যায় যে 'লয়তালযুক্ত নির্গত গান 
গন্ধর্ব সভায় গাওয়া! হয়েছিল। বৈদিক মন্ত্রে স্তোভাক্ষর বাবহাত হত। নির্গাতেও 
স্তোভাক্ষর ও গুফাক্ষয়ের ব্যবহার দেখ। বায় । দেবধি নারদকে নির্গাঁতের আষ্ট1 বল! হয় । আমীর 
থুনরে! নিগাঁতের সঙ্গে কোন ফার্সী গানের চালের মিল দেখে, এই জাতীয় গানকে তরানা। বলে 
চালিয়ে দেন । 


১৩৮ গীত-বাছাম্‌ 


না বা এখনও নাই। তাঁর এই ধারণা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক । ভ্রিবট তিনতুৃকবিশিষ্ট 
একপ্রকারের তেলেনা জাতীয় গান। এর প্রথম চরণে আলাপের বোল, দ্বিতীয় 
বা তৃতীয়ে তবল। পাঁখোয়াজের বোল এবং সরগম যুক্ত থাকে । বঙমানে ত্রিবট 
কচিৎ শোনা যাঁয়। তিন তুকের কারণেই এটি ত্রিবট নাম পেয়েছে । মুঘল যুগে 
এটিতে চারটি পধস্ত কলি থাঁকত এবং এই গাঁনের সঙ্গে পখাবজ ব্যবহৃত হত 1১ 


চতুরজ £ তরানা জাতীয় এই ধরণের গানে চারিটি তুক থাকে । প্রথম 
তুকের বাণীতেই আমর! চতুরঙ্গ শবটি পাই, দ্বিতীয় তুকে থাকে সরগম, 
তৃতীয়ে তরানার মত নিরর্থক বোল ও চতুর্থে তবলা পাখোয়াজের বোল থাকে। 
চারটি তৃকে চার প্রকার বিশেষ বিশেষ বোলই এর বৈশিষ্ট্য, বাকী সব 
তরানারই মত ।২ 


গুলনকৃস্‌ঃ আমীর খুসরোর সময়েই গজিয়ে উঠেছিল এই ধরণের গান। 
কোন লঙ্গীতাসরে বঙমানে এই গান শোনা যায় না। আমরা বেনারসের 
উত্তাদ শ্রুচান্দ মিশিরের কাছে গুলনকৃস্‌ শুনেছি। আরবী অথবা! ফার্সী ভাষায় 
তৈরী এই বিশেষ চালের খ্যালে গুল” এই শব্দটির উল্লেখ থাকে । অনেক 
উত্তা্দের কাছে এইরূপ কিছু কিছু পুরাতন চালের জিনিষ গুপ্ত থেকে লুপ্ত হয়ে 
যাচ্ছে। আমাদের উচিত, এই জাতীয় গাঁনকে যত্র করে সংগ্রহ করে রেকর্ড 
করে রাথা, কারণ এগুলি জাতীয় সম্পদ বিশেষ। এই গান থেকেই 
আমীর খুশরে। ছোট খেয়ালের স্থট্টি করেন। মুঘল যুগে নকৃম্‌ বলে তরান। জাতীয় 
এক ধরণের গীত প্রচলিত ছিল। 

জক্ষণগীত £$ কোন রাগের গতি-প্ররুন্তি, তার ঠাট-পরিচয়, তাতে কোন 
ত্বর ব্যবহৃত হয়, তার বাদী, সম্ধাদী, সেটি গাইবার সময় প্রভৃতি বিষয় যে গানের 
বাণীর মধ্যে বণিত থাকে তাকেই লক্ষণগীত বলা হয়। প্রায় সকল রাগেই 
লক্ষণগীত ভিন্ন ভিন্ন তালে গাওয়া হয় । 

স্বরাবর্ড, স্বরমালিকা, সরগম বা বন্দিশ 8 রাগোচিত নানা স্বর হন্দর 
করে সাজিয়ে তালে বেঁধে মধুর ভাবে পরিবেশন করা হয়। রাগকে ও স্বরকে 
চেনার সঙ্গে সঙ্গে তালের বিভেদ বোঝানর জন্যেই এগুলির স্ষ্টি। যন্ত্রে বাঁজলে 


১। সঙ্গীত রত্বাকরের ত্রিপথ ও ত্রিভঙ্গী প্রবন্ধের সঙ্গে ভ্রিবটের মিল আছে। উচ্চারণের 
দিক থেকে ত্রিপখের সঙ্গে ভ্রিবটের মিল দেখ। যায় । (সঃ রঃ €্খ অধ্যায়) 


২। পার্্দেবের “ঙ্গীত সময় সার” গ্রন্থে বণিত চতুর প্রবন্ধের সঙ্গে এ মিল দেখা! যায়। 


গীত-বা্যম্‌ ১৩৯ 


এগুলি বোলহীন গতের মতই শোনায়। প্রায় সমস্ত রাগের সরগমেই ভিন্ন ভিন্ন 
তালে বাঁধা বন্দিশ আছে। 


রাগমাল। ব! রাগসাগর : কোন গান, তাঁতে যে বিষয়েরই বর্ণনা থাকুক, 
পরপর পধায়ক্রমে বিভিন্ন রাগ ও তালে বেধে গাওয়া হয়। প্রথমে যে রাগে 
গানটি আরম্ভ কর! হয় তাঁর থেকে পরের সময়োচিত রাগ, এবং তাঁর পরের সময়ের 
রাগ এইভাবে পর পর উপযুক্ত সময়ের রাগ গেয়ে পুনরায় যে রাগে আরস্ত কর! 
হয়েছিল তাতে শেষ করাই বিধি। অনেকে যে কোনও পাচ বা দশটি রাগ 
গেয়ে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত রাগে ফিরে এসে রাগমালা বা রাগনাগর গেয়ে 
থাকেন। 


বিষুপদ : বিদ্যাপতি রচিত ব্রজভাষায় কৃষ্ণলীলা বিষয়ক গান এবং যে 
সকল গানে ভগবান বিষ্ুর কীর্তন থাকতো সেগুলিকে বিষুপদ বলা হত। 
স্বরদান প্রভৃতি গুণীর৷ বিষুপদ শৈলীর গানের স্থষ্টি ও প্রচার করেন। এই গান 
ঞ্পদের কায়দাতেই রচিত হত। এই গানের কোন নিদিঈ পদসংখ্যা স্থির 
থাকতো! না, যত ইচ্ছা তত পদই গান করা হত। বর্তমানে ঝিষণুপদ লুপ্ব 
বলা চলে। 


কওল-কালবান!:£ এই গান বতমানে কাওয়ালী বা কবাঁল গাঁন বলে 
প্রচলিত। মুমলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই গান প্রায় সীমাবদ্ধ। জগদীম্বরের 
স্ততি ও মুসলিম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদের গুণকীর্তনই এই গানের একমাত্র 
বিষয়বস্তু । কবালেরাই এই গান গেয়ে থাকেন। 


জাত বা! জট £ বর্তমানে এই ধরণের গানের প্রচলন দেখ! যায় না। এই 
গানের এক একটি পদ ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় রচিত হত। গানের প্রতিটি পদ-ও 
ভিন্ন ভিন্ন রাগে বাঁধা হত। গুণী পরিবেশকেরা কখনও কথনও প্রতিটি পদ্ধে 
তালফেরতা৷ ( তালের বিভিন্নতা ) দেখাতেন। 


কড়া £ ৬ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী কৃত সঙ্গীতসারে লেখা আছে, *স্ততি- 
পাঠক বন্দীবর্গ যে সকল গান সহকারে রাজাদের গুণকীত্তন বা স্ততিবাদ করে 
তাহাপ নাম কড়খাঁ।” এই গান রাজপুত ভাষায় রচিত হয়। কড়খা-গায়ক 
ব্যবসায়ীদের ঢাড়ী বলে। রাগদর্পণে লেখা আছে-_যুদ্ধের উদ্দেশ্তে গাওয়া হয়। 
৪৮টি কলি থাকে । ছুটি কলি ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে গীত হয়। 


১৪৪ গীত-বাগ্েম 


সদ 


জিগর : এক ধরণের অধ্যাত্ম বিষয়ের গানকে মুসলমান উন্তাদগণ জিগর 
বলে থাকেন। এই জিগর জাতীয় গান বরঙ্মানে প্রচলিত নাই । গুজরাট 
গায়ক কাজি মামুদ্র এই জিগর গানের শ্্রষ্টা ছিলেন । ক্ষেত্রমোহন গোম্বামী কৃত 
সঙ্গীতসারে এই জাতীয় গানের উল্লেখ আছে । 


ভজন; ভক্তিমূলক গানকে ভজন গান বল! হয়। এই গান ভাব্প্রধান। 
তক্ভিরণে ডুবে শ্রীভগবানের চরণে মন প্রাণ সমর্পণ করার ভাবই এই গানে 
থাক যুক্তিসঙ্গত এবং সেই মনোভাব নিয়েই এ গান পরিবেশন করা উচিত। 
সাধারণতঃ এই গানের ভাষ ও স্থর সহজ সরল ও প্রাণবন্ত হয়ে থাকে । হরদাস, 
মীরাবাই, তুলসীদাস, কবীর প্রভৃতির গানগুলির রচনাতে আঁমর। এই সহজ 
সরল ভাবের বিকাশ দেখতে পাই । এই গান পরিবেশন কালে এর ভাষার 
উচ্চারণভঙ্গীর শুদ্ধতার দিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত। ভজন গানকে 
পূজার একটি অঙ্গ বলে মনে করে শ্রীভগবানকে একান্ত ভাবে পাবার জন্য 


ও তার জন্তই এই গান, এক্ূুপ মনোভাব রেখেই ভজন পরিবেশন কর! 
উচিত। 


চৈতী: বিহার প্রদেশে এটি চৈত্র মাসে গাওয়া হয় বলেই এর নাম চৈতী। 
এটি বিহারের লোকসঙ্গীত বলেই প্রচলিত। চৈতী আদি রসাত্মক বিরহের গান। 
সাধারণতঃ রাম-শীতাধ লীল।-মাহাত্ম্য নিয়েই এই গান আঞ্চলিক ভাষায় রচিত ও 
গীত হয়ে থাকে । 


গ্রজল : গজল শব্টটি আরবি শব শব্দটির অর্থ প্রেমিকার সহিত 
কথোপকথন, তাই গজলকে প্রণয়-সঙ্গীত বল! হয়। আসলে একে কাব্যপঙ্গীত 
বলাই ভাল। গজলের জন্মস্থান পারস্য । ইরানীর। ফার্সী ভাষায় এই গাঁন 
গেয়ে থাকেন । এর কবিতায় প্রতি স্তবকে ছুটি করে চরণ থাকে সেই ছুটি চরণের 
মাঝেই এক একটি ভাব প্রকাশ পায়। স্তবকগুলি দ্যর্থ বোধক, সাধারণতঃ 
পাঁচ থেকে এগারটির মধ্যেই আবদ্ধ থাকে । গজল যেমন একদিকে 
প্রণয়-সঙ্গীত অন্যদিকে আবার ভাব-সঙ্গীত। গজলের কবিতার “শের”গুলির অর্থ 
€ শের অর্থে চরণ ) দুভাবেই কর! যায়। প্রেম যখন ভগবানের উদ্দোশ্টে নিবেদিত 
হয় তগন সে হয় ভাগবৎ-প্রেম; আবার সেই একই প্রেম যখন কোন পুরুষ বা 
নারীর প্রতি ব্বাকর্ষণের কারণ হয়ে থাকে তখন মে হয় জাগতিক-প্রেম 
ব। মানবী-প্রেম। ওর শেরগুলির অর্থ ছুভাবেই করা ধায়। ভারতে 


গীত-বাগ্যম্‌ ১৪১. 


গজল উদ, ভাষাতেই গাঁওয়া হয়। চলতি উর্দ্‌. গজলের ভাবে সন্তা 
প্রেম জানানোর মামুলি কায়দা । কয়েকটি উদ দার্শনিক গজল ছাড়া উর্দূ, 
গজলে আমর! স্বরুচীহীন ছেবলামি দেখতে পাই। গজলের স্থর একঘেয়ে 
লাঁগে। সব গজলের প্রকাশভঙ্গি ও প্রায় একই ধরণের হয়, দু-চারটি গানে এর 
ব্যতিক্রম দেখা যায়। ইরানীরা ফার্সী ভাষায় গজল গেয়ে থাকেন, আমাদের 
এখানেও দু-একজন ফার্সী] ভাঁষার গজল গান, এই ফার্সী ভাষার গজলকে 
আমরা উর্ঘ, ভাষার গজলের কোঠায় ফেলতে পারি না। ফারসী গজলে আমর 
গভীর কাব্য রসের সন্ধান পই। ওর কবিতার ভাবার্থ আমাদের অতীন্দ্রিয়-লোকে 
নিয়ে যায়। আমাদের অন্তরে জাগাঁয় গভীগ অনুভূতি । এর ছন্দে একট। দোলা 
আছে, ধ্বনিতে আছে লালিত্য, তা ছাড়! বণঝন্কারের সমাবেশ প্রভৃতি এতে যেমন 
দেখা যায় সে ভাব আমর। উদ্দ, গজলে পাই না। 

ভারতে গজলের গ্রবঙক বলতে আমাদের আমীর খুসরোর নামই মনে পড়ে। 
আকবর বাদশার দরবারে ইরানী, তুরানী, কাশ্ীরী সঙ্গীতকারগণ, হিন্দু ও 
মুমলিম সঙ্গীতকারদের সাথে সাথে দরবার গাঁয়ক হিসাঁবে ছিলেন। এই দরবারের 
ইরানী কলাকারেরা যে গজল গাইতেন সে বিষয়ে কোন মন্দেহ নাই। 

সে সময়ে সৈয়দ খা নৌহার ও দৌলত আফজু প্রভৃতি গজলের গুণীদের নাম 
পাওয়া যায়। 

বাংল! গজলের অবস্থা ৰড় দীন। বাংল| ভাষায় প্রথম গজলের প্রবর্তক 
ছিলেন অতুলপ্রসাদ মেন। কিন্তু গজল লোকপ্রিয় করে তোলেন কবি কাজী 
নজরুল, সুরারোপ করেছিলেন তিনি নিজেই । সুরকার হিসাবে কাজী নজরুলের, 
খ্যাতি কম নয়, ব্্রমিশ্রণ ও বৈচিত্র্য তার কাছে শেখার মতই ছিল কিন্তু তবুও 
বাংলা গজলের সুর তেমন সজীব হয়ে ওঠে নি। 

গজলের রচন। শৃঙ্গাররসাত্মক । গজলের প্রথম “শের' অর্থে প্রথম চরণটি' 
স্থায়ী বলে গাওয়। হয়। পরের সব চরণগুলি এক স্থরেই অস্তরাতে গাওয়া, 
হয়। গজলে “জবান' (অর্থে বাণী) খুব সাফ (পরিষ্ষার উচ্চারণভঙ্গি ) হওয়া 
দরকার। গজল সাধারণতঃ ভৈরবী, পাহাড়ী, মণ ড.+ ঝি'ঝিট, কাফি, খান্বাজ,, 
পিলু প্রভৃতি রাগেই গাওয়া হয়। পোষ, দীপচন্দি, দ্বারা প্রভৃতি তালই এতে 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে । 


১৪২ গীত-বাছ্ম্‌ 
কীর্ভন 


“নামলীলা বিহারাণাং উচ্চৈর্ভাষাতু কীর্তনম্ 

কীর্তন শবের আভিধানিক অর্থ গুণকথন বা যশংখ্যাঁপন । কোন মহাজনের 
গুণ, যশ ও কীতিগাথাই কীর্তন গান। সাধারণ ভাবে কীর্তন বলতে আমরা 
শ্রীরুষ্ণলীলার মহিমাপ্রকাশক গাঁনকেই বুঝে থাকি। কীর্তনকে কী-রতন 
ভাবলে আঁমর। সঙ্গীতের কী বিশেষ রত্ব এর মাঝে লুক্কায়িত আছে সে কথাটি 
ভাবতে পারি । কীরত্নীয়৷ ও ভাবুক শ্রোত। মাত্রেই জানেন যে কীর্তনে সঙ্গীতের 
কোন বিশিষ্ট রত্ব রয়েছে । কীর্তনের কথায় আমরা সংকীঙ্ন কথাঁটিও পেকে 
থাকি । কীর্তন ও সংকীর্তন প্রায় একই অর্থ-বাঁচক | সংকীর্তনকে “সমবেত- 
গুণগাথা-সঙ্গীত” বলা যায়। নামগান যখন বহুজনে সমবেত কণ্ে গেয়ে থাকেন 
তখন তাকে বল! হয় সংকীর্তন । বহুজনে একত্রে কীর্তন করতে করতে যখন 
নগর পরিক্রমা করেন তখন এই সমবেত কণ্ঠের কীর্নকে নগর-সংকীর্ভন 
নামে অভিহিত করা হয়। সঙ্গীত রত্বাকর গ্রন্থে বমিত কীতিলহরী গান থেকেই 
বর্তমানের কীর্তন গান এসেছে বলে অনেক পণ্ডিত ভেবে থাকেন, আবার অনেকে 
একথা শ্বীকার করেন না । মহাপ্রভুর কৃপায় বাংলাতেই কীর্তন গানের প্রচলন 
বেশী। সেই কারণে অনেকে কীর্তনকে বাঙ্গালী জাতির নিজস্ব সঙ্গীত বলে 
মনে করেন । কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায়-_ 

“কীর্তনে জীবনের রসলীলার সঙ্গে সঙ্গীতের রসলীলা ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্মিলিত ।”.." 


“কীতন হচ্ছে রত্বমালা রূপসীর গলার । যেজন রসিক, প্রত্যেক রতুটিকে 
প্রিয়কণ্ঠে শ্বতন্তর করে সে দেখতে পায় না দেখতে চায় না। রতুগুলিকে 
আত্মসাৎ করে যে সমগ্র রূপটি নানাভাবে হিল্লোলিত, সেইটেই তার দেখবার 
বিষয় 1৮--সংগীতচিন্তা | 

“বাঙ্গালীর কীর্তন গানে সাহিত্যে সংগীতে মিলে এক অপূর্ব স্থষ্টি হয়েছিল-- 
তাকে শ্রিমিটিভ ও ফোক ম্যুজিক বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না। উচ্চ অঙ্গের 
কীর্তন গানের আঙ্গিক খুব জটিল ও বিচিত্র, তার তাল ব্যাপক ও দুরূহ, তার 
পরিসর হিন্দী গাঁনের চেয়ে বড়ো! । তাঁর মধ্যে যে বহু শাখারিত নাট্যরস আছে, 
তা ইন্দুস্থানী গানে নেই |” থর ও সংগীত-_রবীন্ত্রনাথ। 

বাংলাদেশের ও বাঙ্গালী জাতির নিজন্ব উচ্চাঙ্গ ও বুহদক্দ এই সঙ্গীতকে 
কীব্য-সঙ্গীত, নাট্য-সঙ্গীত, লোক-সঙ্গীত, প্রেম-সঙ্গীত, ভাব-সঙ্গীত প্রভৃতি নান! 


গীত-বাগ্যম্‌ ১৪৩ 


নামে অভিহিত করা হয়। সুর ও ভাবের স্যমায় তরা, কথার ওপর কথার 
জাল বুনে একে আবেগে ভরিয়ে তোল! হয়। তাঁলকে মান্ত দিয়ে রাগকে 
সম্মান জানিয়ে, হৃদয়াবেগ ও গভীর ভাবানভাতিতে ভর! এই ভাব-সঙ্গীত, লীলা 
কীত্তনে মহান নাট্য-সঙ্গীতের আঁকারেই প্রকাশিত হয়ে থাকে। কীর্তনে রাগ 
মানা হলেও রাগের নিজন্ব মেজাজকে বিশেষ প্রাধান্ত দেওয়। হয় নাঁ। ঈশ্বরের 
প্রতি প্রেম ও ভক্তির ওপর নির্ভর করে ভাব রদে ডুব দিয়ে এখানে আমরা 
রাগ-রসকে গৌন করি । শ্রীভগবানের প্রতি প্রগাঢ় প্রেম ও ভক্তি না থাকলে, 
তাঁকে একাস্ত আপনজন বলে ভাবতে না পারলে কীর্তনে সত্যকার রস সঞ্চার 
করা সম্ভব হয় না। কীর্তনের মতিগতি, তার প্রাণ, হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত 
থেকে কিছু ভিন্ন ধরণের । গভীর হৃদয়াবেগই এর সর্বস্ব । সেই আবেগের ন্লোতে 
রাগ নিজেকে বড় করে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি। রাগ এখানে গৌণ, 
প্রেমাশ্রিত ভাষাই এখানে মুখ্য । কীর্তনের গায়ককে ভাবাশ্যায়ী ভাষার 
প্রয়োগের অধকার দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর কোন দেশের কোন উচ্চাঙ্গ 
সঙ্গীতেই গায়কের এই অধিকার নাই । কীওনের ভাষা, তার স্থর, তার আবেগ, 
তার ধমভাব প্রভৃতি সমস্ত গুণের একত্র সমাবেশও পৃথিবীর কোন দেশের কোন 
সঙ্গীতে পাওয়া! যায় না। এটিই কীর্নের বৈশিষ্ট্য | 

অনেকের ধারণা যে কীরঙ্নের জন্সকাল শ্রচৈতন্যের কাল থেকে, কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে তা নয়। শ্রীশ্রীমহাপ্রতু চৈতন্যদেব কীঙ্নের এক বিশেষ ভাবধারার 
অষ্টা ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক, তার আগে সকলের লামনে কীর্তনকে এভাবে কেউ তুলে 
ধরতে পারে নি। আঁর কোন মহাঁজনই বাংলার .সর্বসাধারণকে কীর্তনের ভাবে 
এমন মাতিয়ে তুলতে পারেন নি, তাই শ্রীচৈতন্তদেবকেই সকলে কীর্তনের শঅষ্টা 
বলে মনে করেন। প্রাক-চৈতন্তযুগেও কীর্তন গানের অকিত্বের প্রমাণ পাওয়] 
যায়। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চঙ্তিদাস প্রভৃতির পদাবলী অবলম্বনে কীর্তন গান 
করা হত। যতদূর জানা যায় ছাদশ শতাব্দির শেষের দিক থেকেই বাংল! দেশে 
কীর্তন গানের প্রচলন আরম্ভ হয়েছে। 

কী্নের দুটি বিভাগ, প্রথমটি হল নাম-কীর্তন বা নাম-সংকীর্ন, আর দ্বিতীয়টি 
হল লীলা-কীর্তন বা রস-কীর্তন। “হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কুষ হরে হরে, 
হরে রাম হরে রাম, রাঁম রাম হরে হরে”; “আ্রীকঞ্চ চৈতন্ত প্রভু নিত্যানন্দ, হরে 
কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধে গোবিন্দ, প্রভৃতি নাম-গানকেই নাম-কীর্তন বল! হয়। 
দীনতাস্থচক গান, আত্মনিব্দেনাদি বিষয়ক গান বা প্রার্থনাদিকে নাম 


১৪৪ গীত-বাঁচ্ঘম্‌ 


সংকীর্তনের মধ্যে ধরা হয়। নাম কীর্তনে চিত্ত শুদ্ধি হয়, তাই বৈষ্ণব সাধক 
মাত্রেই নাম কীর্তনের অভিলাষী, এখানে রাঁগ, তাল, সুর, লয়ের অপেক্ষা নামই 
প্রধান, যাদও এগুলি বিভিন্ন তাঁলে ৷ ভিন্ন ভিন্ন স্থরে গাওয়া হয়। এটি সাধনার 
সহজ অঙ্গ, তাই সাংগীতিক মূল্যে নাম-কীর্তনকে যাচাই করা যাঁয় না। 

দ্বিতীয়টি হল রস-কার্তন-_রাধাকষ্চের বাঁল্যলীলা, তাদের রূপগুণ বর্ণনা, 
তাঁদের প্রেমলীল। প্রভৃতির বর্ণনা বা প্রশংসাদির বিষয়ই লীলা-কীর্নের অঙ্গ । 
এই লীলা-কীওনের উচ্চতর গীতশৈলীর এঁতিহামিক বিকাশ প্রথম ঘটে খেতরির 
রাজা শ্রীসস্তোষ দত্তের পুষ্টপোষকতায় খেতরির মহোৎসবে। শ্রাযুত খগেঞ্জ্নাঁথ 
মিত্র এ সম্বন্ধে তাহার “কীর্তন গীত প্রবেশিকায়” (১৩৪৮ ) লিখেছেন “খেতরির 
মহোৎসব হইতেই কীর্তনের প্রণালীবদ্ধ গীতের আরম্ভ ধরা যাইতে পারে 
শ্রীমন্রিত্যানন্দ পত্বী জাহৃবী দেব" শ্রীনিবাস আচার্ধ প্রভূ মহাকবি ও গায়ক 
গোঁবিন্দ দাস, জ্ঞান দাস, সাধক প্রবর রঘুনন্দন, হৃদয় চৈতন্য প্রভৃতি সমাগত 
হইয়াছিলেন। এরূপ সাধু সঙ্জন ভক্ত ভাবুক রসিক গায়কগণের সমাবেশ 
বঙ্গদেশের ইতিহাসে আর কখনও ঘটে নাই । সমস্ত বঙ্গদেশে এই উত্সবে একটি 
সাঁড়। পড়িয়! গিয়াছিল এবং খেতরি যে ভাব-বন্তা আনিয়। দিল, তাহার প্রেরণায় 
অগণিত ভক্ত কবি, গায়ক, বাদক এই নৃতন ভাবের মাদকতায় এক শতাবীর' 
অধিক কাল মুগ্ধ হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্ত নিত্যানন্দ অদ্বৈতাচার্ধের পরে এবপ 
ভাবোদ্দীপন। আর হয় নাই। কীর্ঠন-সঙ্গীতের উচ্চতম শিখর এই খেতরিতেই 
অগণিত গরণীগণ সমাবেশে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল এবং বর্তমানকালেও তাহারই 
ধার] চলিয়া! আসিতেছে” । আবার বিশ্বভারতীর প্রকাশনে বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহে তার 
লেখা “কীর্তন” বইটিতে ২৫ পৃষ্ঠায় খেতরির মহোৎসবের কথায় আর. লিখিয়াছেন 
“গোপালপুরের জমিদার কষণানন্দ দত্তের পুত্র নরোত্বম যৌবনে গৃহত্যাগ করিয়া, 
বৃন্দাবনে লোকনাথ গোস্বামীর নিকট দীক্ষ। গ্রহণ করিয়৷ একজন শ্রেষ্ট বৈষ্ণব বলে 
গণ্য হন-*****তিনি তার জন্মভূমি দর্শন করিতে আমিলে তার পিতৃব্য পুএ সম্তোষ 
দত্তের অনুরোধে গ্রাম প্রান্তে কুটির নি্াণ করিয়া সেখানে তজন লাধনে 
জীবনাতিপাত করেন”। এই নরেতম দাস ঠাঁকুরই খেতরির মহোত্সবের প্রধান 
উদ্যোক্তা ছিলেন । এখানে ছয় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করার পরই বৈষ্ণব জগতের সমস্ত 
মান্তগণ্য মহাঁপুরুষদের নিমন্ত্রণ কর! হয়েছিল । গৌরচজ্জ্রিক। অর্থে গৌরাঙ্গ বন্দন। 
সহ প্রাচীন ঞ্ুপদ গানের ভিত্তিতে লীলা কীত্ডনের এক নূতন ধারা ঠাকুর নরোত্বম 
দাস কর্তৃকই প্রবতিত হয়। 


গীত-বাগ্ভাম্‌ ১৪৫ 


ফুপদ ৰা খ্যাল গানের ঘরাণার মত কীর্তনেও চার পাঁচটি ঘরাণার নাম পাওয়। 
যায়। এগুলি বাংল! দেশের এক একটি স্থানের নামেই নাম পেয়েছিল। 
(১) গরাণহাঁটি ট্টাইল_-রাজসাহী জেলার গড়েরহাট থেকে এসেছে। 
(২) মনোহরসাহ্ী__বর্ধমান জেলার মনোহরসাহী পরগণ! থেকে এসেছে । এই 
দুই ষ্টাইলই সবাপেক্ষা প্রাচীন ও উচ্চাঙ্গ ধরণের, এই মনোহরসাহী ষ্টাইল শ্রানিবাঁস 
আচারের আবিষ্কৃত বল! হয়। মনোহরসাহী ষ্টাইলে নানা কাজ, মীড়, তান, মধুর 
বিস্তার প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য শোন! যাঁয়। (৩) রেনেটি ষ্টাইল-_রাণীহাটি পরগণ। 
থেকে এসেছে । মনোহরসাহী ও রেনেটি একই সময় থেকে প্রচলিত। 
(1) মল্দারিণী_ মেদিনীপুর জেলার গড় মান্দারণ থেকেই এয় জন্ম। এই চার 
রকমের ঢঙ৬ আজকের দিনে পুথক পৃথক ভাবে প্রচলিত নাই। কোন গায়কই 
আজ কোন একটি ঢডে আবদ্ধ থাকেন না। পুজ্যপাদ পণ্ডিত অদৈত দাস 
বাবাজী, যিনি কীতন জগতে “পণ্ডিত বাবাজী” বলে পরিচিত ছিলেন, তিনিই বিশেষ 
বিশেষ ঘরানার চাল নান। জায়গায় ঘুরে শিখে এসেছিলেন! কাশিমবাজারের 
মহারাজ৷ মণীজ্দ্রচজ্্র নন্দী তাকে কাশিমবাজার রাজভবনে রেখে কীর্তনের উন্নতির 
চেষ্টা করেছিলেন। কীর্ঁনের আর এক ঘরাণ। “ঝাড়খণ্ডী” নামে পরিচিত, 
মেদিনীপুরের ঝাড়খণ্ড গ্রাম থেকেই এই চালের উত্পত্তি, বঙমাণে এই ঘরানার 
গান আর শোন। যায় না। 


কীর্ভনে ময়নাডাল £ “আজকাল ময়নাভালের কীর্তন” কথাটি শোন। যায়। 
ময়নাডাল বারভূমের একটি গ্রামের নাম, সেই নাম থেকেই ময়নাভাল কথাটি 
এসেছে । এটি কীর্তনের একটি ঘরানার নাম। বীরভূমের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব 
রসরাজ মিত্র ঠাকুর মহাঁশয়ই এই ঘরানার প্রবর্তক | মহারাজ মণীন্ত্রচন্্র নন্দী 
এখানেও রসরাজ মিত্র ঠাকুরের ব্যবস্থাপনায় কীত্ঁনের বিদ্যালয় স্থাপন করে বহু 
ছাত্রকে কীর্তন শিখাবার ব্যবস্থা করেছিলেন । অনেকের ধারণা অদ্বৈত দাঁসু 
বাবাজীও মিত্র ঠাকুরের ঘরে শিক্ষালাভ করেছিলেন। বর্তমানে এই ঘরানার 
ধারক ও বাহক নবগোপাল ও গোবিন্দ গোপাল মিত্র ঠাকুর মহাশয়ের! এই ধারার, 
কীতন পরিবেশন করে থাকেন । 

কীর্তনের কাব্য ঃ. কীর্তন গানের কবিতাকে “পর্দাবলী” বল! হয়। সেন 
বংশীয় রাজ। লক্ষণ সেনের আমলে আমাদের অমর মহাকবি জয়দেবই সরল সংস্কৃতে 
প্রথম পদাবলী রচশা করেন। তার লেখ গীত-গোবিন্দে পর্দাবলীগুলি পাওয়! 


১৩ 


১৪৩ গীত-বাগ্ঠম 


সি 


যায়। পরবর্তীকালে বিদ্াপতি ও চণ্ডীদ্দাস যথাক্রমে মৈথিলা ও বাংলা ভাষায় 
সবগ্রথম পদাবলী রচনা করেন। শৎ্পরবর্তীকালে বাঙ্গালী কবিরা বিদ্যাপতির 
অন্থকরণে “ব্রজবুলি” ভাষায় 'ও চণ্তীদাসের অনুকরণে বাংল! ভাবায় পঞ্চদশ 
এতাবীয় শেষভাগ থেকে উনবিংশ শতাব্দী পথস্ত (গোবিন্দ দাস, নরোত্তম দাস; 
জ্ঞান দাল, বলরাম দাস, ঘনশ্টাম, বাস্থ ঘোষ প্রভৃতি ) বহু পদাবলী রচয়িতাঁর। 
কীত্তনের অসংখ্য পদাবলী রচন। করেছেন । 


কীর্ডনের রাগ ও সবুর ই কীর্তনের সুর এক বিশেষ ঢঙে রচিত । কামোদ, 
গৌরী, ভামপলশ্রী, ধানশী বা মাধু্র গ্রভৃতি বিশেষ রাগের নাম কীঙনের সুরে 
পাওয়। যায়। এর মধ্যে “মামুর” কীগুনের এক বিশেষ মিশ্র স্থর, ঘাতে বেহাগ, 
থাম্বাজ ও ঝি'ঝিটের মিশ্রণ দেখা যায়। অনেকে বলেন শ্রীরূপ খোস্বামীর সময় 
থেকেই এই ৰিশেষ স্থর প্রচলিত হয়েছে । এই সব রাগে রচিত কীওনের স্থরগুলির 
একটি বিশিষ্ট ধরণের রূপ আছে। 

কীর্তনের জাত সুরঃ আগের দিনের নামকরা কীর্তন গায়ক ও স্থর 
রচয়িতা মহাজনের কয়েকটি গানে অনেক চিন্ত। করে যে ভাবের স্তরারোপ করে 
গেছেন সেগুলি “দাগী” গান বলে চপে আসছে এবং সেই বিশিষ্ট গানের বিশিষ্ট 
স্থরগুলিকে “জাত স্বর” বল। হয়। আভজাত বৈষ্ণব সমাজে এই মহাজন প্রদতত 
স্বরগুলি বশেষ মযাদ1 পেয়ে খাকে। কোন কীত্নীয়। যদি এই সব দাগী গানের 
জাত স্বর লংঘন করেন, তবে তারা কীতন সমাজে অপরাধী বলে গণ্য হয়ে 
থাকেন। কোন কীর্তন সমাজই দাগী গানের স্থরের অদল বদল অস্মোদন করেন 
না। ন্বগীয় ডাক্তার অমিয় সান্তাল মহাশয় বলেছেন যে__কীত্নের এই জাত 
স্থরগুলি আমাদের প্রাচান খান্ত্রোক্ত জাতরাগের কায়দার অস্তভূক্ত। 

কীর্তভনের তাল : কীর্ডনে বহু প্রকার তাল ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তার মধ্যে 
দশবুশী (ছোট ও বড)১ ভাশ পাঁহিড়া, দাসপ্যারী বা ভাশ পেড়ে, জপতাল, 
ধামালি, দৌঠুকা, ছোট দৌঠুকী, তেওট, কাট! ধরা, একতাল, দোজ, ঝীতি, 
লোফ। প্রভৃতির নামই শোন! যায়। 

কীর্ভনের সঙগতে বাস্ত যন্ত্রঃ কীতনে শ্রীখোল ও করতাল ব্যতীত আর 
কোন বাগ্যন্ত্র অঙ্মোদন করা হয় না। কণনিংশহ্ুত স্বরকেই এখানে প্রাধান্ত 
দেওয়) হয়। ্‌ 


কীর্তনের আখর ৫ হিন্দুস্থানা উচ্চাঙ্গ সঙ্গাতে উপস্থিত যত স্বর রচনা করে 
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রাগের বিস্তার কর! হয় রাগের সৌন্দধ বাড়ানোর কারণে ; কীর্তনেও স্বর 
বিস্তারের সঙ্গে ভাবের অগ্ুকুলে, বিনা পুর প্রস্তুতিতে উপস্থিত মত বাক্য রচনা করে 
ভাবকে গভীরতর করা হয়। গানে এইভাবে ভাবার অর্থে অক্ষরের বিস্তারকেই 
আখোর আখ্যা! দেওয়া হয়। এতে গায়কের স্বতন্থৃতা, তাঁর কবিত শক্তি, তার 
রসজ্ঞান এবং লয়-বোধ প্রভৃতির গভীরতাঁর পরিচয় পাঁ€য়! যায়। হিন্দুস্থানী 
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে যেমন সুরের বিস্তারে ও তানে গায়কের গুণপনার পরিচয় মেলে, 
কীর্তনের মাখরে তেমনি কীঙ্তনীয়ার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। 


কীর্ভনের সহিত সঙ্গতের ধারা 2 হিন্দুস্থানী সঙ্গাতের মত অতি কঠিন 
ভাবে লয় মেনে চললে কীঙনে কখন কখন তাল লয়ে ছোট বড় হতে দেখা যায়। 
আগেই বলোচ কীর্তন ভাবপ্রধান গান, ভাবের আতিশয্যে সয় সময় এতে তাল 
কাট] অনসগুব নয় । কীাঙ্নের সঙ্গতৈে তাই দক্ষ খোল বাজিয়ের দরকার, যিনি 
সহজেই গাইয়ের ভাবের সঙ্গে ভাব মিলিয়ে যথাস্থানে ঘ| দিতে পারবেন । গভীর 
ভাবাবেশে দোল বাজিয়ে “লহর” বাজাবেন। অক্ষরে অক্ষরে ভাবে পরিপুণতার 
সময় মাতান বা।জয়ে মান পাড়বেন এবং আথরের সময় বাজাবেন “কাটান”, গানের 
সঙ্গে এই ভাবের সঙ্গত হলে তবেই শ্রোতারা আনন্দ পাবেন, গানটি রমভাবে 
ভরপুর হয়ে উঠবে, কাতনীয়াও আনন্দে মেতে উঠবেন এবং নূতন নৃতুন আথরে ও 
স্থরের সুম্্ম জাল বুনে গানকে উচ্চন্তরের করে তুলবেন । সর্বদা! মনে রাখতে হবে যে 
বাদ্য হবে গীত অঙ্যায়ী, তার ভাব হবে ভাষার অগ্নকুল এবং গীতের অনুসরণকারা, 
তবেই গানের মাধুধ বুদ্ধি পাবে। 

ঢপ কীর্ভনঃ বাংলার যশোর ( যশোহর ) জেলার মধুস্থদন ( কিন্নর ) কান 
নামে এক প্রতিভাবান গায়কই এই চালের প্রব্ভক। উনিশ শে। শতাবীর 
মাঝামাঝি ঢপ কীত্নের জন্মকাল। এটিও রাধারুষ্ণের লীল| বিষয়ক গান। গানে 
কীর্তনের ছাপ থাকলেও এর প্রকাশভঙ্গীতে একটি বিশিষ্ট সুরের ভঙ্গী থাকে যে 
কারণে একে সহজেই কীঁতন থেকে আলাদাভাবে চেনা যায়। এতে রাগের 
ব্যবহার ও চলন রক্ষ। করা হয়। মাঝে মাঝে গান থামিয়ে স্বরে কথা বলার 
রীতিও রয়েছে। বঙ্মানে এ গান আর বিশেষ শোন। যায় না। এটিকে 
কীর্তনের এক প্রকার সরল রীতি বলা চলে। 


বাউল : বাউল শব্দটি বাতুল শব্দ থেকে ব। হিন্ব বাণরা শব থেকে 
এসেছে। বাতুল বা বাগুরা শব্দের অর্থ পাগল। বাষুর মভ ঈশ্বরের সঙ্গে 
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মিশে থাকে বলে বাউল এরূপ অর্থও অনেকে করে থাকেন। যাই 
হোঁক বর্তমানের প্রচলিত বাউলের জন্মকাল সতের শতকের শেষের দিকে 
ধর] হয়, তবে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময়ই বাঁউলের আদি উৎপত্তি কাঁল বলে জান। 
যায়। একতার! হাতে বৈরাগীরাই বাউল গান গেয়ে থাকেন, তাই অনেকের 
ধারণা যে ঘরছাড়া বাউগ্ডেলেরাই বাউলের ষ্টা এবং এই বাউগ্ডেলে শব্ধ থেকেই 
বাউল শব্দটি এসেছে । 

ছোট বয়স থেকে অনেক বাউল গান শুনে এসেছি, তখন এই কলকাতা! 
সহরে একতার। বা খঞ্জনীহাতে মাথায় পাগড়ী'বাঁধা অনেককেই দেখা যেত 
ধার বাউল গান গেয়ে বাড়ি বাঁড়ি ভিক্ষা করে বেড়াতেন। সরল সহজ 
ভাষার গান, মানুষগুলিও তেমনি সরল, নরম স্বভাবের, অল্লেই সন্তষ্ট, এরা! 
রাজরাজড়াদের দরবার, বড ধনীদের বাড়ি এড়িয়ে চলতেন, মধ্যবিত্ত গৃহস্থের 
দুয়ারেই ছিল এঁদের আনাগোনা । বাউল গানের সুর ও ভাষা খুব সহজ 
সরল। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মাপে ওকে যাচাই কর চলে না। বাউল তাই 
(০11: 9005 ) লোকসঙ্গীতের কোঠায় পড়ে এবং লৌকিক ধর্কে আশ্রয় করেই 
গড়ে ওঠে । ওর গানের বাণীতে অজানাকে জানবার, অচেনাকে চেনবার, 
ন! পাওয়াকে পাবার কথা, তারই চিন্তা, তারই জন্যে ওর সুর করে কেঁদে চল! । 
এই ধরণের গানে ভাবই একমাত্র সম্বল, তাই মেঠো বাউলকে আমরা ভাব-গীতি 
বলতে পারি। এই গানের মধ্যে বিরাট সুরৈশ্বধ নেই ব। বিশেষ সমৃদ্ধিশালী 
ভাষার ব্যবহার নেই তাঁই বিদ্বানের সভায় বা গণ্যমান্তদের আসরে এর তেমন 
মান নেই। তবু এর গানের ভাষা অতি সহজ সরল ভাবেই ইন্ত্রিয়কে নিয়ে, 
যায় অতীন্র্িয়লোকে । সহজ আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গ হিসাবেই বাউলের জন্ম 
এবং স্ুফীদ্দের গজলের মতন বাউল গানও দ্যর্বোধক | এই বিখ্যাত বাউল 
গানটির বিষয় চিন্ত। করলেই সে কথা বোঝা যায়। “আমার মনের মানুষ যে রে 
কোথায় পাব তারে । হারায়ে সেই মানুষে দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে |” এই 
মনের মাজষের কথাটি ভগবানকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে বলা চলে আধার, 
কোন প্রেমিক প্রেমিকার উদ্দেশ্তে ব্যবহৃত হয়েছে এরূপও বল চলে । মানুষের, 
নামেই এবং তার মাঝেই ওর| মাছুষের ভগবানকে পেতে চায়, তাই বাউল, 
গানের বাণীতে সবত্রই প্রায় একই ধরণের ভাব। বাউল গানে তাই আমরা পাই 
“মনের মানুষে এই মান্য আছে লও চিনে, তারে দেখরে মন জ্ঞান নয়নে” । 
আবার--“এই মানুষে মানুষ আছে করণ ধরে নাওগে। বেছে; অটল মানুষ যে 
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'ধরেছে তার কি আছে তুলনা” । আত্মানং বিদ্ধি অর্থে ওদের গানে পাই “বাইরে 
থু'ঁজলে পাবি কোথা, দেখ আপন ঘরে”। 

বাউল গানের স্থর এক বিশেষ ধরণের € 00০-এর ), স্থুরগুলি উদাস করুণ, 
এর কাব্যও তাই সাধারণের জীবনের বেদনা, অপূর্ণতা, ছুঃখ কষ্টের কথাকে 
আশ্রয় করে আত্মিক উন্নতির কারণে মাধারণের উন্নতি কল্পনায় সরল ভাষায় 
“গড়ে উঠেছে । বাউলের! মনে করেন “সবার উপরে মাচ্ষ সত্য তাহার উপরে 
নাই” এই মানুষের অন্তরেই আছেন শ্রীভগবান এই তাদের বিশ্বাম, আর সেই 
কারণে নিজেকে সঠিক ভাবে জানার জন্যে আপনাকেই একাস্ত আপন করে পাবার 
জন্যে তার! আকুল। 'এঁদের কবিতা হল (11500) গুপ্ত রহস্পূর্ণ আর মূল 
'প্রেরণা হল (5৮০1০) আত্বিক। বাঁউলের গানে লালন ফকীর ও দীন 
বাউলের পদ রচনাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং এগুলি লালন ফকীরের গান ও 
দীন বাউনের গান নামেই প্রসিঞ্থ। 


“উল্টাঁবাউল” £ উন্ট। বাউল বলে এক ধরণের বাউল গান শোন! 
'যায়। এর সঙ্গে বাউলের স্থরের বা চালচলনের কোন তফাৎ মেলে না। 
উল্টা বাউলে একই আসরে ছুই দল বাউল গানের মাধ্যমে বাদান্বাদ চালায়, 
এটাকেই উপ্ট। বাঁউল বলা হয়। অনেকে একে উল্টা সাধনের অঙ্গ বলে 
মনে করেন। 


খ্যামা-সঙ্গীত $ কীত্নে যেমন কৃষ্ণের লীলাদি বর্ণন! ঘ্বার৷ বৈষ্ণব পদাবলী 
অবলম্বনে মনে কৃষ্ণ ভাঁবের সঞ্চার করে ও মনকে অতীদ্দ্রিয় লোকে নিয়ে যায়, 
হ্যামা-ঙ্গীতেও তেমনি মা জগদন্বা কালিকার বর্ণনা দ্বারা শাক্ত পদাবলী 
অবলম্বনে অন্তরে শক্তিময়ী জননীর প্রতি ভাবের বিকাশ ঘটায় ও মনকে মেই 
ভাবে ডুবিয়ে দেয় । ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকেই এই নঙ্গীতের 
বিশেষ প্রচার বাংলাদেশে প্রচলিত হয় । ১৭০ শতাব্দীতে মহাসাধক কবিরঞ্জন 
রামপ্রসাদ সেনই শ্তামা-সঙ্গীতের ব্যাপক প্রচারে এই সঙ্গীতের প্রাণ প্রতিষ্ঠা 
করেন। তার শ্যামা বিষয়ক সঙ্গীত আজও প্রামপ্রসাদী সর” বলে চলে আসছে, 
কথায়, ভাবে, সুরে, এগুলির বৈশিষ্ট্য আজও বজায় রয়েছে। তিনি মা জগাস্বার 
তক্ত ছিলেন। ইনি ১৭২৩ সালে হালিসহরের পাশে কুমারহট গ্রামে জন্মগ্রহণ 
করেন। ১৭৭৫ সালে ইনি ইহলোক পরিত্যাগ করে জগন্মাতার কোলে চিরশাস্তি 
লাভ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভূ যেমন কীর্তনের প্রাণপ্রতিষ্ঠাত৷ ও লর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক 
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বলে গণ্য, কবি ও সাধক রামপ্রমাদ মেনকেও তেমনি আমরা শ্ঠামা-সঙগীতের 
একজন শ্রেষ্ঠ প্রচারক বলে মান্য দিয়ে থাকি । রামপ্রসাদী স্থর ছাড়াও শ্।ম। 
সঙ্গীত অন্য স্থরে রাগ তালের আশ্রয়ে গাঁওয়। হয় তবে প্রসাদী স্থর শ্যামা-সঙ্গীতে 
একটি বিশিষ্ট স্ান অপ্বিকার করে আছে । শ্ঠামা-সঙ্গীত চৌতাঁল, তিনতাঁল, 
একতাল, ঝাঁপতাঁল, ঘৎ প্রভৃতি তালে, এবং ভৈরবী, সিন্ধু, দেশ প্রভৃতি নান 
শুদ্ধ ও মিশ্র রাগে গীত হয়। কবি বামপ্রসাদ ছাড়াও দাখরাথ রায়, 
হরু ঠাকুর, এণ্টনি সাহেব, কালা মিজা, গিরিশ ঘোষ প্রভৃতির দান অনস্বীকাধ । 
শ্টামা-সঙগীতে বাংলার কবি কাজী নজরুলের দান কম নয়। বাংলাদেশে 
প্রায় একশে! দেড়শে! কবি চার-পাচ হাজারের মত শ্যামা বিষয়ক গান 
লিখে গেছেন। বাংলার সাধকের পরম কারুণিক পরমেশ্বরকে মাতৃরূপে 
কল্পনা করে সহজেই তাকে নিজের ম্মাপনজন বলে ধরে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ 
করেছেন । ঠাকুর শ্রীশ্ররামরুষ দেবের জীবনী পড়লে জানা যায় যে 
তিনি মা কালীকে মানবী দেহধারী মার রূপে দেখতে পেয়েছিলেন এ পুত্রভাবে 
তার চরণে আত্মসমপণ করেছিলেন । মাতৃভাবের এই সাধনা বাংলাদেশের এক 
অভিনব সাধনা, এই সাধনার ধার আমরা ভারতের অন্য কোন 'প্রদেশেই বড়' 
একটা দেখতে পাই ন|। এই মাতৃপাধনাই শ্যামামায়ের সাধন।, তার। মায়ের 
সাধনা, এই মানার অঙ্গ হিসাবেই শ্ামা-সঙ্গীতের জন্য, সেই কারণে শামা 
সঙ্গীতকে আমর! ভগবৎ বিষয়ক সঙ্গীত বলি। 

ভাটিয়ালি; এক ধরণের উদাস অশ্রসজল স্তর, গ্রামের মাচষের 
বিরহ, মিলন প্রভৃতি অস্তর্বোদনা ফুটে ওঠে ভাটিয়ালিতে ৷ পূর্ববাধলার নদী- 
নালায়, খাল-াবলে, এই ভাটিয়ালি স্বর আজ 'এরথন ৪ শোঁলা স্বায়! সেই 
কারণে একে মাঝি-মাল্লাদের গান বল হয়। ফাকা মাগে গাছতলায় বসে 
পথ-চলার মাঝেও ভাটিয়ালি গান গাওয়া হয় এবং সেই হিসাবে একে মেঠো গানও 
বল। চলে । সব গানেই ভাটিয়ালির এক নিজস্ব কায়দার দীর্ঘস্নরী তান । ভাল, 
লয়, কঠিন ছন্দ বা বাক্/-স্থষমার বাহাছুরী অথবা রাঁগদারীর কায়দা এতে 
নাই। সহজ সরল আড়হ্বরহীন সাধারণ এই গান অশিক্ষিতদের মাঁঝে প্রাণের 
আবেগে গ্রাম্য ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে । সাল ভারিখ নিয়ে মাথা ঘামালেও 
সঠিক জন্মতারিখ খুঁজে পাওয়া শক্ত, তবে আন্দাজ কর। যায় যে হয়তো! পনেরশো 
শতাব্দীতে গজিয়ে উঠেছিল এই গাঁন বাংলার কোন এক নিভৃত নদীর ধারে ! 
রচনাকারের বা স্থরকারের নামের কোন দিশ! মেলে না! হয়ত কোন 'এক 


গীত-বাষ্টিম্‌ ১৫১ 


সাধারণ মাঝির কণ্ঠেই গীত হয়েছিল, 3 পরে ভড়িয়ে পড়েছিল মাঝি-মাল্লাদের 
জলে ভাঁদা নৌকাঁর ঘরে ঘবে "ও মাঠের ধারে ধারে। পূর্ববঙ্গ (বও€মানে 
বাংলাদেশে ) পদ্মা, ধলেশ্বরী, ভৈরব, ব্রহ্মপুত্র প্রড়তি নদ-নদীর ধারে ধারেই এই 
গীতিপন্ৃতি জন্ম নেয়। এ ধরণের পল্লীগীতিতে বিদ্যাবুদ্িধ বাহাঁছুরী না থাকলেও 
প্রাণের পরশ পাওয়! যায় এর বাণীতে; স্বরে পী্য়া যায় করুণ কান্নার 
অশ্রসজল ভাব । ভাটিয়ালি গাঁয়কদের গানের ভাষা! বদলাবার এ সবরের 
সামান্য রদবদলের অধিক।র মাছে । প্রাণের আবেগে সহজ ছন্দে জমেছে এই 
গান, এর সুরে তাই গ্রামা ঢং মাচে। আনন্দের বয় আজকের দিনের 
শিক্ষিত সমাজ, সাধারণ নিরক্ষর পল্লীবাঁপীর অন্তরের স্বতংক্ফুঃ$ আবেগে প্রাণের 
তাগিদে রচিত এই ধরণের রচনা ৪ স্থরকে সন্মান দিতে আরম্ভ করেছেন । 
মেঠো সঙ্গীতকে নুর তাল মানে বেধে শিক্ষিত সহরবাসীদের কাছে শিক্ষার জন্থ 
পরিবেশন করা যেতে পারে। কিন্তু তার প্রাণম্য রূপ যেটি নদীর ধারে সুদুর- 
প্রনারী দিগন্ত মাঠে গাছতলায় গায়কের কণ্ঠে ফুটে ওঠে ৪ তার উপধুক্ত 
পরিবেশ পাঁয়, সেটিকে “ইটের পাঁজরে” স্বরলিপির যপ-কাষ্ঠে বলি দে ওয় কি ঠিক ? 

সারিগান £ বাংলাদেশের এক ধরণের প্রচলিত লোকসঙ্গীত। বাংলাদেশ 
নদ-নদী খাল-বিল জলাশয়ে-ভর1, এখানে গাডী-পালকির থেকে মৌকাঁও বড কম 
নেই, এই নৌকা চালাবার সময় সারবেধে একসঙ্গে যে গ্রাম্য গাঁন গা ওয়া হয় 
ব|! নৌকা] নিয়ে “বাঁচ” (২৪০০) খেলার সময় দীডের টানের সঙ্গে তাল রেখে 
একসঙ্গে মে গান গাওয়া হয় সাধারণতঃ তাকেই সারিগান বল! হয়। এটির 
স্থর ও 'ভাটিয়ালির মতই, তবে কিছু জলদ ( দ্রুত ) চালের, ভাটিয়ালির মত দীর্ঘস্থরী 
তান এতে দেখা যায় না। তাছাডা ভাটিয়ালি একক সঙ্গীত, কিন্তু সাঁরগান 
ছন্দযুক্ত-সমবেত-সঙ্গীত ৷ সারিগান স্বভাবতঃই করুণ স্ুবের গান এবং পুরুষরাই 
এ গাঁন গেয়ে থাকে । ছাদপেটা, ধানকাটা, ঢেকতে ধান কোটার সময়, 
পাটকাটার সময় সমবেত কগে যে গান গীত হয়, কোন ভারী জিনিস তোলার 
সময় একসঙ্গে ষে গান গাওয়া হয়, সে সমন্ত গানকেও আমরা সারিগানের 
কোঠায় ফেলতে পারি। অর্থাৎ গানের ছন্দে একসঙ্গে মমবেত ভাবে কোন 
শারীর ক্রিয়া প্রকাশিত হলে ও সমবেত কণ্ঠে সেই শারীর ক্রিয়ার তালে তালে 
গীত হলে তাকেই সারিগ্রান বলা যায়। সার অর্থে শ্রেণী, সারবেঁধে (বা লাইন 
বেঁধে ঈীড়িয়ে ) গান করা থেকে সারিগান কথাটি এসেছে । প্রধানত: নৌকাতে 
ঈাড় টানার সময়ের সমবেত সঙ্গীতকে ও সারিগান বল! হয়। সারিগানে তাল 


১৫২ গীত-বাগ্যম্‌ 


অপরিহার্য, ভাটিয়ালিতে তালের প্রাধান্য নেই বা তাল নেই বললেও চলে 
কিন্তু সাঁরিগান তালযুক্ত ত বটেই, তাঁলের নানা বৈচিত্র্যও এতে দেখা যায় 
তাই সারিগান ও ভাটিয়ালি সমস্থুরী হলেও তালের প্রাধান্তই দারিগানের 
বৈশিষ্ট্য | 

জারীগান ঃ বাংলার মুসলমানদের প্রিষ্ন গান, এটিকে বাংলার মুসলমানদের 
ধর্মসঙ্গীতও বল! চলে । এই গানের স্বর অতি করুণ, কারবালায় ইমাম হাসান ও 
হুসেনের মৃত্যুর ঘটনাকে অবলম্বন করেই এই গান গডে উঠেছে। সারিগানের 
মত এটিও সমবেত সঙ্গীত। এই গানের সঙ্গে তাল দেওয়ার জন্য ঢোল বাজাবার 
রীতি প্রচলিত । 

ভাওয়াইয়া 8 উত্তরবাংলার এক বিশেষ ধরণের লোকসঙ্গীত। ভাটিয়ালির 
মতই এর ছন্দে কাটা কাট। ভাব, গাইবাঁর কায়দার (5016) কিছু তফাৎ 
আছে, যাতে সহজেই একে ভিন্ন রীতির গান বলে চেনা যায় । সাধারণ মানুষের 
বিরহ ও নৈরাশ্টের বেদনাটি করুণ স্বরে এই গানের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। 
ভাবের আতিশয্য ও গানের সঙ্গে ভাও বাতলানে অর্থে অঙ্গভঙ্গীর কায়দা! এতে 
আছে । আমাদের ধারণা এই ভাও-এর কারণেই এর নাম ভাওয়াইয়া হয়েছে। 
উত্তরবাংলায়, দিনাজপুর, রংপুর প্রভৃতি অঞ্চলেই এই গান বেশী প্রচলিত। 
«“দোতারা” এর একমাত্র যন্ত্রসঙ্গী-_ দোতার। ছাড়া এ গান প্রায় শোনাই যায় না। 
সাধারণতঃ পুরুষেরাই এ গান গেয়ে থাকেন, নারীঘটিত নৈরাশ্ঠ ও প্রেমের কথাই 
এর উপপাঞ্। বিষয় । অন্যান্য অনেক লোকসঙ্গীতের মত এতেও রাগরাগিণীর 
বাধন নাই । 

চটকা £ সংসারের তুচ্ছ কথা ও ঘরোয়া ব্যাপারই এর [বষয়বস্ত। এটিও 
উত্তরবঙ্গের এক ধরণের লোকগীতি। সহজ স্বরে দ্রুত গতিতে চুল ছন্দে এই গান 
গাওয়। হয়। পুরুষেরা নারীর জবানীতেই এগুলি গেয়ে থাকেন । ভাওয়াইয়া ও 
চটকা প্রায় একই ধরণের গান । 

গাস্ভীরা গান, গাজনগীন ও নীলের গান £ আমাদের দেশে শিবের 
তিন রকম গান প্রচলিত, সেগুলি হল গন্ভীরা, গাজন আর নীলের গান, 
সাধারণতঃ শিব পুজার অঙ্গ হিসাবে গাওয়া হয়। যতদুর সম্ভব দশম 
শতাববীর শেষে ধর্মপালের রাজত্বের সময় থেকেই এই গানের প্রচার হয়। 
১। গ্াজনগ্ান  পশ্চিমবাধলায় বছরের শেষদ্দিনে চৈত্রসংক্রান্তিতে গাজনের 
পুজাকে উপলক্ষ করে চড়ক বসান হয়। চড়কতলায় শিবের গাজন উৎসব হয়। 


গীত-বাছ্াম্‌ ১৫৩ 


ক 


-গাঁজনে কাটার্বাপ, বটিবাঁপ, আগুনর্বাপ প্রভৃতি বীরত্ব এখনও কোথাও কোথাও 
দেখান হয়। এখানেই ধর্মপূজার অঙ্গ হিসাবে গাজন গাওয়া হয়। শিব ও 
পাবতীর নামে নানা স্তবস্ততি এতে থাকে । এই সব গানে শিবকে একান্ত 
আপনজন হিসাবে মনে করা হয় । গাঁজনগানে তঞ্জার মত কাটান চাপান দেওয় 
'হয়, এগুলিকে “বোঁলান” বল! হয়। এই বোলানে অনেক সময় রাধাকষ্জের 
লীলাদ্দির বর্ণনাও শোনা যায়। ২। নীলের গান £ পূর্ধবাংলায় বধশেষে 
নীলষঠীর দিনে পশ্চিমবাধলার গাঁজনের গানের মত শিবের গান গাওয়। হয়, এই 
-গানে শিবের বিয়ে, গৌরীর শীখাঁপরা, শিব-পাবতীর ঘরোয়া ঝগড়া, শিবের 
বন্দনা! প্রভৃতি থাকে, এটি গাঁজনগানেরই অন্ুরূপ। এটিও শিবঠাবুরের গান। 
৩। গম্ভীর গান ঃ এটি উত্তরবাংলার বর্ষশেষের গান। শিবের তাগুব নৃত্যের 
উপযুক্ত গম্ভীর স্থরের আভাস পাওয়া যায় বলেই একে গম্ভীরা বল! হয়। 
মালদহে এই গান বেশী প্রচলিত বলে “মালদার গভীর” নামেই গস্ভীরা গান 
পরিচিত। এর স্থরের মাঝে বাউল, শ্টামাসঙ্গীত প্রভৃতি স্থরের আভাম পাওয়া 
যায়। যদ্দিও এটি শিবের গান তবুও শিবের বন্দনা স্তিতেই সীমাবদ্ধ 
থাকে না। জাতির সমাজব্যবস্থার দোষ-গুণ জাতির দুখে, লাঞ্ছনা, তার 
উন্নতি, অবনতি প্রভৃতি নানা বিষয় এর বিষয়বস্তু । এই ধরণের গান মনে 
যেমন ধর্গভাব জাগায় তেমনি সমাজ-সংস্কারেও সাহায্য করে। এর 
.শোভাধাত্রায় নানা সং বার করা হয় | ধারা কলকাতার জেলেপাঁড়ার সং 
বা গঙ্গাপূজার সময় গঙ্গাবন্দনার লং প্রভৃতি দেখেছেন তারা এই ধরণের সং 
সাজানো ও তাদের মুখে সমাজের নান ত্রুটি বিচ্যুতি ও গ্রচলিত ব্যবস্থার কথা 
কী ভাবে বলা হত তা জানেন। দুঃখের বিষয় আজকাল সমাজের প্রতিটি 
নিন্দনীয় বিষয়ের উল্লেখ করে তার দৌোষ-গুণ সর্বসাধারণের সমক্ষে গানের মাধ্যমে 
নান! ঢং-এ প্রকাশ করা হয় না। 

ঘেটুর গীন £ গলীরা প্রভৃতি গান যেমন উত্তরবঙ্গের বলে পরিচিত, ঘেটুর 
গান তেমনি দক্ষিণ-বাংলার নিজস্ব সঙ্গীত। এই ধরণের গানগুলিকে গোষ্ঠি- 
সঙ্গীতের কোঠায় ফেলা হয় । পুরাকালে ঘণ্টাকর্ণ নামে এক অস্থর ছিলেন, তিনি 
রুষ্ণনাম শুনবেন না বসে কানে ঘণ্ট। বেঁধে রাখতেন, তাকে উদ্দেন্ত করেই এই 
গান গড়ে উঠেছিল । দেশের নানা দুংখ-কষ্টের কথা, রাজনীতির কথা, নান 
উপদেশ, ঘরোয়-নীতিকথ! ইত্যাদি এই গানের উপপাদ্য বিষয়। পূর্ববাং 
মাঁগন গানের মত ছেলের! এই গাঁন গেয়ে দরজায় দরজায় ঘোরে । 


১৫৪ গীত-বাছ্যম্‌ 


ঘাটুগ্ানঃ ময়মনসিং গ্রীহট্রে আর এক রকম গান শোনা যাঁয় যাকে বলে 
ঘাট্ুগান। এই গান ঘেটুর গান থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, কারণ ঘাঁটুগানের বাণীও 
ঘেটুর মত নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যৌন আবেদনপূর্ণ ও শ্লীলতাহানিকর বাঁণীই 
শোনা যায় ঘাট্ুগামে | যদিও আসলে এটি কুষ্ণবিষয়ক গাঁন। যমুনার ঘাটকে 
উদ্দেশ্য করেই রচিত বলে অনেকে মনে করেন এই গানের জরস্থান যমুনার তীরে 
এবং ঘাটের গান বলেই একে ঘাট বলা হয়। 

ভাদুর গান মানভূম জেলার অন্তর্গত আদ্র স্টেশনের কাছে কাশীপুরে, 
পঞ্চকোটের মহারাজা নীলমনি সিং দে৪ বাহাদুরের আদরের জ্ুন্দরী যেয়ে 
তদ্রেশ্বরীপ্প বিবাহের আগেই পানিপ্রার্থী বরের অকালমৃত্যুতে ও হ্বেচ্ছায় 
বাগদত্ত পতির জলন্ত চিতায় আত্মবিসর্জনকে উদ্দেশ্য করেই ভাদুপূজা ও 
তার গান প্রচলিত হয়েছিল । মানভূম, সিংভূম, ধলভূমে ও বাংলার অন্যান্য দেশে 
আজ এই গান প্রচলিত রয়েছে । ভাদ্রমাসভোর ভাছুপুজা 'ও তার সঙ্গে 
ভার গান চলতে থাকে । এতেও মাঝে মাঝে দুদলের বাদানবাদ চলতে দেখা 
যায়। বিষয়বস্ত্ নান! ধরণের ঠাট্টাতীমাস।, বর্তমান ঘটনাপ্রবাহ, নানা সমস্ত 
প্রভ'ত। মানভূম জেলায় ভাঁছুর মত এক স্বরেই আর এক রকম গান প্রচলিত 
আছে যাকে বল হয় টুস্তুর গান। এই টুশ্বর গান টন্থর পূজাও ভাদুপুজার মতই 
কুখারাদের মনোমত স্বামী পাবার ব্রত ও পুজ। | 

ঝুমুর গান £ মানভূম, সিংভম ও ধলভূমে সাঁওতালদের এবং কোলভীলদের 
এক ধরণের গোীসঙ্গীত। সীাওতালি ছেলেমেয়েরা বনফুলে সেজে মাদলের 
সাথে দল বেধে নাচের তালে তালে এই গান গেয়ে খাকে । গানের ভাষায় ও 
নাচের ভঙ্গিমায় যথেষ্ট স্বরুচির অভাব দেখ। যাঁয়। স্থরগাল একঘেয়ে, একই 
ছন্দে ও তালে চলতে থাকে । 

তরজ। গানঃ কবির গান ( কবির লড়াই )£ কবিগান ও তরজাগান 
একই শ্রেণীভুক্ত । কবিগানে ছুটি দল থাকে । কোন বিষয়ে একদল একটি 
গান রচনা! করে গাইলে, অন্যদল কবিতায় গানের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর উত্তর রচন। 
করে দেয়। পরে একদলের দলপতি অন্যদলের দলপতির সঙ্গে চাপান ও 
উত্তোর পাড়ে। অর্থাৎ আসরের মাঝে, কবিত্ব শক্তির বলে ভাষার 
চটকদারিতায় কেনি পৌরাণিক, সামাজিক ও কোন তত্ব বিষয়ে একজন অপরকে 
কাব্যছন্দে নাচের তালে তালে ঢোল € কাঁসি বাজনার সহযোগিতায় চাপান 
দেন অর্থাৎ তার জিজ্ঞান্ত বিষয়ের উত্তর দিতে বলেন। অপরজন কবিতায়, 


গীত-বাগ্ভাম্‌ ১৫৫ 


তাঁর প্রশ্নের (উত্তর ) জবাব দিয়ে আবার একটি প্রশ্নের চাপান দেন । এই ভাবে 
ছুজনের মাঝে আসরে কবিতা স্ষ্টি করে নানা ছন্দে স্থর করে তালে তালে 
গান গেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জবাব কাটাকাটি চলে। এই বচসাকেই কবির 
লড়াই বলা হত। কবি বা তরজা গায়কদের প্রাচীন পুরাণ, রামায়ণ, খহাভারত 
প্রভৃতির গল্প কস্থ থাকে ও বছ লৌকিক ও সামাজিক আচার প্রভৃতির জ্ঞান 
থাকার প্রয়োজন হয়। সবোপরি তাদের প্রত্যু্পন্নমতিত্ব থাকার বিশেষ প্রয়োজন । 
এসব গুণ না থাকলে কেউ কবিয়াল বা তরজাওলা গায়ক হতে পারে না। 

পল্লীবাংলার নিজস্ব যে সব গানের কথা বলা হয়েছে সে সব ছাডাঁও 
আরও অনেক রকমের গান রয়েছে যেমন আলকাফ গান, হাপুরগান, রুষানি বা 
গাড়োয়ালী গান, মা শীতলার গান, পটুয়াগাঁনের মধ মেছুনীদের গান, গোমঙগল 
গান, মুস্কিল আসানের অর্থাৎ সত্যপীরের গান, মেয়েদের ছড়াগান, এত্হাসিক বা 
ধর্মীয় পালাগান, পাঁচালি, ভাটের গান, একক বা গো্ঠাসঙ্গীত যেগুলি বারব্রত 
পূজা বা নানা উত্সবের দিনে এই বাংলার ঘরে ঘরে একদিন প্রায় বারমাসই 
শোন যেত তাদের সকলের বিষয় এখানে লেখ। সম্ভণ হল না। এই সব 
পাঁলপাধনের গান কবে কে প্রচলিত করেছে তার বিশদ বিবরণ পাওয়! 
যায় না। 

কজরী বা কাজরী ব। কজলী £ কঞ্রা ভারতের উত্তর প্রদেশে লোক- 
সঙ্গীত। কজরীকে গোষ্ঠীসঙ্গীতের কোঠায় ফেল! যায় না। তবে এই গানের 
এক একটি দন থাকে । ঠিক আমাদের এখানের কালীকীরত্নের দলের মত । 
মূল গায়েন একটি পর্দ বলেন এবং কীত্নের দৌয়ারীর মত বাঁকী লোকের! 
সমবেত কঠে দোয়ারকী করেন । কজরীর অনেক নামকর। দল আছে, এবং 
সেই দলের নামেই এঁর পরিচিত হয়ে থাকেন। ভাদ্রমাসের কৃষ্পক্ষের 
তৃতীয়া তিথিতেই এই উৎসব বা কজরী ব্রত পালিত হয়। নানা রকমের 
গহন! ও নূতন শাড়ী পরে হাতে পায়ে মেহেদী পাতার রসে নকসা কেটে' 
মেয়ের কজলী দেবীর পূজা করেন, এবং ভাইদের হাতে বেঁধে দেন “জরঙ্গ” 
( অনেকে একে 'জরব' বলেন )। প্রধানতঃ এটি বেনারসেই চলে। গানগুলি 
অধিকাংশই শুজার-রসাত্মক | উত্তরপ্রদেশে, রাজপুতানায় ও মারবাড়ে কজরীর 
মত আরও অনেক রকমের লোকসঙ্গীত চালু আছে, যেগুলির কথা আমরা এখানে 
বাদ দিয়ে গেলাম । এই উৎসবে হিন্দু ও মুদলমান সকলেই কজলী দেবীর পূজায়, 
যোগদান করেন ও সারা রাত ধরে এই উতৎদবে মেতে থাকেন। 


১৫৬ গীত-বাছযম্‌ 


ডি. এল. রায়ের গানঃ কষ্ণনগরের কাতিকেয় চন্দ্র রায়ের পুত্র 
দ্বীজেজ্্লাল রায় ইং ১৮৬৩ সালের ১৯শে জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। 
এই সঙ্গীতপ্রেমী একাধারে সাহিত্যিক, কবি, নাট্যকার ও স্থরকার 
ছিলেন। 

কিশোর বয়সেই তার গান লেখা শুরু হয়। ১৮৮৩ সালে যখন এম. এ. পাশ 
করেননি তখনই তার কবিতা! “শ্মশান সঙ্গীত” ছাপার অক্ষরে “নব ভারত*-এ 
প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮৮৪ সালে তিমি এম. এ. পাশ করে সরকারী বৃত্তি 
নিয়ে কৃষিবিচ্যা শিক্ষার জন্য বিলাত যান, সেখান থেকে ফিরে আসার পর তিনি 
ডেপুটি ম্যাজিষ্টেটে হয়েছিলেন। তার লেখার সখ এত তীব্র ছিল যে এত কাজের 
মাঝেও তিনি মেবারপতন, সাজাহাঁন, চন্ত্রগ্ুধ প্রভৃতি নানা নাটক ও বনু 
কবিতা লিখে গেছেন। তার হাশ্ত-রসাত্মক গীতি রচনাগুলি অপূর্ব এবং আজও 
প্রসিদ্ধ | 

তিনি হ্গায়ক হলেও উত্তাদ ছিলেন না, তবে স্থরকারীতে যথেষ্ট উত্তাদির 
পরিচয় রেখে গেছেন। তার দেশাত্মবোধক গান তখনকার দিনে বাংলাদেশে 
বিপুল আলোড়ন তুলেছিল। “সকল দেশের রাণী মে যে আমার জন্মাভূমি' 
আজও আবাল-বৃদ্ববনিতাঁর কণ্ঠে শোনা যায়। তীর গানে ও স্থর-সংযোঁজনায় 
আমর] বাংলা গানের হাশ্তরস ও বীররসের আস্বাদন পাই নওহাঁর বাণীর 
'্রুপদের চালে বা বিলাতী সবরের কায়দায় । রাগসলীতকে মান্য দিয়েই তিনি 
তার গানের স্থরে বীররসের ভাব সংযুক্ত করেছিলেন, তখনকার দিনের 
রাগসঙ্গীতে এটির অভাব ছিল। তার হাঁসির গানগুলিও যথেষ্ট আনন্দদ্ীয়ক | 
পাশ্চাত্য সঙ্গীতের অনুকরণে তাঁর কোরাঁস ( বছ কঠে একই স্থরে গীত সমধ্বনি- 
সঙ্গীত ) গাঁনগুলিও ছিল অপূর্ন। বাংল! গানের স্থর রচনায় নূতন ঢং এনে তাতে 
নবীন ভাবধারায় তিনি নূতন প্রাণের সঞ্চার করেন। তার নাট্যসঙ্গীতেও 
তিনি রাগপঙ্গীতকে শ্বীকার করে তার উপর নির্ভর করেই রূচন৷ করেছিলেন 
কোরাস সঙ্গীতগুলি। “বঙ্গ আমার জননী আমার? প্রভৃতি তার দেশপ্রেমের 
গানগুলি কালের কবলে আজও বিলীন হয়ে যায় নি। তার রচন। ও স্থুর- 
যোজনার মধ্যে একটি স্বকীয় ভাব ছিল যা! থেকে তার রচনাকে সহজেই 
চেনা যায়। 

তারতবর্ষ নামে তৎকালীন একটি প্রখ্যাত মানিক পত্রিকার তিনি প্রতিষ্ঠাতা 
ছিলেন । ভগবদ বিষয়ক গানও কবির রচনায় পাওয়। যায়,. একটি উদাহরণ 
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দিয়ে এ প্রবন্ধ শেষ করছি। “আমি প্রভাতের ফুলে সাঝের মেঘেতে হেরি 
তোমার রূপরাশি; আমি চাদের আলোতে তারার হাসিতে নিরখি তোমার হাসি । 
১৯১৩ সালের ১৭ই মে বাংলার এই কৃতি সন্তান মরদেহ ত্াঁগ করে স্থুরলোকে 
চলে যান। 

রবীন্দ্রনাথ ও রবীক্্রসঙীত £ কলকাতার জোড়াস্সাকো৷ অঞ্চলে ঠাকুর- 
পরিবারে মহধি দেবেজ্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্ররূপে ইং ১৮৬১ সালে এই মে তারিখে 
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই কবিতা ও সঙ্গীতে 
তার অনুরাগ দেখা যাঁয়। কিশোর বয়সেই কবিগুরু ভাষা, স্থুর, তাল, মান, 
ছন্দ নিয়ে নানাভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে থাঁকেন। তাঁর প্রথম গীতি- 
কবিতা “সন্ধ্যাসঙীত” প্রকাশ পায় .৮৮২ সালে। ইং ১৯১৩ সালে তিনি 
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি হবার সম্মান পান তার গীতাঞ্জলির ইংরাজি অঙ্বাদের 
উপর নোবেল পুরস্কারে । সেই বখসরই কলিকাতা! বিশ্ববিষ্ঠালয়ও তাকে ডক্টরেট 
উপাধিন্তে ভূষিত করেন! ১৯১৪ সালে ইংরাজরাজ তাকে নাইট উপাধি দেন। 
ইংরাজের এই উপাধি তিনি জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে 
পরিত্যাগ করেন। প্রায় ৬৮ বখসর বয়সে প্রবীণ কবি চিত্রাঙ্কনেও তার 
নৃতন প্রতিভার পরিচয় দেন। পৃথিবীর সবযুগের কবি-সমাজের অন্যতম প্রধান 
কবি, পৃথিবীর চিন্তাশীল ব্যক্তিদের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, জাতির গৌরব তিনি । 
তিনি বাংল! ভাষাকে যেমন সমৃদ্ধ করেছেন তেমনি নিজস্ব ধারার এক সঙ্গীতে 
বাংলা সঙ্গীতের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। তার বহুমুখী প্রতিভার মাঝে 
“রবীন্দ্রসঙ্গীত” স্টি আর এক প্রাতিভার পরিচয়। বাল্যকাল থেকে উচ্চাঙ্গের 
সঙ্গীত শোনবার ও শেখবার স্বযোগ তিনি পেয়েছিলেন, যছুভট্রের মত. 
শ্রুতিধর সঙ্গীত-পশ্ডিতকে তিনি পেয়েছিলেন তার নঙ্গীত-খিক্ষকরূপে। প্রাচীন. 
ধারার সঙ্গীতকে তিনি বিশেষভাবে বিচার করেছিলেন বুদ্ধ দিয়ে। বেদ 
উপনিষদের কাল থেকে আজ পধস্ত সঙ্গীতের প্রকাশ ধার! ও তার পরিবর্তনশীল 
রাগরাগিণীর বিকাশ ধারা, তার বিভিন্ন শৈলীর উন্মেষ, তার অস্তরে বিপ্লব ঘটায়।. 
তার স্থজনধমী। মন পুত্রাতনকে আকড়ে ধরে থাকতে চায় নি, সহজভাবে মেনে 
নিতে পারে নি। সেই কারণে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পদ্ধতি যা তখন অনেকের কাছে 
দুর্বোধ্য ও দুরূহ ছিল তাকে সহজতর ও সুন্দর করতে প্রয়াসী হলেন। তিনি এই 
সঙ্গীতকে নিজন্ব ভাবে এক বিশেষ ভাবধারায় প্রকাশ করতে চাইলেন | 
সহজ সরল ভাবে কী করে সঙ্গীতকে সাধারণের, মাঝে আন যায় এই 
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ছিল তার চিন্তা । তিনি গানের ভাষা, স্বর ও কবিতার ছন্দকে একই সঙ্গে 
অসীম নীলাকাশে ডান! মেলবার স্থঘোগ দিলেন। অপীমের এই গান দানা 
বাধলে। সীমার মাঝে মানুষের কণ্ঠে “সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন 
স্ুর”। মানুষের মনকে অসীমের পরশ দিল এই গান। প্রাণময়ী ভাষাকে 
ভর করে সে গানের স্থর ভেসে চললে।। মানুষের অস্তরের ভাষ। প্রকাশ পেল 
ন্নর ও কথার বাধুনিতে। হিন্দুস্তানী গানে কেবলমাত্র সুরবিহারই প্রধান ছিল, 
কিন্তু রবান্দ্রনাথ বাংল গানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাঁগভঙ্গীম। বজায় রেখে সৃষ্টি 
করলেন নব'ন ধারার কাব্যসঙ্গীত। অতীতের নানা গীতশৈলীর ছাপ থাকা 
সত্বেও স্বকীয়তায় “রবীন্দ্রপঙ্গীত” ধ্বাতন্ত্যের দাবী রাখে । তাঁর গানে 
-ইউরেগীয় সল্লীতের সবল সরলতার সন্ধানও পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য সঙ্গীতকেও 
তিনি ভালভাবে বিচার করেছিলেন এবং সে সম্বন্ধে তার জ্ঞান ছিল। রবীন্দ্র- 
সঙ্গাতে খেয়াল, ধ্ুপদ; টগ্সার প্রভূত প্রয়োগের নজীর থাকলে সেই স্থরারোপের 
মাঝে তানতরঙ্গ বা অলংকরণ রাখার প্রয়োজন ভিনি অনুভব করেন নি।/5বে 
ইউরোপীয় সঙ্গীতের শেষ অক্ষরে দমের কায়দার একটা আভাস সেখানে পাওয়া 
যায়। ঞুপদ খেয়ালের ঢং-এর প্রবণতা তার গানে পাওয়া গেলেও তিনি 
খেয়ালের তানের ই্টীম-রোলার ও ধূপদের মীড় ও গমকের জাঁকজমক বর্জন করে 
গ্রহণ করেছিলেন সবল সরলতাকে ৮৮ এটাই তার গানের এক বৈশিষ্ট্য । 
'ররবীন্্রসঙ্গীত সম্বঙ্গে খু বলার থাকলে নান! খুঁটিনাটির কথা বোঝার থাকলেও 
বঙ্মান প্রবন্ধে আমরা সে সব বিষয় থেকে বিরত থাকচি। এখানে আমরা 
কেবলমাত্র বলবো৷ যে রবীন্দ্রসঙ্গীত এমন এক নিজম্থ ধার] বহন করে যে সেই 
গানকে সহজেই আলাদ। করে চেন| যাঁয়। কবিগুরু রবীহ্ত্রনাথ সহম্্র সহ 
গান রচন। ছাড়াও, অজন্্ কবিতা, নাটক, উপন্তাস লিখে গেছেন। 
শাস্তিনকেতনে ব্রন্ষচষ বিদ্যালয়, বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতন তার অবিশ্মরণীয় 
কীন্তি। এই মহান সাধক ইং ১৯৪১ সালের ৭ই আগস্ট মরদেহ ত্যাগ করে 
অমূতলোকে প্রয়াণ করেন । | 

অভ্ভুলপ্রসাদ ও ভীর গান 3 কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বাণী দিয়ে এই 
গীতিকার ও সরকারের কথা আরম্ভ করি। 

“দিল বঙ্গ বীণাপাণি অতুলপ্রসাদ 
তব জাগরণী গানে নিত্য আশীবাদ”। 

রবীন্দ্র-নেহধগ্ত অতুলপ্রপাদ সেন ইং ২৫শে অক্টোবর, ১৮৭১, “ঢাকা সহরের 
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সি 


চিকিৎসক রাঁমপ্রলাদ সেনের পুত্রবূপে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেম। এই প্রবাসী 
বাঙ্গালী সাহিত্যিক লক্ষ্ষৌ সহরে থাকতেন | কর্মজীবনে তিনি ছিলেন ব্যারিষ্টার । 
এই দরদি কবি তার সহ্ৃদয় ব্যবহার ও স্থললিত গান রচনার জন্য আমাদের কাছে 
স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। যখন প্রবাসী বাঙ্গালী হয়ে লক্ষৌ থাকতেন, তখন লক্ষৌতে 
খেয়াল, ঠমরী, দাঁদরা, ঠৈতী, কজরী ও গজলের লীলা চলছে পুরাদমে | অতুল- 
গ্রনাদ এই স্থরে আকুষ্ট হয়েছিলেন, তার অন্তরে সাড়া জেগোছল, তাকে অন্তপ্রাণিত 
করেছিল লক্ষৌর এই সঙ্গীত ধারা । এই সময়ে তার সব রচনার মধ্যে তাই 
লক্ষৌর ঢং পাওয়। যায় । তিনি কোন গান শোনার পর সেই গানের কায়দ প্রাণে 
গেথে রাখতেন, তারপর সেই কথা ও সেই স্থুরকে নিজস্ব চিন্তাধারায়, নিজের 
ভাষায় লিখতেন এবং স্তর যোজনা করতেন । আবার বার বার নিজের রচন! তার 
নিজেরই ভালো না লাগলে ছিড়ে ফেলতেন ৷ এই ভাবে তার রচিত গানের সংখ্য। 
অনেক কমে যেত। অতুলপ্রসাদ ব্যারিষ্টারি ছাড়াও কংগ্রেসের কাজে এবং নানা 
অন্তষ্ঠানে নিজেকে এত ব্যস্ত রাখতেন যে এই কবীর +শল্পী সঙ্গীত চিন্তার নিরাল! 
'অধসর খবই কম পেতেন | রবীন্দ্রনাথের মত তিনিও রাগ সঙ্গীতকে তার অন্পম 
বিদ্তায় কাব্য-সঙ্গীতে পরিবতিত করেছিলেন । “কি আর চাহিব বল,” “ক্ষামও 
হে শিব,” “আমার পরাণ কোথা যায়,” “নিদ নাহি আখিপাতে” প্রভৃতি গান তার 
উদাহরণ । কাজরীর কায়দায় বাংল। গান রচনা করলেন “শ্রাবণ ঝুলাতে বাদল 
রাতে,” “কেন এলে মোর ঘরে” প্রভৃতি গানে । এছাড়। বাংলায় থাকার সময় 
বাংলা কীর্ন, বাউল, রামপ্রপাদী গানের অগ্চসরণে তিনি কিছু গান রচন। 
করেছিলেন । রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি তৎকালীন রচয়িতাদের প্রভাব 
তার ওপর পড়েছিল। লক্ষৌ-এর কায়দায় প্রভাবিত হলেও মনে প্রাণে তিনি 
রবীন্দ্র ভাবধারায় রধীন্দ্র-শিষ্য হয়েই ছিলেন। তবে স্বরের ০০1059: হিসাবে 
তিনি নিজের বৈশিষ্ট্য রাখতেন | উত্তর] পত্রিকার তিনি সম্পাদক ছিলেন। তার 
“কয়েকটি গান” নামক বইটি উল্লেখযোগ্য! এই অমর সরকার ১৯৩৪ সালের 
২৬শে আগষ্ট পরলোক গমন করেন । 

কান্তকৰি রজনীকান্ত ও তাঁর গানঃ বাংলা দেশে পাবনা জেলার 
ভাঙ্গাবাড়ি গ্রামে গুরুপ্রসাদ সেনের পুত্র রূপে তিনি ইং ১৮৬৫ সালের ২৬শে জুলাই 
জন্মলাভ করেন। বাল্যকাল থেকেই সঙ্গীতে ও কবিতায় তার অনুরাগ ছিল। 
১৮৯১ সালে বি- এল পাশ করার পর রাজসাহী কোর্টে ওকালতি করতে 
থাকেন। 


১৬০ গীত-বাণ্ঠিম 


মধুর শাস্ত রসাশ্রিত ভাষার তিনি অধিকারী ছিলেন । তিনি বহু কবিতা ও. 
গান লিখে গেছেন। “বাণী, কল্যাণী” প্রভৃতি কবিতা তার রচনা শক্তির উৎকৃষ্ট: 
নিদর্শন । রাগ সন্ধন্ধে তার গভীর জ্ঞানের কোন বিশেষ পরিচয় আমাদের নজরে 
পড়ে নি। তাঁর গানের স্থরে রবীন্দ্রনাথের ও প্রমথ রাঁয়চৌধুরীর বাংলা গানের 
প্রভাব দেখা যায়। রজনী দেনের গান বলে কোন বিশিষ্ট ধারার গান তার সুর 
রচনায় আমরা দেখতে পাই না, তবুও তার গানের ভাষায় ও স্থরের আবেদনে 
তাকে চিনতে খুব অন্থবিধা হয় না। স্থরের সাথে ছন্দের অঙ্গাঙ্গি মিলনে এক 
লীলায়িত ভঙ্গীর পরিচয় তার গানের মাঝে পাওয়া যায়। তার গানের সরল সুন্দর 
গতি ও স্িগ্ধ ভাব লক্ষ্য করার মত। “তুমি নিল কর,” “সেথ। আমি কি গাহিব 
গান”, “কে রে হৃদয়ে জাগে” ইত্যাদি গানের সমাহিত ভাব দিয়ে তিনি আমাদের 
মাঝে অনন্য হয়ে থাকবেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় “মায়ের দেওয়! 
মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই” প্রভৃতি বিখ্যাত গান লোকের প্রাণে অপূর্ব 
জাতীয়তা ভাবের সাড়৷ জাগিয়েছিল। এই সব রচনার অষ্টাকে বাঙ্গালী কোন 
দিন ভুলতে পারবে না। বাণীর এই সেবক ১৯১০ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর 
চিরকালের জন্য অমরলোকে আশ্রয় গ্রহণ করেন। 

কাজী নজরুল ইসলাম ও ভার গানঃ কবি কাজী নজরুল ইং ১৮৯৯ 
সালের ২৫শে মে বর্ধমানের চুরুলিয়। গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ফকীর 
আহমেদ, মাতার নাম জাহীদা খাতুন। আট বছর বয়সেই পিতৃবিয়োগ ঘটে । 
এগারে। বছর বয়সে এর কবিত৷ লেখ! ও গান বীধ! শুরু হয়, তখন লেটোর দলে 
গান বাজনা করতেন। গান খুব ভালই গাইতেন। একদিন আসানসোলের 
গার্ড সাহেব গর গান শুনে নিজের কোয়াটারে নিয়ে যাঁন। ৩খন সব সময়েই 
গান ছিল ওুর সাথী । ১৯১৩৬।১৭ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষা না দিয়ে যুদ্ধে সৈনিকের 
কাজে যোগ দেন। যুদ্ধের সময় করাচী, মেসোপোটেমিয়া প্রভৃতি দেশে ঘোরার, 
স্থযোগ পান। এই সময়ে ভাল করে ফার্সী শেখেন, হাফিজের কাঁবতার অনুবাদ 
করেন। করাচীতে থাকা কালে যুদ্ধক্ষেত্রে বসেই গান ও কবিত। লেখ! বিশেষ ভাবে 
শুরু করেন। তখনকার প্রবামীতে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় মশাই গুর লেখা ছাপিয়ে, 
দেন। সৈনিক থেকে ক্রমে উনি হাবিলদার হন। যুদ্ধ শেষে বাঙ্গালী পণ্টন 
ভেঙ্গে যেতে কলকাতায় চলে আসেন। এরপর নবষুগ, ধূমকেতু, লাঙ্গল প্রতৃতি 
পত্রিকার সম্পাদন। করেন। রাজরোষে পত্রিকাগুলি বন্ধ হয়ে যায় ও তাকে 
এক বৎসর কাল কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। এই সময়ে বিদ্রোহী নামে কবিতা 


গীত-বাগ্যম্‌ ১৬১ 


লেখায় বিদ্রোহী কবি নামে তার নামডাঁক চতুদিকে ছড়িয়ে পড়ে । ১৯২৪ সালে 
ইনি প্রমিলা সেনগুপ্তকে বিবাহ করেন। হেমেজ্দ্রলাল রায়, মোৌহিতলাল মজুমদার 
পবিত্র গাঙ্গুলী, নলিনীরঞ্জন সষকার ও গায়ক দ্িলীপকুমাঁর রায় প্রভৃতি গুণী 
ব্যক্তিরা এর গানের প্রচারে যথেষ্ট সহায়তা করেন। কবির গান গাইবার ক্ষমতায় 
ও নিজন্ব সুরারোঁপের বৈশিষ্ট্যে তীর নাম সহজেই গাঁনের জগতে একট! বিশেষ স্থান 
লাভ করে। উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতে তাঁর খুব ভাল জ্ঞান থাকায়, গাঁনের স্থুরযোজনায় 
তার রাগবোধ ও রসবোধের পরিচয় পাওয়। যায়। কবি ন্জরুলই প্রথম ফামী ও 
উরু ভাবার বিশিষ্ট রচন। বাঙ্গাল! ভাষায় রূপান্তরিত করেন । 

১৯৩৭ খুঃ গ্রামোফোন কোং-র ট্রেনার হন। এই সময়ে তার গান রচন। ও 
প্রচার খুব বেড়ে যায়; ইনি মুসলমান হয়েও শ্যামা মায়ের ভক্ত ছিলেন ও 
বহু শ্তামাসঙ্গীত রচনা করে শ্যামাসঙ্গীতে এক বিশেষ স্থান অধিকার করেন । 
ইনিই প্রথমে বাংল! ভাষায় গজল গান চালু করেন। ১৯৪২ সালের ৯ই জুলাই 
কলিকাত। বেতারের সঙ্গে যুক্ত থাকা কালে ইনি মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত 
হন) এবং আজ পধন্ত সেই ব্যাধি থেকে তিনি মুক্ত হতে পারেন নি। তার 
রচনার মধ্যে উপন্যাসে-বাঁধন হারা, মৃতু/ক্ষধা, নাটকে_ আলেয়া» ঝিলিমিলি, 
ছোট গল্পে-ব্যথার দান, রিক্তের বেদন, কবিতাম্ব-অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশী, 
দোলন চাপা, ছায়া নট ও গীতি গ্রন্থের মধ্যে--বুলবুল প্রভৃতি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । বাংলা দেশের ছুর্ভাগ্য যে একজন ল্রষ্টা কবি জীবিত থাঁকা সত্বেও 
তার রচন! থেকে আমরা বঞ্চিত । 
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বনু শ্রকাঁর ভারতীয় বাছ্যযন্ত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও আকুতি- 
বর্ণন এবং তঙসহ বেহাঁলী, গীটার, হাঁরযনিয়ম, ক্র্যািনেট 
প্রভৃতি অতি প্রচলিত কয়েকটি ভিন্নদেশাগত যন্ত্রের বিবরণ । 


যন্ত্রবিভাগ 


ক্চারতীয় বাদ্য যন্ত্র মূলতঃ চাঁর ভাঁগে বিভক্ত | 

“ততানগঞ্চ শুধিরৎ ঘনমিতি চতুবিধং” | 

১। ভতভঃ বীণা, সেতার, এসরাজ, সারেম্ী প্রভৃতি তার ও তাত দিয়ে 
বীধা অর্থাৎ যে সব যন্ত্র বাজাতে তাঁতি বা তার ব্যবহৃত হয় । 

২। আনদ্ধঃ (এ গুলিকে বিতত যন্ত্রও বল! হয় )__-পাঁখোয়াজ, ঢোল 
কাঁড়া নাকাঁডা প্রভৃতি চর্জাচ্ছাদিত বাছ্যন্ত্র 

৩। শুবিরঃ বাশী, সানাই, শঙ্খ, শিঙগা ইত্যাদি ফু এর দ্বারা বাদিত 
যন্ত্াদি | 

৪ ঘন? ধাতর তৈরী ঝণাঝর, ঘণ্টাদদি বাছ্যযন্্। 
তত, আন (বিতত ), শুষির (স্থষির ) ও ঘন এই চার 'প্রকাঁরের বাগ্ঠ প্রধানত: 
পাঁচ ভাগে বিভক্ত । 

(ক) জভ্য 2 (10151051001 [10900009105 ) যে সব যন্ত্রের আওয়াজ 
মিঠে ও ছুবল ও যাঁদের ঘরের মধ্যে বাজান হয়, যেমন সেতার, একাজ, তবলা 
প্রভৃতি । 

(৭) বাহিদ্বারিক 2 (00110001 1175010719105 ) থে সব যগ্জের আ্য়াজ 
জোরদার ও যাঁদের বাঁড়ীর বাহির দরজার (ফটকে ) ঝা নাস্তায় বাজান হয়। 
যথ| : সানাই, ঢোল, রৌশন চৌকি, কলম-বাশী প্রভৃতি । 

(গ) সামরিক £ .([050900905 9350 10 ৪৫) তুরী, রণশৃছগ, শি, 
জয়চাঁক ইত্যাদি। 

(খ) গ্রাম্য 5 (1২0171 110501017)91065) গোঁমুখঃ বেণু। তুবড়ী-বাশী, একতারা 
খঞ্জনী প্রমুখ যন্ত্রাদি । 

(৬) মাজল্য £হ ( 695:0191 11500101065 ) শঙ্খ, রামশিঙা, কাসর, ঘণ্ট। 
ইত্যার্দি। 
পাশ্চাত্য বাগ্যন্তুগুল ও এইরূপ ভাবেই বিভক্ত ৷ 

(1) কর্ডোফোনস্‌ 8" ((010:9001507065 ) তার ও তাত ব্যবহৃত যন্ত্রসমূহ | 

সেতার, এন্রাজ প্রভৃতি তার যন্ত্রদের 55৩50 56108 10500105005 বলে । 

1) এয়ারোফোনস্‌ £ (461901)01055 ) ফু-এ বাজান নানা বাগ্যন্ত্। 
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(7) ইডিওফোনস্‌ ই (1৭100170765 ) ধাতুর তৈরী যন্ত্রাদি ( যেগুলি ঘ! 
দিয়ে বাজান হয় )। 

(1৬) মেমব্রোনোফোনস্‌ ( 1160010:01)0101)01095 ) সকল প্রকারের 
চ্গাচ্ছাদিত বা্যন্ত্র। 

(৮) ইলেক্ট্রোফোনস্‌ ঃ (17:120110101801065 ) তডিত্বীণা, ইলেক্ট্রিক 
গীটার প্রভৃতি তডি-প্রবাহ চালিত বাচ্ঘন্ত্র। 

এবার ভারতীয় তত যন্ত্রের বিশেষ বিশেষ বিভাগের কগ। বলি প্রথম £ 
ধনুস্তত বা ধনুর্য্্র অর্থাৎ যাদের ছড়ের সাহায্যে বাঁজান হয়, যেমন এল্সাজ, 
সারেগী, সারিন্দা, দিলরুবা ইতাদি। দ্বিতীয় ঃ আঙ্গুলিত্রতত বা মিজরাব-বন্ত্ 
অর্থাৎ যাদের মিজরাব অখবা জওয়ার সাগায্যে বাজান হয় যথা বীণা, রবাঁব, 
হুরবাহার, সেতার, শরোদ প্রভৃতি । এই ধন্র্বন্ত্র এবং মিজরাব যন্ত্রের আবার 
ছুটি বিভাগ রয়েছে। 

(১) স্বতঃসিদ্ধ যন্ত্রঃ (5০10101601170105 [19500176715 ), অপরের 
সাহাধ্য ছাড় যে সব যন্ত্র একক ভাবে বাজে, যথা £ বীণ।, সেতার, একাজ প্রভৃতি । 

(২) অনুগতপিদ্ধ যন্ধ 2 (£১০০01010205176 1050101051065 ), যাঁর। 
পরাশ্রিত হয়ে বাজে বা কতাঁঈসরণ করে, যথ| ২ সারেঙ্গী, তানপুর1, গোপীধন্ত্ 
ইত্যাদি । 


তত যন্ক্ের কথা 


সকল প্রকার তত জাতীয় যন্ত্রের আদিম উৎপত্তি স্থান এই ভারতবর্ষ । 
ইউরোপীয় সঙ্দীত এঁতিহাঁসিকেরাঁও একথা অন্বীকার করতে পারেন নি। এই 
ভাঁরতবষের বহু বাছ্যন্ত্রই ভিন্ন ভিন্ন দেশে গিয়ে সেখান থেকে রপাস্তরিত হয়ে' 
নামভেদে আবার এদেশে ফিরে এসেছে । আদিম তত জাতীয্ যন্ত্রের ইতিহাস 
এভ প্রাচীন যে এদের জন্মভূমি যে ভারতবর্ষ তা নিণয় করা চুরহ। আমর 
দেবাদিদেব মহাদেবের হাতে “পিনাক” যন্ত্রটি দেখে আমাদের ধন্ুস্তত যন্ত্রের 
গ্রাচীনত্বের কথা সহজেই চিন্তা করতে পারি। ধন্ুযন্ত্র “রাভান1”-ও প্রমান' 
করে যে ত্রেতাযুগে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় পাঁচ ছয় হাঁজার বছর আগে এই 
যন্ত্রের প্রচলন ছিল ভারতবর্ষেই । পিনাঁক-বীণা, রাভাঁনা, অমৃতি প্রভৃতি বাগ্ঠ 
যন্ত্রদের আকৃতি প্রমাণে ও ইউরোপীয় পণ্ডিতদের বিচারে এই যন্তুগুলি ভারতীয় 
হিন্দুদের নিজন্ব সম্পদ ছিল বলে জানা যায়। আমাদের এঁতিহাসিক ও 
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প্রত্বতাত্বিকদের সঙ্গীত ইতিহাস সম্বন্ধে অকরুণ অবহেলায় সঙ্গীতের আদিম 
ইতিহাস অস্পষ্ট হয়ে রয়েছে । সেদিনের ভারত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রেই 
যেমন ছিল সমস্ত দেশের দিগদর্শক ও পথপ্রদর্শক, তেমনি সঙ্গীত এবং তার 
বাহ্যযন্ত্রাদির উদ্ভাবনায় ও উৎকষ্টতাঁয়ও সে ছিল তুঙ্গে। এখন বণীশ্তক্রমিকভাবে 
তারযন্ত্রের বিস্তুত বিবরণ দিচ্ছি। 

অচল ঠাট বীণ। বা অচল বীণ।ঃ অচল বীণার অপর নাম প্রববীণা | 
প্রচলিত মহুতীবীণাকে অচলবীণা বলা যায়। কারণ এই বীণার পর্দা 
সরিয়ে কড়ি ব। কোল করার প্রয়োজন হয় না । উদ্দারা স্ডকের কড়ি মধ্যম 
থেকে কোমল ও কড়ি স্বর মিলিয়ে তারার গান্ধার পর্যস্ত বাইশটি পর্দাই এতে 
রাখা থাকে । মাত্র ১৬ খানি পর্দ। স্থতা দিয়ে বাঁধা সচল ঠাট বীণাকে অনেকে 
চলবীণ। বলে থাঁকেন। দেতারেও অনুরূপ ২২ খানি পার্দী বাঁধা থাকলে অচল 
ঠাটের সেতার এবং ১৬ খানি পর্দ থাকলে সচল ঠাটের স্তাঁর বল হয়। ঠাটের 
আর এক নাম পর্দা, কারণ পর্দার হিসাঁব থেকেই ঠাটের স্টি। কোন যন্ত্রে 
কড়ি কোমল স্বর ব্যবহার কাঁলে যন্ত্রের পর্দাশুলি প্রয়োজনমত নম্বরে সাজিয়ে 
নিতে হলে তাদের চল বা সচল ঠাটের যন্ত্র বুঝতে হবে। ভরতের কালে দুইটি 
একই প্রকারের বীণাতে সাতটি করে তার বীঁধা হ'ত। এর একটিতে সাতটি 
শুদ্ধ ন্বরে সাতটি তার বাঁধ হ'ত ( যে তারগুলি চড়াঁন বা! নামান হ'ত না) সেটিকে 
বলা হত অচলবীণ] বা ঞববীণ] ! অপরটির সাতটি তাঁর নামিয়ে রা চড়িয়ে 
কড়ি কোমল ম্বরের সঙ্গে মেলান হ'ত এবং এই খ্িতীয়টিকে বলা হ'ত চল বীণা । 
বর্তমানে পর্দার অবস্থানকে কেন্দ্র করেই চলবীণ] বা অচলবীণ। নিরূপিত 
হয়ে থাকে । | 

ভর্থতি ঃ অতি প্রাচীন ধনরযন্্ বিশেষ । রাজা! স্যার ট্যাগোরের যন্ত্রকোষ 
নাঁমক পুস্তকে বল! হয়েছে-স্থপ্রসিদ্ধ সঙ্গীত ইতিহাস লেখক ফেটিস সাহেব 
বলেন “ভারতবর্ষই যাবতীয় ধনুধস্ত্রের জন্স্থান । ভারতবর্ষ হইতেই প্রথমে আসিয়ার 
অন্তান্ত দেশে ধন্যন্ত্ প্রচলিত হয়েছে। আমি যখন রাবণ ও অমৃতি এই ছুই 
হিন্দু যন্ত্রের ( হিন্দুদের বাগ্ঘযস্ত্রের ) সঙ্গে আরবীয় “কেমানগ্ে অগুজ'র তুলনা 
করি তখন শেষোক্ত যন্ত্রকে পূর্বোক্ত যন্ত্রের অন্থকৃতি মাত্র না বলিয়া থাকিতে 
পাঁরি না।” আমাদের সংগ্রহে এই অমুতি নামক বাগ্যযন্ত্রের কোন প্রতিকৃতি 
না থাঁকাঁয় এর সঠিক আকৃতি আপনাদের সামনে রাঁখতে পারছি না। এই যন্ত্রটি 
'বছদ্দিন পূর্বে ই ভারতবর্ষ থেকে লুপ্ত হয়েছে । যতদূর জানি যায়ঃ এ হস্তে পর্দ। 
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রাখা হত। আন্দাজ আভাই হাত লম্বা একটি ফাঁপা সরু গোল দ্বান্ডির উপর 
দিকে একটি তুম্ব রাঁখা হত এবং যন্ত্রটিতে একটি মাত্র লোহার তার ব্যবহৃত হত। 

অলাবনী বীণ।ঃ আলাপিনীর কথায় আমরা বলেছি যে রত্বাকরে ও 
সঙ্গীত দামোদরে অলাঁবনীর বিষয় বিশদভাবে লেখা রয়েছে। হরিনায়কের 
মতে অলাবনশী ও আলাপিনী একই বাগ্যন্ত্র। শুভম্করের দামোদরে আমরা 
আলাপিনীর পরবর্থীকাঁলের প।রবস্তিত্ত অবস্থা দেখতে পাই। এখানে অলাবনীর 
দান্ডে ১০ মুষ্টি বলা হয়েছে। খয়ের কাঠ বা বেণুর তৈরী দান্ভির দৈর্ঘ্য ৪০ 
আন্ল। পরিধির মাপ ছুই কঙে আছঞুল। দাঁনভির ওপর দিকে ছত্রাবলী | 
দাঁনডির নীচে করভ। মনে হয় করত শব্দটি,৯ পন্'থ বা! লেজাঁড়ির পরিবণ্তে ব্যবন্থত 
হয়েছে। কুকুভ মানে অলাবু বা লাউ বলা হয় আবার ভিন্ন অর্থে বাণার শেষ 
প্রান্তের বেঁকান কাঠটিকেও বলা যায়। তাই প্রত অথ বোঝা কঠিন। দীনডির 
৯ আঞ্গুল নীচে তুম্ব থাকে, দাঁনডির ফুটোর মাঝে আলগা কাঠেন্প টুকরো দিয়ে 
চুদ্বিকার সাহায্যে তুষ্ব শভ্ত করে আটকানো । আত (ছাগল বা ভেড়ার 
শুকনে৷ নাড়ী ), রেশম বা কাপাস তুলোর শক্ত পাকানে। স্থতাই তাঁর বলে 
ব্যবহৃত হত। কতগুলি তার থাকতো তা জানা যায় না, তারগুলি করভের 
সঙ্গে আটকানো! থাকতে। করভের পাচ আঙ্গুল ওপরে আর একট। ছোট লাউ 
থাকতে । এই যন্ত্রে পদা ব্যবহৃত হত জানা যায়, তবে গ্রন্থ থেকে সেটি সঠিক 
বোঝ। যায় না। 

ডান হাত ও বাঁ হাতের আঙ্গুলের সাহায্যে বাজান হত । লাউিট। বুকের 
কাছে ধরে বা হাতের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে তুম্বটিকে স্থির রেখে বা হাতের চারটি 
আগগুল ও ডান হাতের তিনটি আঙ্গুল দিয়ে খিল্পুখাধনের কায়দায় সাতটি স্বর 
প্রকাঁশ কর হত। ১০ম শতাবাতে দ।ক্ষণ ভারতের কৈলাশনাথ ন্বামী মন্দির এবং 
পুড়ুকোটের সরম্বতীর মন্দিরেক্ দেবীর খাতের সারী বীণার সর্শে এই বাণার 
অনেকট] মিল দেখ! যায়। 

অলাবু সারেজী2 কাঠের তৈরী এই যন্ত্রটি শতবর্ষপুতির পুবেই 
পরলোৌকগমন করেছে । কোঁন বাদককেই এই যন্ত্র ব্মানে বাজাতে দেখা যায় 
ন1। অধুনালুপ্ত এই বাদ্য যন্ত্রটি যাদুঘরে স্থান পেয়েছে। মুলমান উস্তাদগণ' 
এই যন্ত্রটিকে কামারচি বলে থাকেন । যন্ত্রটি সারেঙ্গীর অন্গুকরণে গড়ে উঠলেও 


(১) করন্চ-কজি থেকে কড়ে আঙ্গুলের গোড়া পধ্য্ত স্থান। এখানে কী অর্থে ব্যবহৃত 
হয়েছে তা। সঠিকভানে বল যায় না। 


গীত-বাছ্যম্‌ ১৬৭ 


বাজাবার কায়দা! অনেকটা বেহালার মত। সেই কারণে ইউরোপীয়ের! এটিকে 
ভারতীয় বেহাল! বলে থাকেন। তরফের তার, স্থুর বাঁধার নিয়ম প্রভৃতি 
সারেঙ্গীর মত হলেও, হাঁড়ির শেষ প্রান্ত কাধে ঠেস দিয়ে ধরে, ছড় দিয়ে বাজান 





অলাবু সারেঙ্গী 

হয়। এর হাড়ি লাউয়ের খোলা বা কাঁঠ থেকে তৈরী । কখনও কখন'ও বড় 
নারিকেলের মালার তৈরী খোলও দেখা যেত। রাজা স্যার ট্যাগোরের যন্ত্রকোষে 
যন্ত্রটির উল্লেখ আছে। 

অ।দি বীণ। বা আস্ঠা বীণ! £ ব€মানে লুপ্ত এই যন্ত্রট আগে বঙ্গদেশে প্রচলিত 
ছিল। এই যন্ত্র কৈলাস, কপিলাঁস বা কপিলানিকা নামেও পরিচিত ছিল। 
তিন চার ফুট লম্বা বাশের একটি গোলাকার দানভির মুক্ত প্রান্তে ছুই 
তিনটি লাউয়ের তুম্ব থাকতো । দীন্ডির নীচে তুম্বা অর্থাৎ ধ্বনিকোষটি 
তিত লাউয়ের খোলায় তৈরী হ'ত। হাড়িটি অনকাংশে একতারার আকারের 
ও সম্ভবত একটি তত্ত্রী£ই জোয়ারীর উপর দিয়ে দান্‌ডির মুক্ত প্রান্তে 
রাখা ক1ণের সঙ্গে যুক্ত থাকতো । তাই এটিকে একতন্ত্রী বীণাঁও বলা চলে। 

আলাপিণী বীণা ঃ এটি প্রাচীন সভ্য তার যন্ত্র। যন্ত্রটি মিজরাবের সাহায্যে 
বাজান হ'ত। আলাপিণী ও অলাবনী ছুটি ভিন্ন যন্ত্র বলে অনেকে মনে করেন। 
সঙ্গীতরত্বাকরে আলাপিনীর পারচয় পাওয়া যায়। আমাদের ধারণা এটি 
নামভেদ মাত্র । সঙ্গীত দামোঁদরের অলাঁবনীর পরিচয়ের সঙ্গে আলাপিনীর যে 
সামান্য প্রভেদ দেখা যায় তাতে দুটিকে ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র বলে ভাবা যায় না। 
( অলাবনী দেখুন )। 

একতন্ত্রীবীণা বা একতারা £ শুদ্ধ ভাষায় একতারাকে একতম্ত্রীবীণা 
বলা হয়। একটি তাঁর থাকে বলেই এর নাম একতারা । ভারতের অতি প্রাচীন 
এই যস্ত্রটর জন্মতারিথ বা আবিষ্কারকের নাম আমাদের অজ্ঞাত। একতারা যন্ত্রটি 


১৬৮ গীত-বাদ্ম্‌ 


ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত রয়েছে । আকরুতিগত সৌসাদৃশ্ঠ থাকলেও বিভিন্ন 
প্রদেশে প্রচলিত একতারার খোলের ও দানডির মাপের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। 


অনেকে এটিকে অন্ঠান্ত নীণাঁর আবিষ্কারের বহু 
পূর্বে আবিস্কৃত বলে মনে করে থাঁকেন। এর একটি 
তাঁর থেকে কেবলমাত্র একটি শ্বরই প্রকাশ পায় । 
একটি গোল লাউয়ের সম্পূর্ণ খোলাঁটির একচতুর্ধাংশ 
বাদ দিয়ে এর খোল অর্থে ধ্বনিকোঁষটি তৈরী কর 
হয়। খোলের মুক্ত স্থানে চীমভার আচ্ছাদন দেওয়া 
হয়। সেই তবলির ( আচ্ছাদনের ) ওপর সওয়ারী 
(অর্থে 07155 ) বসিয়ে তানপুরাঁর কায়দায় ব্রীজের 
ওপর দিয়ে তাঁর নিয়ে যাওয়া হয়। খোঁলের সঙ্গে 
একটি সরু দানডি খোলটিকে আরপার ছিদ্র করে তার 
মাঝে যুক্ত করা হয়। এই দানভির মুক্ত প্রান্তে রাখা 
একটি কীলকের (অর্থে কানের) সঙ্গে একগাছি 
তারের গোঁড়া বাঁধা হয় ও হাঁড়ির শেষ প্রান্তে রাঁথা 
পনথির সঙ্গে সেই তারের গোঁড়া বাঁধা হয়। লোহার 
বা পেতলের তারই সচরাঁচর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 
বাঁজিয়ের ইচ্ছামত তার চড়িয়ে নিজ নিজ কণম্বরের 
ওজনে হ্বগ্রামে যড়জের সঙ্গে সবর মেলান হয়। 
দানডিট! ডান কাঁধের ওপর হেলান দিয়ে রেখে ডান 
হাতের আশ্ুল দিয়ে আঘাত করে শ্বরধ্বনি প্রকাশ 
কর] হয়। বাউল বৈরাণীর] বা ভিখারীরা এর সাহায্যে 
তক্তিমূলক গান গেয়ে থাকেন। পণ্ডিতেরা অনেকে 





একতন্ত্রীবীন। 


বলেন যে আমাদের আগের দিনের বীণাঘস্্ব বলতে একতন্ত্রীকেই বোঝাত। 

আসামে ও ম্ণিপুরে পেশা বা পেনাক নামে একতারার আকারের এক 
প্রকারের একতারযুক্ত ধনত্যন্্র দেখা যাঁয়। এই যগ্টি ছড় দিয়ে বাজানে৷ হয় । 
পেনাক নামের কথায় আমাদের দেবাদিদেব মহাদেবের হ্ুষ্ট প্রাচীন পিনাঁকী 
বীণার নাম মনে পড়ে যায়। এরূপ চিন্তা করা অসঙ্গত হবে না যে এই পেন্না বা 
পেনাক নাঁমক যন্ত্রটি হয়ত আমাদের প্রাচীন পিনাকী বীণার ভিন্নরূপ। পিনাকী 
আজকের দিনের সারেঙগী, এন্সাজ প্রভৃতি নানা ধনুর্যন্্র আবিষ্কারের সহায়ক | 


এসরাজ ও ভার প্রকার ভেদ 


এসরাজ $ এসরাঁজ যন্ত্রটর জন্মকাল দেড়শে! বছরও পাঁর হয় নি বলে মনে 
করা হয়। অনেকে বলেন যে কাশীধামের সঙ্গীতপ্রেমী নবীবকৃস নামে সারেঙ্গী 
বাদকই এই যন্ত্রের আবিষ্র্তী।১ অন্তেরা আবার কাশীপামেরই সঙ্গীতসাধক 
ঈশ্বরীপ্রসাদজীকে এই যন্ত্রের আবিষ্কারক বলে মনে করেন। তাঁর। ৰলেন এই 
ঈশ্বরীপ্রসাদকে লোকে ঈশ্বরী মহারাজ বা উশ্বরীরাঁজ বলে ডাকতেন এবং তাদের 
ধাঁরণ| যে ঈশ্বরীরাঁজের নাম থেকেই তার থষ্ট যন্ত্রটির নাম “ইসরাঁজ” রাখ। হ'য়েছিল 
এবং এই ইসরাজ শব্দটিই পরবতিকালে এন্রাজ শব্দে পরিণত হয়েছে । এই ঈশ্বরী- 
প্রণাদ পাঞ্জাবের লোক ছিলেন। এরূপ শোন! যায় যে ঈশ্বরী দাসজীর 
শিষ্ক বিহারিজী ও লক্ষ্পণদাসজী ইসরাঁজ 'আবিফার করে তাদের গুরুর নামে যন্ত্রটি 
উৎসর্গ করেন। 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কতৃক প্রকাশিত ভারত কোষের ২য় খণ্ডে। ২ 
স্বীয় স্থরেশচদ্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় লিখেছেন, “কথিত আছে, সঙ্গীতবিরোধী হওয়ার 
'পৃঁৰে সমাট আওরঙ্গজেব যন্্রটির উদ্ভাবন করেন” । সেই হিসাবে যন্ত্রটর জন্মকাল 
তিনশো বছর হয়ে যাঁয়। এখানেও প্রামাণ্য কিছু পাওয়া যায় না । আকবর বাদশ। 
ব৷ তশ্ত প্রপৌত্র দার! অথবা স্থজার নাম থাকলেও কথাটি কিছু বিশ্বাসযোগ্য হ'ত। 
আওরঙগজেবের নামটি আমাদের কাঁছে খুব সম্ভাব্য বলে বিবেচিত হয় না। 
আওরঙ্গজেবের সময় ভার অস্তঃপুরে কিছু কিছু সঙ্গীতচর্চার নমুনা অবস্থাই পাওয়া 
যাঁয়। তাপ পুত্রদের মধ্যে কারও কারও সঙ্গীতচর্চ! করার নজীরও দেখা যায় 
কিন্তু তীর নিজের এ বিষয়ে আগ্রহের কোন হদিশ পাওয়া যায় না । কাজেই 
সাক্ষ্যপ্রমাণ ন। পাওয়ায় এরূপ কিংবাস্তীতে বিশ্বাস রাখা আমাদের পক্ষে সমীচীন 
নয়। সঙ্গীতবিঘেষী হওয়ার আগে সঙ্গীতসম্বন্ধে তার বিশেষ চর্চা বা! শ্রদ্ধার 
কোন নজীর আমরা পাই ন। বলেই কোনি একাট নৃতন বাগযন্ত্র তার পক্ষে 
উদ্ভাবন করার কথা আমর] চিন্ত করতে পারি না। তাছাড়া যদি এটি ওরংজেবের 
সময়ে নিমিত বা ম্ব্ং বাদশার ছার! উদ্ভাবিত হত, তবে বাদশার সময়ে তার 
উচ্চপদস্থ রাজকশ্নচারী ফকিরুল্লা রচিত রাগর্পনে এই যন্ত্রের উল্লেখ থাকতো । 


(১) এসরাজ তরঙ্গ-রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় । 
(২) ভারতক্ষোয-২য় খণ্ড এসরাজ । 
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স্রভাষ বা তাজ ব৷ মন্দ্রবাহার বা খাদস্বরী নাদেশ্বর সাধারণ এন্রাজ 













গীত-বাগ্ম্‌ ১৭১ 


পাগদর্পনের পঞ্চম অধ্যায়ে বাছযন্ত্রের তালিকার মধ্যে এন্্রাজ যন্ত্রের নাম পাওয়া 
যায় না। 

মুসলমান উন্তাদের] অনেকে বলেন যে এসরাজ শব্দটি এসেছে “আয়েন-সিন্‌-রে- 
আয়েন-জিম্” কথাটি থেকে । প্রথম আয়েন থেকে এ সিন্‌ থেকে স, রে থেকে 
র, দ্বিতীয় আয়েন থেকে ৭" এবং জিম থেকে 'জ' | এইভাবে এ-স-র-া-জ অর্থাৎ 
এন্াজ শব্দটি এসেছে । “আয়েন সিন রে, আয়েন জিম্‌ শব্টির অর্থ হল “রোশনাই 
পয়দ| করা” অর্থে দীপ জাল! বা আগ্তন জাল!” । তারা বলেন ষে এই যন্ত্রের মধুর 
আওয়াজ মনের মাঝে আগুন জালায়, তাই এর নাম এসরাজ বা এাজ। কবির 
ভাষায়--“তুমি যে স্থুরের আগুন জালিয়ে দিলে মৌর প্রাণে” £ অনেকে বলেন 
“সিরাজ” এই উদূঁ শব্দটি থেকে “এক্রাজ” এসেছে । এই মিরাজ শবটির অর্থ দীপ। 
্বগীয় ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী এই যন্ত্রটর নাম রেখেছিলেন “আশুরঞরনী” ।৯ 
এই শব্দটির অর্থ প্রমাণ করে যে যন্ত্রটির দধূর আওয়াজ শগ্রই সকলের মনোরঞ্জন 
করে। আঁশুতোধ অর্থে শিবকে বুঝায়, এইভাবে আশুরঞ্নী অর্থে মহাদেবের 
আননাদ।য়ক এরূপ অথণ্ড করা হয়। 

অনেকের ধারণ] যে এই যন্ত্রটি এরেবিয়। থেকে এসেছে ।২ 


এ সম্বন্ধে এরেখিয়ার বিখ্যাত প্রাচীন গ্রন্থলেখক হুসেন ইবন্‌ জাইল৷ লিখিত 
“কিতাব-মল-কাফীফল-মউজিকি” গ্রন্থে যে সমস্ত বা্যন্ত্রের নাম পাই এবং 
আসিয়। থেকে নান। দেশে যে সমস্ত বাজন। তথ্নকার দিনে রগ্কানি কর! হ'ত, 
তাদের নামের তালকার মধ্যে আমর। এসরার, এন্রাজ, বা ইসরাজ নামের কোন 
বাগ্ঘন্ত্রের সন্ধান পাই না । তাছাড়। এটি যদি পারস্য থেকে আমদানি কর] হ'ত 
তবে এম্রাজ ব! এস্রার শব্টি কোন না কোন প্রাচীন পারসীক অভিধানে পাওয়। 
যেত । আমর! সম্ভবমত অন্সন্ধান করে এবপ কোন বাজনার নাম পাই নি। 
খ্যাতনাম! সঙ্গীতান্থসন্ধিৎস্থ পরিব্রাজক আলমাস্দীও এইরূপ নামের কোন বাছয 
যন্ত্রের কথা লেখেন নি। সিনি (5775 ) নামে যে ধন্ুযন্ত্রের কথা তিনি বলেছেন 
সেট। আদৌ এক্াজের অগ্ঠরূপ কোন যন্ত্র নয়। 107. 5790810% [30918100061 


(১) আশুরগ্রনী তত্ব-ক্ষেত্রমোহন গোশ্বামী । 
(২) 5৮/ 0য6010,1115077 08 11510 (€ ৮০010100 1-1957 6010017 ) 0100061 
4১170161021 01121751 1১15516-1 29850 09 75010 ৬/6115 0885 170 225. 51176 


101100102, 2770. পগিহ] 6০010615120 01216 


৯১৭২ গীত-বাগ্িম্‌ 


চু 


তার £06০০৭ নাঁমক গ্রন্থে যে 7917919)8র৯ কথা লিখেছেন, যেটি প্রথমে দুই তার 
এবং পরে চার তারবিশিষ্ট ষন্তর বলে পরিচিত ছিল, সেই যন্ত্রের ছবি থেকে স্পষ্টই 
বোঝ] যায় যে সেটি এন্াজ নয়। এই কেমানোজে যন্ত্রটি “রাভান।' অর্থাৎ 
রাবনান্্রমের অন্গকরণ বলে পণ্ডিতের! মনে করেন। আবার কেমানোজে যন্ত্রটি 
ভারতের অমৃত্ির অনুকরণে নিমিত এরূপ ধারণাও করা হয় ।২ 

সেতার ও সারেঙ্গীর যুগ্মমিশ্রণে এম্াজের জন্ম। এর দান্ভি সেতারের 
মত। আর খোল (হাড়ি) অনেকট। সারেঙ্গীর মত চামড়ায় টাক1। বাজনাঁটি 
ছড় দিয়ে বাজান হয় বলে ধনুরষন্ত্রে কোঠা পড়ে। আজকের এল্রাজ রাভান। 
যন্ত্রগোষ্ঠার নবীন সংস্করণ। এই যন্ত্রটি ক্বতঃসিদ্ধ ও সভ্যযন্ত্ররপেই বেজে থাকে, 
তবে অনেক সময় অন্গগতসিদ্ধ যন্ত্রপে গানের সঙ্গতৈও একে দেখা যায় । যন্ত্র 
স্টির প্রাচীনত্বের দিক থেকে বিচার করে এবং যুগ্ন যন্ত্রের মিলনে জন্ম হওয়ার ফলে 
অনবর্ণের কোঠায় ফেলে একে আমরা অপাঁংক্তেয় করে রেখেছি । কোন 
সঙ্গীতাসরে সভ্যযন্ত্রপে একে স্থান দিতে তাই আমরা দ্বিধা! করি। একথা 
অনম্বীকাধ্য যে বর্তমানে এই যন্ত্রে কশলী বাঁদকের সংখ্য| খুব অল্প। ভাল 
€ 248110-র ) এল্সাজে যথাযথ ভাঁবে সাইজমত তাঁর লাগিয়ে যন্ত্রোপযুক্ত পীচে 
(01101) ) বেঁধে হরেল! তৈরী হাতে যদ্দি বাজান হয়, তবে তত গোঠীর কোন 
বংশধরের পক্ষ নিয়ে তুলনামূলকভাবে এর বিরুদ্ধে সঙ্গীতকোর্টে মানহানির মামলা 
দায়ের কর! সম্ভব হবে ন1। একমাত্র ঝালার কয়েকটি বিশেষ কাঁজ ছাঁড়া এতে 
আলাপচারীর কাজ এত হুন্দর হয় যে প্রশংসা না করে পারা যায় না। যাঁর! 
ভাল বাজিয়ের হাতে এই যন্ত্রের বাঁজন! শুনেছেন তাঁর! এ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে 
নিশ্চয়ই একমত হবেন। এটিকে আলা'পচাঁরীর অত্যুতকৃষ্ট যন্ত্র বললে অত্যুক্তি 
হবে না। 

যন্ত্রটির জন্ম বেনারসে ব1 দিল্লীতে অথবা যেখানেই হোক, গয়ার কয়েকজন 
গয়ালীই (গয়ার তীর্থগুরু অর্থে পাণ্ডাদের গয়ালী বলা হয়) এতে বিশেষ 

(১) আববদের কেমানজে নামক আদি ছড়ের যন্ত্রের সম্বন্ধে 01০৮০'5 1)10110727% 
91 1৬0510 9170. 1১1051019715 (27016010017 1952) 1৬ ৮০1/1)6এ লেখা আছে, 
41015 00009966019 076 01 006 62111685001 2]1 9০%/00. 17)51700061765+ 019110118 
10011019৬10) 017 05506711701) 06 50186৮10290 1001109] 25805911722 


০ 17019. 80] ৬/1)1011 606 01105217) (77151517) 91 05 01)07055 15 215০ 
58109100560 (0 1076 5[0101178, 


(২) শঙ্গীতসার-_ক্ষেত্রমোহন গোম্বামী ( খর মংস্করণ ১২৮৬ সাল পাত] .৬৫-৬৬ ) 


গীত-বাদ্ম্‌ ১৭৩ 


স্থনাম অর্জন করেন ও কলকাতায় যন্ত্রটি প্রচলনের চেষ্টা করেন। বাংলাদেশে 
বিষুপুরে এর প্রচলন ছিল এবং বিষুপুর ঘরাণার উত্তাদদের চেষ্টাতেও এটি 
কলকাতায় প্রচলিত হয়। নামকর! বাজিয়েদের মধ্যে কলকাতার কয়েকজন 
বাদক এই যন্ত্রে দক্ষ ছিলেন। এই পরিচ্ছেদের শেষভাগে আমর। তাদের নাম 
দিয়েছি । আজও বাংলাদেশের শিক্ষিত ও অভিজাত সম্প্রদায়ের ঘরে এর 
ব্যবহার আছে।* 

যন্ত্রটির সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হওয়ার কারণ ভাঁলজাতের (599019] 00211-র 
অর্থে মধুর জোরদার গস্ভীর আওয়াজ বিশিষ্ট ) যন্ত্রের অভাঁব। গমক, ফান্দা, 
জলদ তান, গীটকা'রী প্রভৃতি অলংকারগুলি এতে বাজান বিশেষ অন্ুশীলনসাপেক্ষ | 

বহুদিনের নিয়মিত একাগ্র সাধনায় এই যন্ত্রে দক্ষতা লাভ করা যায়। 
হাঁড়িতে চামড়ার আচ্ছাদন থাকায় আবহাওয়ার তারতম্যে চামড়াটি টেনে বা 
নরম হয়ে গেলে স্বর ও পর্দার অবস্থানের গোলমাল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । 
নতুন করে হুর বাঁধতে ও ভাল আওয়াজ ফিরে পেতে দীর্ঘ সময়ের ও ধৈধ্যের 
প্রয়োজন হয়। এইসব কারণে শ্রোতারাও অনেক সময় বিরক্ত হ'য়ে 
পড়েন) সারেঙ্গী বাজিয়ের। বাঈজীর গানের অনুসরণ করতেন বলে সারেঙগী 
বাদকদের ও সারেঙগীর মান নীচু ছিল। এসরাজের স্থষ্টি হয়েছিল যাঁতে শিক্ষিত 
ভদ্রলোকের এতে সহজে সুন্দর করে যন্ত্র ও গানের সব কাঁজ ভালভাবে আদায় 
করে শ্রোতাদের কাছে পরিবেশন করতে পারেন অথচ মর্যযাদ] হানি না হয়। 
অনেক শিক্ষিত ধনী অভিজাত সম্প্রদায়ের 'লাকের। এতে গত তোড়। বাজানো 
পছন্দ করেন এবং গানের সঙ্গে সঙ্গত করাকে এড়িয়ে চলেন। অনেকে আবার 
হারমোনিয়ামের বদলে এই যন্ত্রের সাহাঁধ্যে গান বা লঙ্গত করাকেই শ্রেয় মনে 
করেন ! বল হয় 'এন্রীজে রবীন্দ্রসঙ্গীতই বাঁজে কিন্তু তাছাড়াও যে এতে উচ্চাঙ্গ 
(০18551081) সঙ্গীতও বাজে, কোন উপযুক্ত গুণীর বাঁজনা শুনলে সেটি বোঝা যায়। 
রবীন্দ্রসঙ্গীতও সহজপাধ্য বস্ত নয় এবং তাতেও কিছু এমন কঠিন কাজ থাঁকে যা 
আদায় করতে গেলে ০18551091] সঙ্গীতে জ্ঞান ও দখল থাকা প্রয়োজন । 

এখন এসরাঁজের অপর নাম “এসরাঁর” শব্দের কথায় আলছি। খ্যাতনাম। 
সঙ্গীতাচাধ্য স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীজীর "আশুরগ্তনীতত্ব” নামক পুম্তকেই 


(১) 1106 18910 01 [7012 09 [২৮০ 2০0169, 1076 হুস9] 5505 32821 


21196) 01 5291715,৭০০০ 01515 076 ০017000011075000006106 06 006 হও ঘা) 006 
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১৭৪ গীত-বাগ্যম্‌ 


আমরা এই “এসরার' শব্দটি প্রথমে পাই । এই শব্দটি বিষুপুর ঘরানার স্বনামধন্য 
সঙ্গীতাচার্ধ্য স্বর্গীয় রামপ্রসন্ন বন্দ্যেপাধ্যায় মহশিয় ও তাঁর “এসরাঁর তরঙ্গ” নামক 
পুস্তকে ব্যবহার করেছেন। সেই ঘরাণার ধারক ও বাহক শ্রীধুক্ত স্থরেন্্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের “এসরার মুকুল” নামক পুস্তিকাঁয়ও এই নাম দেখা যায় । 
আধুনিক বাধ্লা অভিধানে এক্্াজের অর্থ যন্ত্রবিশেষ বলে লেখা হয়েছে । এসরার 
শবের অর্থ বিষয়ে আমর! খ্যাতনামা! প্রবীণ যঙ্ত্রনিমীতা ও শিল্পী শ্বণঘ্ধ নিত্যানন্দ 
অধিকারী মহাঁশয়েগ মারফত তীর সঙ্গীতগুরু বিষু্পুরের স্বর্গীয় স্থরেজ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে জানতে পারি যে ধিষুপুর ঘরাণার পুরাতন খাতায় 
“এস' মানে সুমিষ্ট ও রার” মানে বব লেখা আছে। অতএব আঁসলে মানেটি 
দাড়ায়_এসরার একটি স্থমিষ্ট ধ্বনিবিশিষ্ট যন্ত্র। স্থরেনবাবুর ধারণা যে এসরাঁর 
শব্দটি হয়ত ফার্সী শব হতে পারে, কিন্তু আমরা এস বা রার এই দুটি শব্ধ 
পাঁসিয়ান বা এরাধিক অভিধানে পাই নি। এল্াজ বা এসরার অথবা “এস' বা 
বার? প্রভৃতি শব্চত্ুষয়ের অর্থ সন্ধে মৌলানা আবুল কাঁলাম আজাঁদ কলেজের 
উদর প্রফেসার মিঃ পিদ্দিক ও মিঃ তাইয়াব, এম, এ মহোদযরদের সঙ্গে যোগাযোগ 
করায় তারাও জানিয়েছেন যে এরূপ কোন শব এসব ভাবার অভিধানে পাঁওয়। 
ধায় না তবে ইসরার নামে চলতি একটি শব্দ পাঁওয়। যাঁয়, যাঁর অর্থ হচ্ছে রহস্য 
(07751575)। তথাপি খিষুপুর ঘরাণার পুরাঁতন খাতায় যখন এসরা'র শবটি লেখা 
আছে, এবং স্বরয় ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়ের পুস্তকেও যখন এই নামটি দেখ! 
যায় তখন আমাদের পুরাতন সংগ্রহ হিসাবে এসরার নামটিকে সম্মান দিতে হবে। 
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এ উত্ভি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য £ গান বাঁজনা শেখানোর কারণে গাইয়ে ও 
বাজিয়েরা হারেমে পাারাধধীনে যেতে পারতেন তার প্রমাণ ইতিহাঁপে পাওয়া যায়, 


গীত-বাগ্িম ১৭৫ 


কাজেই আমর] উপরোক্ত যুক্তি মেনে নিতে অক্ষম । আমর] এসরাজ নামে কোন 
বাগ্যন্ত্রের নাম তখনকার কোন মুক্লীম সঙ্গীত গ্রন্থেও দেখতে পাই না, অতএব এটি 
লেখকের নিজস্ব অভিমত বলেই আঁমাঁদের ধারণ। ৷ এপরাঁজ যন্ত্রটর ইতিহাস লেখা 
খুবই কঠিন। প্রামাণ্য এমন কিছু পাই না যা আমর! সঠিক বলে মেনে নিতে পারি । 

মায়ুরী : এসরাজের হাড়িতে ময়ূরের মুখ জুড়ে আর একটি যন্ত্রের স্থষ্টি হয়েছে 
যাঁকে বল! হয় “মায়ুরী” বা 'তাঁউস'১ এই তাঁউস শবটি ফাঁস শব, এর অর্থ মধুর | 
মাযুরী এই সংস্কত শব্দটির অর্থও ময়ূর । নামের দিক থেকে আলাদা হলেও উভয় 





মায়ুরী 


বই আরুতিতে এক | শ্রীঃ পৃঃ ৫** শত বৎনন পূর্বে চীনের রাঁজসভায় হিন্দু 
বাগ্বন্দের মাঝে মাধুরীর নান পাওয়া যাঁয়।২ নাঁম থেকে যদিও আমরা প্রমাণ 
করতে পারি না যে সেটি বঙমানে প্রচলিত মায়রীর অনুরূপ ছিল তবে আমরা 
ধারণ করতে পারি যে যখন হিন্দু বাছ্যবুন্দের মধ্যে একপ্রকার বাগ্ষন্ত্র হিসাবে 
পরিচিত ছিল তথন হয়ত সেটিই আজকের “মাযুরী? | প্রাচীনকালে এটি আমাদের 
দেশে প্রচলিত ছিল, কিন্তু কালক্রমে এর ব্যবহার কমে যাঁয়ঃ যেমন আজ 
রবাব প্রভৃতি যন্ত্র প্রায় অবলুপ্তির পথে। 

মায়ুরীর প্রাচীনত্বের কথা চিন্তা করে একথাও ভাঁবা যেতে পারে যে মায়ুরীর 
হাঁড়ির (০1-র) ময়ূরের মুখটি বাদ দিয়ে এমাঁজ স্টি করা হয়েছিল! এনপ 


(১) কলিকাতার যাদুধরে বাস্ধন্ত্র প্রদর্শনীর প্রকোষ্টে মাযুরী নামক বন্ন রাখা আছে। 


(২) [106 71500195০01 1151051 117904106005 05 ০016 5৪01) 50101971940, 
01519, [00185 0525 232. 


১৭৬ গীত-বাদ্ম্‌ 


ভাঁবলে যন্ত্রটি যে ভারতীয় সেটা নিশ্চিত করেই বল! যায় । তবে মায়ুরীকে আমরা' 
কোনরকমেই দিলরুবা! বলতে পারিনা, কারণ মামুরীতে দিলরুবার কায়দায় পটরীর 
তলদেশ দিয়ে কম্পনের তার নিয়ে যাঁওয়া হয় না এবং এর হাঁড়িট। দিলরুবাঁর থেকে 
সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের । রাজা স্যার সৌরীন্ত্র মোহন ঠাকুরের মতে এই যন্ত্রটি 
উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি আরম্ভ হয়েছে এবং বিষুঃপুর নিবাসী শিল্পী সেবারাম 
এই যন্ত্রের আবিদ্বারকর্।।১ কিছুদিন আগের সঙ্গীত গ্রন্থেও আমর] মায়ুরীবীণের 
নাম পেয়ে থাকি। যন্ত্রটি কত প্রাচীন তা সঠিক বল! যায় ন1। প্রাচীনকালে 
তারঘন্ত্র মাত্রকেই বীণ বল! হত এবং সেই কাঁরণেই মামুরীকে “মীয়ুরী-বীণ” বলা 
হয়েছে। দক্ষিণ ভারতে এই মাযুরী-বীণ “বা সরম্্তী” নামে পরিচিত। 
মামূরী ও মায়ুরী-বীণ একই আকৃতির যন্ত্রবিশেষ। ন্বগীয় ডাঃ অমিয়নাথ সান্যাল 
পিনাকী বীণাকে এমরাঁজের পূর্ব্ূপ বলে এই বীণাকে এসরাজের সঙ্গে তুলনা 
করেছেন। তিনি বলেছেন, “পিনাকী আধুনিক এন্ীজের পৃবরূপ হবে ।”২ 

অতএব তাঁর কথায় একাজ ভারতের নিজন্ব একটি প্রাচীন যন্ত্রের ভিন্নরূপ বলেই 
প্রতীত হয় এবং ছাদশ শতাব্দীতে বা তারও আগে এমন একটি যন্ত্র ছিল যাকে 
এন্রাজের পূর্বরূপের সঙ্গে তুলন! কর চলে । মায়ুরী ও এন্াজ একই যন্ত্র। 

এন্সাজ যন্ত্রটির নাম, অর্থ, জন্মকাঁল ও আবিফারক সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত 
সমাধানে আমা সম্ভব নয় বলে আমর! বিভিন্ন মতামত আপনাদের সামনে রেখে 
ইতিহাঁন থেকে বি্দায় নিলাম। 

এন্াজ যন্ত্রের অ'কার ও অবয়ব ভেদে আরও যে কটি নাম প্রচলিত আছে 
একে একে তাদের কথায় আসছি। খুব বড় আকারের এলাঁজ যা আগের দিনে 
সমবেত বাগ্বৃন্দে ব্যবস্ৃত হত তার কথ! বলছি। ক্ষেত্রমোহন গোম্বামীই প্রথম 
এই বুহদাকারের এসরাঁজ তৈরী করান, দেশী যন্ত্রের অরে্টায় ( বাগ্মণ্ডলীতে ) 
বাজাবার জন্ত। একে মক্দ্রবাহার বলা হয়।৩ এগুলি এত বড় ছিল যে চেয়ারে 
বলে %1011505110-র কায়দায় বাজান হ'ত। কলকাতার যাছুঘরে নাদতরজ 
নামে এই যন্ত্র রাখ আছে। প্রাচীন যন্ত্রবিদদের মধ্যে অনেকেই এটিকে 'তাজ' 


(১) যন্থুকোষ-_রাজা স্তার সৌরীন্তর মোহন ঠাকুর 
(২1 প্র।চীন ভারতের সঙ্গীত চিন্তা ডাঃ অমিয় নাথ সান্থাল (পরিচ্ছদ আয়োজন পৃ. ৯) 
(৩) 1455%081 [750701761650117012 9) 5, 109র ৪ম 215, 6৭26 59, 
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গীত-বাস্যেম্‌ ১৭৭ 


'ব সুরভভাব ব। ভ্ভাঝ? বলে থাকেন। তাজ ৰ ভাষ নামটি আমরাও পছন্দ 
'করি। যন্ত্রকোষে এটি খাদস্বরী নাদেশ্বর নামে পরিচিত। 

স্থরসজ বা স্ুরর্ৌী ই আজ থেকে দেড়শ! বছর আগে বিষুঃপুরের জনৈক 
শিল্পী সেবারাম দাস স্থরসঙ্গ বা! স্থরসে। নামের আর একটি বাগ্যযন্ত্র হ্যঙি করেন। 
এটি অবিকল এন্াজের মতই, তরফহীন বলে এতে নিস্তির কাঠ থাকে না। 
'বাজাবাঁর কায়দা! অবিকল এন্্রাজের মতই । আজকাল এর প্রচলন নাই। 


4 ছা যাযাবর ইউ, 
লািযাও শী 358 ৯০, 






মীন সারেঙ্গী 


মীন সারেজী ঃ মীন সারেশী এম্াজের আর এক রূপ। এই যন্ত্রের দানডি 
ও হাঁড়ি একটি বড় লম্বা লাউয়ের খোলা থেকে তৈরী করা হ্ত। যন্ত্রটির বাকি 
সব অংশই এম্রীজের মত। বাজাবার কলাকৌশলও অভিন্ন। যন্ত্রট আকারে 
ছোট এবং হাঁড়ির কাঁছে কাঠের তৈরী একটি মাছের মুখ রাখা হত। মীনশব্দের 
অর্থ মাছ এবং সেই কারণেই এর নাঁম “মীন-সারেঙ্গী” । 

কোয়েল £ খুব ছোট আকারের এন্রাজকে “কোয়েল বা এন্াজের ফাস্টপাট 
বলে। স্বীয় স্থরেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় কলিকাতা বেতারের সঙ্গে যুক্ত থাকার 
কালে ছোট আকারের চড়। স্থরে বাধা এম্াজের লাম রাখেন কোয়েল । 

ভারশানাই £ ত্রিশ বত্রিশ বছর আগে একাজ যন্ত্রে গ্রামোফোনের সাউগুবক্স 
লাগিয়ে সৃষ্টি কর! হয়েছে 'তারশানাই”। হ্বর্গায় নগেন্দ্রনাথ মগুল মহাশয় এই যন্ত্রটির 
উদ্ভাবন কর্তা । (ষন্ত্রটর রেজিস্টার্ড নং ৭২৩ কলিক1ত1 )। স্বর্গীয় বেতারশিল্পী 
স্থরেজ্দ্রনাথ দাঁস মহাশয়ের পরিকল্পনা অঙ্যায়ী তাঁরশানাই যন্ত্রটি নিয়িত হয়। দাস 
মহাশয় কলকাত৷ বেতার কেন্দ্রের নিয়মিত শিল্পী ছিলেন। সঙ্গীতের ব্যবহাঁরিক 
শাস্ত্রে ও ক্রিগ্নাতআক অংশে তার দখল ছিল। সমবেতবাগ্ে তিনিই তারশানাই 
প্রথম ব্যবহার করেন। এই তারশানায়ের ব্যবহার ও তার ধ্বনিবৈশিষ্ট্য বাগ 
মণ্ডলীর মাঝে নূতন পরিবেশ টি করতে সক্ষম। একক বাজনা তেমন স্থন্দর 
হয় না। 
দিলরুবা; এখন আমরা সারেজীর গর্ভে সেতারের ওরসজাত তার দ্বিতীয় 
পুত্র “দিলরুবার” কথায় আলছি। এর খোলটি সারেঙগীর অনুরূপ ও দ্বান্ডিটি 


৯৭৮ গীত্ত-বাগ্াম 





তারশানাই 





সাধারণ দিলরুবা! 





উন্নত ধরণের আধুনিক দিলরুবা] 


গীত-বাস্যম্‌ ১৭৪ 


(সেতারের সমরূপ । খোলের আকৃতির ঈষৎ গ্রভেদ ব্যতিরেকে আর সবই 
এনাজের ন্তায়। পটরির কাঠের তলদেশ দিয়ে তরফের তারগুলি নিস্তির 
কাঠে রাখ! ছোটি ছোট কানের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। দান্ভির মূক্ত প্রান্তের দিকে 
লারেলীর কায়দায় পটরির কাঠের ওপর দুপাশে ছুটো ছোট স ওয়ারী রাখ! হয়, 
এবং তার 'গপর দিয়ে *।৮ সাত আটটা তার টান! হয়। সওয়ারীছ্য়ে জোয়ারী 
খোলার ফলে বাঁজাবাঁর সময় এই তারের কম্পনে প্রতিটি বাঁদিত ম্বরে বিশেষ 
'জোয়ারীযুক্ত আঁওয়াঁজ প্রকাঁশ পায়, ফলে ম্বরধবনিগুলি কিঞ্চিৎ দীর্ঘস্থায়ী হয়। 
এই দিলরুব! কথাটি উদ্দু শব এবং এর অর্থ হৃদয়কে উচ্চাঁসনে প্রতিঠিত কর! বা 
টেনে নিয়ে যাওয়া, স্থতরাং বাঁধলা ভাষায় আমরা এটিকে মনোরপ্রণী নামে ভাক। 
পছন্দ করি। একম্রাজ আশুরগ্নী, তার ভাই দিলরুবা মনোরগুনী। 

বর্ণা সাহেবের ইতিহাসে১ (আলাউদ্দিন খিলজীর রাজত্বকালে ) দিলরুবা 
নামে একটি বাচ্ঘযন্ত্রের নাম দেখ! যাঁয়। যন্ত্রটর আকুতি বা] বাদন প্রণালী সম্বন্ধে 
উল্লেখ না৷ থাকাঁয় সন্দেহ জাগে যে সেটি আজকের দিনের গ্রচলিত দিলরুবা 
কিনা । এম্রাজের মত এর ও জন্মকাঁল এবং উদ্ভাবকের নামের কোনও হদ্দিশ মেলে 
না। এই যন্ত্রট বর্তমানে বোদ্বাই অঞ্চলেই বেশী ব্যবহৃত ও নিখিত হয়ে থাকে। 
অনেকের ধারণ| যন্ত্রট পাঞ্জাব থেকে এসেছে । মধ্যগ্রদেশ ও উত্তর প্রদেশেও 
এর কিছু ব্যবহার দেখা যায়। দ্বিলরুবার ব্যবহার বাংলা দেশে অল্প।২ থুৰ অগ্ন- 
সংখ্যক বাঁদকই এই যন্ত্রটি এককভাবে বাজিয়ে থাকেন। বৃহত্তর এশিয়ার নানা 
জাতির সহিত ভারতীয়দের সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক আদানপ্রদান থাকায় ও 
বহুদ্দিন যাঁবৎ নানা জাতির শাসনাধীন থাকায় অতীতে ভারতীয় যন্ত্রের মহিত 
অন্ত জাতির যন্ত্রের আদীনপ্রদান ও মিশ্রণ ঘটে । এই মিশ্রণের ফলে অনেকক্ষেত্রেই 
ভারতীয় যন্ত্র অতীত নামটি হারিয়ে ফেলে। যন্ত্রে আসলরূপ ও বাদনপদ্দতিও 
অনেক ক্ষেত্রে বদলে যাঁয়। অথচ কোন্‌ দেশের কোন্‌ যন্ত্রের সহিত মিশ্রণের 
ফলে অথবা কবে কোঁণ্‌ দেশে চলে যাঁওয়াঁয় যন্ত্রটর আকারে রদবদল ঘটলো, 
তার ধারাৰাহিক ইতিহাস খুঁজে পাওয়। যায় না। নিতুল সমাধানে 
পৌঁছান তাই এত কঠিন, একথাটি আমাদের বার বার করে বলতে হচ্ছে। 
এখনও চীন জাপান ও এশিয়। মহাদেশের অন্যান্ত দেশে বিশেষভাবে অশ্নসন্ধান 

(১) 1715:019 01 10১1০৮% 84153 01882105, 


(২) 77926 4১ 6010155 সাহেব ভার 1179 ৬11510 01 [17019 গ্রন্থে রলেছচেন-”৮ 1৮15 
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করলে হয়ত আমর! প্রাচীন ভারতের কিছু লুপ্ত বায যন্ত্রের সন্ধান পেতে পারি ॥ 
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111. 


ৃ 218 


1) 


শতবর্ষ পুবেকার প্রাচীন এক- 

ধরণের এলাজ। এ সম্বন্থে 

কোন সঠিক সংবাদ এ পর্যস্ত 
জানা যাঁয় নি। 





আমাদের দেশের প্রত্বতাত্বিকেরা বাছযন্তের। 
আবিষ্ষার জসন্বন্ধে প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ে কিছু; 
উদাসীন । আমাদের দেশের 'তিহাসিকেরাঁও 
'এ ণিবয়ে বিশেষ চেষ্ট| করেননি । ফলে অন্থান্ত, 
দেশের কাছে আমাদের নিজস্ব বাগ্যযন্তও আরব 
ব1 পারশ্যদেশজাঁত বলেই স্বীকৃতি পেয়ে গেছে । 
আমাদের জাতীয়সম্পদ সম্বন্ধে আমাদের আরও 
সঙ্গাঁগ 'ও সতর্ক দৃষ্টি র1খ। ক$ব্য। 

এন্াজ যন্ত্রে অতীতে খারা বিশেষ দক্ষত। 
ও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাদের কয়েকজনের 
নাম ৪ বঙ্মানে ধারা এই যন্ত্র বেতারে বা 
সঙ্গাতীনপে বাজিয়ে চলেছেন তাদেপ নাম লিখে 
এই প্রসঙ্গ শেষ করছি। 

অতীত £ বেনারসের নবীবক্স, সারেঙ্গী- 
ওয়ালা ও ঈশ্বরীপ্রসীদজী | গয়ার হন্ুঘান- 
প্রসাদজী, কানাইলাল টেড়িজী, যোগীন 
ডাক্তাএজা ( ভেলুধাবু ), চন্দ্রিকা প্রসাদ ছুবেজী । 
বিষুণপুরের রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যার, স্থরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাপ্যায় প্রভৃতি বিষুপুর ঘরানাদাবের। । 
বরিশালের বিষুণপদ ভট্রাচাধ্য। ময়মনসিং 
গোৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, 
শীতল মুখোপাধ্যায়, কলিকাতাঁর হাবুদত্ত (স্বামী 
বিবেকানন্দের ভ্রাতা ) 'ও তশ্ পুত্রপ্রতিম শরৎ" 
দত্ত (নস্তবাবু), বীরেন মুখাজী, দঞ্জিপাড়ার 
সঙ্গীতসম্াঙ্জী উপাধিপ্রাপ্চা যাদুএণি, কীসারী 
পাড়ার কালীদাল পাল, স্বরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, 
অন্ধবাদক শ্রানিবাস, ভারতের খ্যাতনামা 
সেতাঁরী বিলায়েত খার পিতামহ ও অতীতের 


অদ্বিতীয় দেতারী এনায়েত খার পিতা স্বর্গীয় সেতারী এমদাঁদ খ! সাহেব ( এন্রাজে 
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অতি সুন্দর ঠুরী বাজাতেন, তবে তিনি কোন সভায় এ যন্ত্রটি বাজাতেন না ), 
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, আকারমাত্রিক স্বরলিপির প্রবর্তক জ্যোতিরিন্ত্রনাথ, শিল্পাচাধ 
অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য | ঠাঁকুর পরিবারের অনেকেই এল্সাজ 
বাজাতে ভালবাঁপতেন ও ভালভাবে বাজাতে পারতেন। বর্তমান বাজিয়েদের 
মধ্যে সর্বশ্রী দক্ষিণামোহন ঠাকুর, সত্যকিহ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অশেষ বন্দোপাগ্যায়, 
গোঁপীনাঁথ ভট্টাচার্ধ, রনদীর রায়, নিমাই মলিক, শাস্তিরগুন ভটাচার্,, ড্ভর পাঁল, 
স্থনীল ভটাচাধ, অপূর্ব মুখোপাপ্যায়, শিবনাথ দাস, কেয়া মিত্র, বিজলীকুমার সেন, 
রাধারাণী কু, সমর চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । খাঁতনাম। বিজ্ঞানী 
৪ জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসতোন বন্থ মহাশয় ও এই যন্ত্রটি বিশেষ পছন্দ করতেন এবং 
নিজে বাজাতেন। 

যন্ত্রগুলির প্রধান অঙ্গ 2 (খোলের ছাউনি ছাড! আগাঁগোডা কাঠের 
তৈরী )। 

১। হাড়ি বা খোল ঃ শুদ্ধ ভাষায় হাঁডিকে খর্পর ব। ধবনিকোষ বলা 
হয়। হিন্দীতে ভুনা এবং ইংরাজিতে বেলি (25115) বা ড্রাম (10: ) 
ব্লা হয়। হাঁড়ির ছু পাশের খালকে হালোর বলে। হাড়ির সামনের খোল। 
মুখ চামড| দিয়ে ঢাঁকা থাকে, এটিকে খোলের ছ"উনি বলে। শুদ্ধ ভাষায় 
এটি ধ্বনিপট্রক নামে পরিচিত। হ্ৰাঁড়র পিছন দিকে দান্ডির জোড়ের 
জায়গায় অনেক যন্ত্রে খাজ থাকে । এই জোঁডের জায়গাটিকে কোমর বলা হয়; 
অনেকে ঘাড়ও বলে থাকেন। খোলের “৫ দান্ডির মাঝে ঠেস থাকে, 
আচ্ছাদনের ভেতর রাখা এই সরু কাঠের ঠেসটিকে ইংর'জীতে বেসবার 
€ 2555 858: ) বা সাউগুপোস্ট (5০580 2৯০৪ ' বলা হয়। হাডির বাইরে 
মাঝখানে একটি তিনকোন! বস্তু থাকে। এটিকে পন্থী বা মোগরা বলে। 
সমস্ত তারের গোড়া এই পন্থীর খাঁজে খাজে বাধা থাকে । পন্থীকে শুদ্ধ 
ভাষায় শালায়নী বলে। হিন্দীতে তারদান বা লংগোট বল! হয়। ইংরাজীতে 
এটি টেলপিস্‌ নামে পরিচিত । 

২। দ্বান্ভিঃ হাডির মতন দান্ডিও এই যন্তরগুলির এক প্রধান অংশ। 
হীড়ির মত দীন্ভি€ ধ্বনি-নিয়ামক | দাঁন্ডির ছুটি ভাগ : প্রথমটি অর্ধবৃত্তাকার 
ফাপা, পিছনের অংশ নৌকার খোঁলের মত। দিতীয়টি দান্ভির ওপরের কাঠের 
টাকা। এই ঢাঁকাটিকে পুরি বলা হয়। পটরিকে শুদ্ধ ভাবায় অঙ্কুলিপট্টক বা 
সারিকাস্থান বল! হয়। ইংরাঁজীতে এটিকে ফিংগার বোর্ড (£775857-০জ1৭) 
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সখি 


বলে। দান্ডিকে হিন্দীতে দ্রান্ড বল! হয়। দান্ডিও খোলের মংযোগ' 
স্বলকে কোমর বল! হলেও কারিগরের! গুলু বা গলা বলে থাকেন। দান্‌ ডর 
মুক্ত প্রান্তের দিকে কান রাখার জায়গার ঠিক নীচে পরপর ছুটি সাদা ফলক 
থাকে এগুলিকে আঁড়ি অথবা ঘাঁড়ি বল। হয়। শুদ্ধ ভাষায় আড়িকে তার-গহন 
বা সেতু বল! হয়। এই সেতুকে সংস্কতে মেরু বল! হয়। অনেকে আড়িকে 
জরস্বতী বলে থাকেন। হিন্দীতে আড়িকে অটি বা তারদান বলে এবং 
ইংরাঁজীতে বলে নেক-ব্রীজ (1৩০1. ৪098৬ )। এগুলি হরিণের সিং, 
হাঁতীর দাঁত বা অন্য কোন ঘন পদার্থে তৈরী হয়। 

নিম্তীর কাঠ ঃ এন্রাজ দ্রিলরুবা প্রভৃতি যন্ত্রে তরফের কান রাখার কারণে 
দান্ভির পাশে একটি সরু কাঠ রাখা থাকে । তার মাঝের ছিদ্রগুলিতে তরফের কাঁন 
রাখ! থাকে । 

কান £ কানকে শুদ্ধ ভাষায় কীলক বলা হয়। হিন্দীতে একে খৌঁটি 
এবং ইংরাঁজীতে একে পেগ (৮58) বা কী (৩5) বলা হয়। সাধারণ 
এন্সাজে দান্ডির মুক্ত প্রান্তের দিকে চাঁর (৪) বা ছয়টি (৬) প্রধান কান ও 
নিন্তীর কাঁঠে পনেরটি (১৫) তরফের কান রাখা হয়। যন্থবিশেষে এর ব্যতিব্রমণ্ড 
দেখা যায়। 

পর্দ1$ দান্ডির গায়ে চুডির মত গোলাকার কিছু সংখ্যক পর্দা রাখা হয়। 
এগুলি হ্বর-স্থান নির্দেশক । দীান্ডির সঙ্গে রেশমের স্তা দিয়ে এগুলি বাঁধা 
থাকে । পর্দাকে শুদ্ধ ভাষায় সারিকা বলা হয়। হিন্দীতে পর্দাকে সুন্দরীয়া 
বা পর্দে ও ইংরাজীতে ফ্রেট (166) বলা হয়। অনেকে একে ঘট বা 
ঘাট বলে থাকেন। বৈদিক আঘাট শব্দ থেকেই এই ঘাট শব্দের উৎপত্তি। 
সচল ঠাঁটের যন্ত্রে ষোলটি (১৬) ও অচল ঠাটের যন্ত্রে উনিশ থেকে চবিবিশটি 
(১৯৯৪ ) পর্য্যস্ত পর্দা রাখা হয়। 

সওয়ারী 2 শুদ্ধ ভাষায় সওয়ারী ভন্্রাসন নামে পরিচিত । হিন্দীতে 
একে ঘোড়ী বা! ঘুরচ অথবা গুঁরজ বলা হয়। ইংরাজীতে এটি ব্রীজ (8:798৩ ) 
নামে পরিচিত। সংস্কৃতে এটিকেও মেরু বলে। সওয়ারীর উপর এবং ভিতরের 
ছিদ্র দিয়ে পন্থীতে বাঁধ। সকল তাঁর দান্ডির মুক্ত প্রান্তে নিস্তীতে রাখা কানের, 
সঙ্গে বাঁধা থাকে । 

আচার্ধ্য ব্রজেন্দ্রকিশোর এই যন্ত্রটির বিশেষ তক্তছিলেন । ভার অভিমত এই 
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যে যন্ত্রটিতে গান বাজান চলে, আবার ফন্ত্রসঙ্গীতের সকল প্রকার অলংকারও 
প্রকাশি কর] যায়। 

তার ঃ--বাজিয়ের খুশীমত এতে তার বাঁধার ওজন ও সংখ্যা নির্ভর করে। 
সাধারণভাবে চারটি (৪) প্রধান ও পনেরটি (১৯৫) ওরফের তার থাকে । এ সম্বন্ধে 
বিস্তৃত লেখার ইচ্ছ! থাকলেও কাগজের দৃমূ'ল/ত] 'ও অনটনের কারণে লেখ! সম্ভব 
হল না। আপন ধারণ ও ছড়ের বিষয় সেই কারণে অসম্পূর্ণ থেকে খেল। 
আমর! এম্রাজের বিশেষ পুস্তকে সেগুলি প্রকাশ করার মাঁশ] রাখি। 

এআ্াজের ঘরাণা ঃ (১) প্রথম বনারস ঘরাণ।2১ নবীবক্স সারেঙ্গী- 
বাদকএর প্রতিষ্ঠাতা । বনারস ঘরাণ|র ধারক ও ধাহক হিসাবে আজ আর 
কোন এন্্রাজাগ নাম পাওয়। যায় না। দ্বিতীয় বনারস ঘরাণ। পঞ্তাব ঘরাণার 
ঈশ্বরীগ্রসাদজ। থেকে আরম্ভ । ঘরাণাদার হিসাবে আজ কোন একাজ বাজিয়ের 
নাম পাওয়। যায় ন|। 

(২) গয়। ঘরাণ। 2 হনমানদাস সিংজী এই ঘরাণ|র প্রধতক। কানাইলাল 
ঢেঁড়িনী এই ঘরের বিশিষ্ট বাদক ছিলেন। হন্তমানদাসজ।র বাজের চাল থেকে 
এর চাল কিছু পথক ছিল। চন্দ্রকাগ্রসাদ তখে গয়! ঘপাণাপ নামী এক্রাজী 
ছিলেন। কানাই টে'ড়। থেকে বাঙ্গলায় হাবু দত্তেব্র প্রতিষ্ঠায় এক্সাজঘর 
জমে ওঠে । শরত্দত্বের নামের সঙ্গেই কাঁনাই টে ভার বাজ প্রায় শেষ হয়ে যায়। 
হাঁবু দণ্ডের খাঁজের মাঝে রামপুর ঘরাণার উজীর থা সাহেবের চাল যুক্ত ছিল। 
গয়। ঘরের খ্যালগায়ক ধারেন্দ্রনাথ মিত্র, হারমনিয়ম-বাদক সোহন। সিং, 
মুনেখরদয়াল প্রস্তির নাম উল্লেখযোগ্য । এন্াজী শীতল মুখোপাধায়ও এই 
ঘরের এশ্াজবাঁদক হিলাবে নাম করেন। গয়ার যোগান ভাক্তারজী ( ভেলুবাবু ) 
গৌরাপুরের আাধ্য ব্রজেন্্রকশোর রায়চৌধুরী গ্রভৃতিও গয়া৷ ঘরের এন্্রাজী 
ছিলেন। ২) স্বীয় স্থরেশচন্ত্র চক্রবর্তী এই ঘরাণার এন্াজী হলেও তার 
চালে গৌরীপুরের আচাধের মত ইমদাদখানি চালের মিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। 
এই বাজ এখনও দক্ষিণামোঁহন ঠাকুর প্রভৃতির হাতে শোনা যায়। 

(৩) করামণ্ড কুকুভ খাঁর ঘরাণ। £-_এই ঘরের বর্গীয় কালীদাস পালই 
এন্সাজ ঘরাণার প্রতিষ্টা করেন। এ'র নামের সঙ্গেই প্রায় এই ঘরাণা শেষ। 
যে ছু একজন গুনী এই ঘরাণায় আছেন ভীদের মধ্যে দেবীপ্রসাদ মুখাজীর 


নাম উল্লেখযোগ্য । 
(৪) ইমদাঘখানী ঘরাণ! £ এই ঘরাঁণাঁর প্রবর্তক ছিলেন ইমদাদ খা। 
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সি 


এই ঘরে ভা: প্রকাশচন্দ্র সেন ও আচার্ধ্য ব্রজেন্্রকিশোঁর € গৌরীপুর ) এম্রাজ 
শেখেন। এই ঘরাণায় নাম করেন অঙ্গবাদক শ্রীনিবাস। বর্তমানে অনেকেই 
এই ঘরাণার চালে এস্সাজ বাজিয়ে থাকেন, যদিও চাঁলের বাঁজে অন্য ঘরের 
মিশ্রণ দেখা যাঁয়। 

(৫) বিঝুগপুর ঘরাণ! £ রামশঙ্কর ভটাচার্্য থেকে এন্সাজের ঘর শুরু হয়। 
পরে অনস্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও রা'মপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি নাঁম করা গুণীর! 
এন্রীজের এক বিশিষ্ট বাঁজ প্রচলন করেন। অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘরের গ্রণী 
এম্সাজ বাদক: এর ছাত্র রণদীর রায়ের নামও উল্লেখযোগ্য | 


পা সং ক 


ওছুদজ্বরী বীণ।ঃ সঙ্গীত রত্রাকর € বাগ্যরত্র কোঁষ প্রভৃতিতে এই বীণার 
নাম দেখা! যাঁয়। যজ্জডমুরের কাঠে এই বীণার দান্ডি তৈরী করা হত। 
এই বীণাঁকে কোন কোন স্থানে পিচ্ছোলা বীণা বলা হয়েছে । আর কোন 
পরিচয় বা ব্যাখ্যা পাওয়া! যায় না। (শাঙ্ায়ন শৌত সুত্র) 

কচ্ছপী বীণ! (কেচুয়া সেতার )£ কচ্ছপী বীণা বর্তমানে কেচুয়া 
দেতার নামে প্রচলিত। এই *বীণার খোল (হাড়ি) বা ধ্বনিকোষটি 
কচ্ছপের পিঠের মত চ্যাপ্টা, এই কারণেই একে কচ্ছগী বীণা বল। হয়। 
হাঁড়িটি তিত ল'উয়ের শুকনো খোলা থেকে ও দান্ডিট কাঠ থেকে 
তৈরী হয়। ভারতীয় সেতার বলতে কচ্ছপীকেই বোঝায় কারণ প্রাচীনকালে 
কচ্ছপী ও ত্রিতন্ত্রী এই উভয় বীণাতেই তিনটি করে তার রাখা হত। 
কচ্ছপী বাঁণ। অতি প্রাচীন। তদানীন্তন সংগীতপাগুত রাজা শ্তার সৌরীজ্রমোহন 
ঠাকুর তার “যন্ত্রকোষ” পুস্তকে প্রমাণ করেছেন যে গীটার জিতার, লায়ার, 
টেসটিডে৷ প্রভৃতি যন্ত্র কচ্ছপী বীণার অন্ুসরণ। তিনি পাশ্চাত্য সঙ্গীত- 
অনুসন্ধানী বহু পণ্ডিতির বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়ে গ্রমাঁণ করেছেন যে এই কচ্ছপী 
পাশ্চাত্য দেশের বহুবিধ তত যন্ত্রের আদিপুরুষ। অঙ্গসন্ধিতস্ত্ পাঠকদের বইটি 
পড়ার অনুরোধ জানাই । 

কলিকাতার যাঁ্ঘরে একটি অতিবৃহৎ কচ্ছপী বীণ! রাগ আছে। এটি রাঁজা 
স্যার সৌরীদ্দ্রমোহন ঠাকুরের সংগ্রহ থেকে মিউজিযামকে দান কর! হয়েছিল । 
কচ্ছপী বীণ!কে অনেকে কুম্মী বীণ। বলে থাকেন, কিন্তু আমরস| সঙ্গীত গ্রন্থে 
কুষ্্রী বীণা! নামে একটি পৃথক যন্ত্র পাই বলেই কচ্ছপীকে কুম্মী বলতে পারি না । 
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কচ্ছপীর বাদনপ্রণালী সেতাঁরের মত, অর্থাৎ মিজর1ব দিয়ে তারে ঘা! মেরে 
বাজান হয়ে থাকে । ষোঁলটি পর্দা এবং ক্ষেত্র বিশেষে চবিব্শটি পর্দ| দান ডতে 
তাত দিয়ে বীধা থাকে । হাঁড়ির আরুতিভেদ ব্যতিরেকে সকল বিষয়ই সেতারের 
সমরূপ, ভাই পৃথক ছবি দেওয়| হল না। 


ঠাপা, 
[|] 
|] 


0৮০: ০৮:5, 


৮৮. সতী 
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কাত্যায়ণী বীণা বা কানন অথবা কানুন £ খকবেদে যে বাণ 
জাতীয় বীণীর উল্লেখ দেখা যায় মেই শততন্থীঘুক্ত বাণ বীণাই আকার 
পরিবঙনে ও নামভেদে কানন বা কানন যন্ত্রে পরিণত হয়েছে । অনেকের 
ধারণা থুঃ জন্মের চারশো বছর আগে পাটলিপুত্রে (বঙ্মান পাটনা ) 
নন্দপাজার রাজত্বকালে যে কাত্যায়নের নাম শোন। যায় তিনিই এই যঙ্ধের 
শ্ট। কিন্তু আমাদের ধারণা যে শততন্ত্রী যন্ত্রের আঙ্টা কাত্যায়ন নন্দরাজার 
আমলের লোক নন। ইনি শোতস্তত্রের কাত্যায়ন। 7২6৮. [১010197 
সাহেব 4776 [0510 07 10019” পুস্তকের ১১৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন 
“120995011 1985 10551066005 6151) 25195521098 877 
25 8150 08৪11901109 5208-081701 5109) 09080568 10 1780 011510911 
৪1001001560 5011005. অতএব প্রমাণ পাওয়া যায় যে খক্বেদ-বণিত বাণ 
জাতীয় বীণাই কাঁত্যায়ণী ধাঁণা। শততন্্ী বাঁণায় একশত তার থাকতো, 
একথাও এখানে বলা হয়েছে এবং সেই কারণেই এর নাম শশ্তন্ত্রী রাখা হয়েছিল । 
এ ছাড়! “পঞ্চবিংশ বাঙ্ষণে” শততন্ত্রী বাঁণার উল্লেখ আছে এবং সেখানে বল! 
হয়েছে যে মুগ্জ। ঘামে বা দুবা ঘাসে তৈরী একশতটি তার এতে রাখ! হত। 
ফরাঁপী সংগীত-ইতিহাস্লেখক ও স্থুপ্রপিদ্ধ পর্তিত মিঃ ভিলেটি' (|, 
ক 6119062৮) স্বীকার করে গেছেন যে মিশরীয়ের৷ ভারত থেকে কাত্যায়ন 
বীণা মিশরে নিয়ে গিয়ে তার অন্গুকরণে তাদের কাতুন যন্ত্র নির্নাণ করেন। 
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বওমাম কানন 


এধানে আরব? 
রঃ রর না নাঁম গাই | আবার |. 901) (380786 [21177 
ও 17 01167(2] 1105108] 1151107)61715% না 
মক পুস্তকে 


11001000601 17 1 
1610 103 0189611 00, এখানেও আরব ০ 
ঈ বন্থকোব' “রাজা সার নৌরীন্রমোইন ঠীকুর। নদী 


গীত-বাগ্যম ১৮৭ 


ণাম পাওয়া যাঁয়। 11560190212) 110516 ৮7 921%8061 1090161 
পুস্তকটির ২২৩ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে 176 70901018656 178 5555019 ?9৩ 
501785 এবং 71011500606 10501006006 02176 8010 (176 31561:5, 1 
22) 106 5016 71165016716 15 0611550 ঠি010 01500001001 1100817, 
এই পুস্তকে আরও বল! হয়েছে যে [780 এবং 4&518-তে যে ধরণের কান 
ব্যবহৃত হয় সেগুলি ( 58100: ) সন্ধর যন্ত্রের মত। 


২ 
টিটি 
|] 





মিজরাব বাদিত কাঁনন ( স্বরম গুলও বল! হয়) 


এই সব পুস্তক পাঁঠে আমাদের মনে এই ধারণ! বদমূশ হয়েছে যে এটি 
প্রাচীন গ্রীক্দের বা আরব অথবা মিশরীয়দের উদ্ভাবিত যন্ত্র নয়। আমাদের 
“কাত্যামনী”ই তারসংখ্যার পরিবর্তনে ও আকারভেদে ভিন্ন দেশে গিয়ে 
নামান্তর গ্রহণ করেছিল এবং পরে পরিবতিত রূপ নিয়ে আধার আমাদের 
দেশে ফিরে এসেছে “কানুন নামে। এই কান্চন নামটি আরবীয়েরা পেয়েছে 
গ্রীকদের কাছ থেকে । (1276 05007 01 1019 ০1 0156155 ) 0ি812061 
সাহেবের পুস্তকে দশম পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে %[1)6 11806 10910000 5 
0159119 0611550 [017 006 31675. 730 016 (6001) ০621015+ 0105 
10 41816 050918000 হিতাথ। 01666) 501150 2109 2515191) 
৪ 00107910612916 0016151) 10001610190:016 1380 0667) ৪0905 0) 
055 4১125 10 (15511 50161006 & 81152 


এখানে জানা যায় যে কান নাঁমটি পর্যন্ত আরবীয়দের নিজের নাম নয়». 


১৮৮ গীত-বাদ্ম্‌ 


তা চাড়া অনেকেরই ধারণা যে প্রাচীন কাত্যায়নী বীণার কাত্যায়নী শব্দটি 
মিশরে গিয়ে কাতুন শব্দে পরিণত হয়। কাতডুন নামটি গ্রীসে গিয়ে হয়ে যায় 
কানুন। সেই নামেই আজ পধ্যস্ত এটি পরিচিত । 

বঙমাঁনে কান যন্তটি প্রায় অপ্রচলিত । এখন কাঁঠনের পরিবর্তে সম্ভর যন্ত্রটি 
কানের কায়দায় বাজাতে শোনা যায়। পণ্ডিতের বলেন ইউরে।পীয় 
পিয়ানো শততন্ত্রী অর্থে কাত্যায়নীর অন্তকরণেই নিম্মিত। আমরা কাঁননের 
ক্ষুদ্র সংস্করণ শ্বরমগ্ডলের কথায় [২.০৮. 7016) সাহেবের উক্তি থেকে এটির প্রমাণ 
দিয়েছি | ৮1105100127 0510? পুস্তকের ১১৭ পষ্ঠায় তিনি লিখেছেন 
1915 17500107900 15 075 00160901961 01 70610 1012100 /101010 15 
1009071115 177018 (1020 210 21701951550 5%/912107010051, অতএব বোঝা যায় 
যে বর্তমানে প্রচলিত পাশ্চাত্য দেশের পিয়ানো জাতীয় যন্ত্গুলিও কাত্যায়নীর 
অনুকরণেই গড়ে উঠেছে । 

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী তার সঙ্গীত এ সংস্কৃতির ১ম ভাগে ৫- প্রঃ লিখেছেন 
“বৈদিক শততন্ত্রী বীণার মতন “সম্ভর" নামে একটি বীণ1 জাতীয় বাগ্যযন্ত এখনে। 
কাশ্মীরে প্রচলিত আছে । কাঁশ্মিরী বীণাটিতে আটটি করে তন্ত্রী প্রত্যেক স্বরের 
জন্য নিদিষ্ট । ৭টি শু ও ৫টি কোমল মোট ১২টি স্বরের জন্য ১২ ৯ ৮-৯৬টি 
তন্ত্রী এবং চারটি প্রধান তত্্রী বীণাকাণ্চে সংযোজিত, মোট একশটি €(১০*) 
তষ্্রী বা তারের সমাবেশ কাশ্মীরী বীণাটিতে দেখ! যায়। ছুটি ছোট কাঠি 
দিয়ে বস্্টি বাজান হয়। বৈদিক শততন্ত্রী বীণাই ভূক্বর্গবাপী কাশ্মিরীদের 
ভত্তর এখনো পুবক্জপ কিছু পরিবর্তিত করে নিজেকে বজায় রেখেছে কিনা 
ইতিহাস তার প্রমাণ দেবে” । এই থেকে প্রমাণ হয় ঘে বঙখানে প্রচলিত 
কানন যন্ত্র নামভেদে শততন্ত্রী বাণারই পরিবত্তিত আকার মাত্র। এটি 
বিদেশজাত যন্ত্র নয়। 

কাণ্ড বীণা ৫ সায়ণ মতে এই বীণ্পকে আঘাটি বল! হত ও ভ্রীহায়ণ 
মতে এর নাম ছিল বেণু। বীণাটি শর দিয়ে তৈরী হত। অনেকের মতে 
পর্হীন বাঁশ থেকে তৈরী হত 'এব* তাই এর নাম বেণু রাখা হয়েছিল। ডাঃ 
কালাগ্ের লেখা “পঞ্চবিংশ ব্রা্ণ'-এ এই বীণাঁর কথা লেখা হয়েছে এবং 
এখানে কাণ্ড বীপাঁকে “্র]05 ০1 ৮৪00০০০” অর্থে বাখের ঝাশী বল! হয়েছে । 
বীণা প্রপাঠকে (পরমেশ্বর লিখিত ) বীণাঁলক্ষণ অধ্যায়ে ১৯ নং ঙ্লোকে আছে যে 
এই বীণ! চারটি আঙ্গুল দিয়ে বাজান হত । আর কোন পরিচয় আমরা পাই ন|। 


গীত-বাাম্‌ ১৮৯ 
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কিন্ত্ুরী বীণ| € ১ম প্রকার ) 


কিন্নরী বীণ1ঃ দেখলোকের এক জাতিকে কিন্রর বল! হয়, সেই কিন্নরদের 
হাতের বাগ্যন্ত্র বা কিন্নরদের আবিষ্কৃত বলেই মাহ্্রর নাম কিন্নরীবীণা বল! হয় এরূপ 
কিস্তি আঁছে। বনু প্রাচীন গ্রন্থে কিন্নরী বীণার মাম পাওয়া যাঁয়। যন্ত্রটি যে 
অতিগ্রাচীন ভারতীয় যন্ত্র সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । প্রাচীন মন্দির গাত্রের 
ভাস্কধ্যে ও চিত্রশিল্পের মাঝে এর আরুহির পরিচয় পাঁওয়। যায়। বাঙ্গালোরে 
বাঁসবাঙ্থুদির মন্বিরে কিন্নরীবীণ|-বাদনরত মুতি আছে । এমন কি বাইবেল ধর্মগ্রন্থের 
(11 01:0010195 4: 28) অধ্যায়েও কিএর যন্ত্রের উল্লেখ দেখ| যায়। মহীশুর 
ও অন্তর প্রদেশে এখনও এই যন্ত্র ।ব্ঘমান। বাশের দান্ডির ওপর বারটি 
পদ! মোষ দিয়ে জমান থাকে । দণ্ডটি তিশ'ট লাউয়ের ওপর বসান থাকে, 
মাঝের লাউটি অপেক্ষাকৃত বড়। যন্ত্রটতে তিনটি ভার থাকে তার মধ্যে একটি 
তার পদ্দীর 'ওপর দিয়ে যায় ও বাকি ছুটি তার পাশে রাঁখ। থাকে, ছেড়ের 
কাজের জন্য । (প্রোঃ রামকৃষ্ণ কবির মতে ষষ্ঠ শতাবীতে সঙ্গীতপপ্ডিত মতঙ্গ 
মুনি দ্বার কিন্নরীবীণা৷ আবিস্কৃত হয়েছিল। বীণাঁর উপর সারিকা স্থাপন এ'র 
দ্বারাই প্রথম প্রবতিত হয়। মতঙ্গের কিন্নরীতে ১৪।১৮টি পদ! রাখা হত। 
তিনটি তার থাকতো! একটি বাঁজের ও ছুটি চিকারীর )। রাজা স্যার সৌরাদ্্ 
মোহন ঠাকুরের যন্ত্রকোষে লেখা আছে যে এটি ছোট আকারের নেতার, এতে 
কচ্ছগীর মত চিকারীর তার ছাড়া পাঁচটি তার ব্যবহার করা হত। দান্ডি 
কাঠের হাড়িটি (ধ্বনিকোধ) কাঠ ব। লাউয়ের ব্দলে নারিকেলের মালা থেকে 
ব! উটপাখি জাতীয় কোন বড় জাতের পাখির ডিমের খোল! থেকে তৈরী করা: 
হত। ধনী লোকের রূপ] দিয়েও হাড়ি তৈরী করতেন। যন্ত্রটি খুব ছোট হওয়ায় 


১৯৬ শীত-বাস্িম্‌ 


আওয়াজ ক্ষীণ। সেই কারণেই এই জাতীয় কিশ্গরী বীণা সম্পূর্ণভাবে লোপ 
'পেয়েছে। লঘুকিন্নরী বীপার সঙ্গে রাজা ঠাঁকুরের আকার ব্যাখ্যার কিছুটা মিল 
পাওয়া যায় কিন্ত বুহতীকিন্নরীর সঙ্গে এই আকার মেলে না । আমরা এখানে 
ছুই রকমের কিন্নরীর ব্যাখ্যাই দিলাম ও ছু রকম ছবিও আমাদের সংগ্রহ থেকে 
"দিয়েছি । সঙ্গীত রত্বাকরে তিন প্রকার কিন্্ুরীর উল্লেখ আছে। শ্রীযুক্ত রাজ্যেশ্বর 


দীীধী 


লঘু কিন্নরী বীণ। ( ২য় প্রকার ) 


'মিত্র মহাশয় তাঁর “মুঘল ভারতে সঙ্গীতচিস্ত।” নামক পুস্তকের ২৫ পৃষ্ঠায় কিন্নরী 
বীণ। সম্বন্ধে লিখেছেন__“সঙ্গীত শাস্ত্রে দেখা যায়, যন্ত্রটি বীণার মত, দগুটি ঈষৎ 
.বেশী লম্বা এবং তিনটি লাউ ও ছুটি তার থাকে । মুমলিম সমাঁজে যন্তরট কিঙ্গিরা 
নামে পরিচিত ছিল। সঙ্গীত রত্বীকরে বণিত তিন প্রকারের কিক্নপীর সঙ্গে 
প্রচলিত কিন্নরীর মিল দেখা যায় ন।। আমাদের ছবি ছুটি পরে লেখা কিন্নরীর 
ব্যাখ্যার সঙ্গে মেলে। গ্রীন দেশে এটি শন্কুক। নামে খ্যাত। ইহুদিরা একে 
'কিন্নর বলে থাকেন । এই কিন্নরী বীণার অনুকরণে চীন দেশে কীন্‌ যন্ত্রটি জন্স 
নিয়েছে এরূপ শোন] যায় । চীনার। কীন্‌ যন্ত্রটি খালি হাতে বাজিয়ে থাকেন। 





কিরাত বীণ। 


কিরাত বীণা 3 প্রাচীন কিরাতজাতীয়দের মধ্যে এই বীণা প্রচলিত ছিল 
বলিয়! জান] যায়; চারটি কানে চারটি তার বাঁধা থাকতে।। জওয়ার সাহায্যে 
বাজান হত | বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। 


কুর্মী বীণ! বা কুর্দ বীণা: দক্ষিণ ভারতের মহীশুর রাজ্যের অন্তর্গত 
তিক্ুমাকুদালুর মন্দির গাত্রে খোদিত ভান্বর্ষের মাঝে আমরা কুমী বীথাঁগ সন্ধান 
পাই। সঙ্গীত মকরন্দে ও কুম্মী বীণার নাম পাঁওয়া যায়। যন্ত্রটি ধনুস্তত যন্ত্র 
এই প্রাচীন যন্ত্র ছড় দিয়ে বাজান হয়। তিনটি তাঁতের তার থাকে । দেখতে 


গীত-বাগ্যম ১৯১ 


অনেকট! সারিন্দার মত। দক্ষিণ ভারতের সঙ্গীত গ্রস্থেও কুর্মী বীণাকে ধনুর 
বলে প্রমাণ করা হয়েছে । রাজা ট্যাগোরের যন্ত্রকোষে এটিকে কচ্ছগী বীণার 






এক টযাতি করব ৯ জপ ৫ পিস 
৭1 স্টল বি পে, ২৫ 


কুর্মী বীণ! ব৷ কুর্ম বীণা 


অনুরূপ বল! হলেও আমর৷ প্রাচীন গ্রন্থে কচ্ছপী ও কুর্মী নামে দুটি ভিন্ন ভিন্ন বীণার 
নাম দেখতে পাই। আমাদের কাছে কুমমী বীণ। ধন্তুস্তত গোষ্ঠার এক বিশিষ্ট 
বাগ্যন্ত্র বলেই পরিচিত। 


ক্ষোণী-বীণ। : খক্‌ সংহিভায় এই বীণার নাম পাওয়া যায়। খক্‌ বেদের 
স্তোত্র গানের সময় ব্যবহৃত হত। আর কোন বিবরণই পাওয়! যায় না। 


গ্তুবাস্তম্‌ ব1 গটুবাস্তম্‌ (মহানাঁটক বীণা )- দক্ষিণ ভারতেই গট্বা্যমের 
জন্ম ও প্রচলন | গটুবাগ্যম্‌ শব্দটি তামিল ভাষাঁর একটি শব্দ। কছু বলে একটি 
তামিল শব্দ আছে যার অর্থ কাঠি । এই কছু শবটির সাথে বাগ্ধম শব্ষটি মিলে 
কছু-বান্যম্‌ শব্দ থেকেই কটুবাগ্যম ও পরে গটুবাগ্যম শব্দটি আসে বলে তাখিল 
ব্যাকরণে লেখা আছে । মনে হয় যন্ত্রটি প্রথম আবিষ্কারের সময় কেবলমাত্র কাঠি 
দিয়েই বাজান হ'ত! 


ত্রয়োদশ শতাবীর আগে কোথাও আমরা গটুবাগ্ঘম্‌ যন্ত্রটর নাম শুনতে পাই 
না। সপ্তদশ শতাব্দীতে এই বাজনাটি গতি-বাগ্ঘম নামে দেখতে পাই। 
তাঞ্জোরের পণ্ডিত রধুনাথ নায়ক ছারা ১৭শ শতাব্ধীতে লেখা “শুঙ্গার সাবিত্রী” 
নামক পুস্তকে লেখা আছে যে তন্বুর মুনি গতিবাগ্ঠম্‌ যন্ত্রটর সিকর্তা এবং তিমি 
এটি ব্রহ্মার সভায় বাঁজাতেন। আমাদের ধারণা উত্তরভারতের বীণার অনুকরণে 
এটি জন্ম নেয়, তবে বিচিত্র বীণা! বা বাট্টা বীণের বাজটি উত্তরভারতে কতদিন 


১৯২ গীত-বাগ্িম্‌ 


চালু হয়েছে সেট! সঠিকভাবে বল] যায় না । আজ থেকে সত্তর আশি বছর আগে 
সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীনিবাস রাও গটুবাদ্ম্‌ 
যস্্টি প্রচলিত করেন। তার পুত্র 
সখারাম রাও মহাঁশয়ও এই 
যন্ত্রটতে পারদখিত1 লাভ করেন। 
কাবেরী নদীর ধারে তিরুভিদাই- 
মারুহর গ্রামে এদের বাঁস ছিল । 
অনেকের ধাঁরণ। যে রাঁও বংশই 
এটির আবিষ্ষারক । আমাদের 
ধারণ| তারা এই যন্ত্রের স্ুবাদক 
ও প্রচারক ছিলেন মাত্র । প্রথম 
আবিষ্ষারকের নাম আমাদের 
কাছে এখনও অজ্ঞাত। মহীশ্র 
রাজ্যের সভাবাদক নারায়ণ 
আয়েঙ্গার স্বামী এই যন্ত্রে সিদ্বহস্ত 
ছিলেন ও এটিকে তিনিই বেশী 
জনপ্রিয় করে তোলেন । শ্রীযৃত 
আযয়েঙ্গারই 'প্রথযে এই যন্ত্রটির 
নাম মহানাটক বীণা রাখেন 
বলে জান। যায়। যন্ত্রটির ধ্বণি 
আমাদের বিচিত্রবীণার থেকেও 


গন্তীর ও স্ুডৌল। 
এই বীণার পটরীতে কোন 


পর্দা থাকে ন!। অন্যান্য বাণার 

ঠিবাতিনু থেকে এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই 
যে, এটি পর্দাবিহীন। এতে ছয়গাছ। প্রধান তার থাকে এব* তরফদার মেতারের 
কায়দায় প্রধান ধ্বনিসেতুর নীচে রাখা একটি পাঁতিলা ছোট সেতুর ওপর 
দিয়ে ক'এক গাছ তরফের তার রাখা হয় । একটি শিং বা কাঠের টুকরা! বাহাতে 
ধরে (বাষ্র। বীণ অথব। গীটারের কায়দায়) তারের ওপর ঘষে এবৎ ভাশহাতে 
মিজরাব দিয়ে ভাঁরের ওপর আঘাত করে স্বর প্রকাঁশ করা হয় “এবং এই ভাবেই 





গীত-বাছ্যম ১৯৩ 


সমস্ত সময় বাঁজান হয়ে থাকে । অন্যান্য দক্ষিণী বীণাতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের যে সমস্ত 
অলংকার, আলাপ ও তান ইত্যাদি প্রকাশ করা যায় সে সমস্তই এতে প্রকাশিত 
হয়। দ্রুত লয়ের মরগম, কোন গৎ তোডা বা তান এতে বাজান কঠিন, তাঁই 
যন্ত্রীরা এমব এড়িয়ে চলেন। এই যন্ত্রে সিদ্ধহত্ত বাঁদক প্রায় দেখা যাঁয় না। 
সমগ্র যন্ত্রটি যখন আগাঁগোডা একটি কাঁঠে তৈরী কর! হয়, তখন এই যন্ত্রকে 
“একপাদ গটুবাস্যম্গ বলা হয়। সাধারণত এই যন্ত্রের মাথ|, হাড়ি ও দান্ডি 
ভিন্ন ভিন্ন কাঠ থেকে তৈরী করা হয়। যন্ত্রটি সামনে শুইয়ে রেখে ডান হাতে 
মিজরাব দিয়ে তারের ওপর আঘাত করার সাথে সাথে বা হাতে ধর! কাঠের গোল 
টুকর! দিয়ে তারের ওপর ঘষে বাজান হয়ে থাকে । যে কাঠটি দিয়ে ঘষে বাজান 
হয় তামিল ভাষায় সেটিকে কত্বাই, উরুতাই ব! কুঝভি বল! হয়। ইংরাজীতে 
এটিকে স্লাইডার ও বাংলাতে স্বর-চালক বলা হয়। প্রাচীন পিচোলা বীণার 
অনুকরণ বলে মনে করা হয়। 


শবীত্রবীণা-এই বীণ| আসলে কোন বাছ্যন্ত্ নয়। এটি শরীরজ 
কণঠনিঃস্ত শ্বরধবনি-প্রকাঁশক দেহ-যন্ত্রকেই গাত্রবীণ| বলা হয়। 





গীটার ( হাওয়াইয়ান )--ভারতের ত্রিভ্্ী বীণাই গটারের আদিপুরুষ। 
ডক্টর বর্ণী সাহেবের ইতিহানে লেখা আছে যে গীটার” এই নামটি প্রথম আরব 
দেশেই পাওয়া! যায়। ভারতের ত্রিতন্্রী বীণা পারস্যে সেতার নাম ধারণ করে, 
সেই সেতার আরবদেশে" কিঞ্চিত অবয়ব ভেদে গীটার নাম পায়। মুর জাতির! 
যখন স্পেন অধিকার করে সেই সময় থেকেই গীটার স্পেনে চালু হয় এবং স্পেন 


১৩ 


১৯৪ গীত-বাস্িম্‌ 


থেকে 510217151) 0101 বা [60121 ডে8151 নামে সমস্ত ইউরোপে ছড়িয়ে 
পড়ে। চ27070101068019 £17761102108,110061705002051 91007 ০. 
18, 1966--+15101981017 0911550 017 7100915) 16 955 100001506 
07005 71109015200 1900. 79111656 ভরে০1021 85 01 4 501055, 
1) 1554 2 200 500105 %25 20990. 200. 01715 11151101091 ড25 
1000%2 25 91021701951 (101021 

ওপরের লেখাটিতে আমর। দেখতে পাই যে আদিতে গীটার কিথারাঁর অনুকরণে 
নিমিত হয়েছিল এবং এতে চারটি তার ছিল। এনসাইক্লোপিডিয়৷ ব্রিটানিকায় 
লেখা আছে যে স্প্যানিশ শিল্পী এপ্টোনিও টরেস ১৯ শতকের মাঝামাঝি সময় 
থেকে বর্তমান আকারের গীটার চালু করেন--অবশ্ট এ উক্তি স্প্যানিশ গীটার 
সম্বন্ষেই প্রযোজ্য | ৮75 20161 10 10 0100610 0000 ৪৪ 10009000০60 
0৮ 01)6 51020151) 10861 41060019 201055 110 006 1010 190 06106915 
1000 0101067.0195, 13116810108, ৬০1. 10. 1966 ৪4161091). 

তেরশে। শতাব্দির আগে ইউরোপে গীটার নামের কোন বাগ্যন্ত্রের সন্ধান 
পাওয়। যায় না। ১৭০০ শতাব্দী থেকে এটি স্পেনে খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে 
এবং ইটলি ও স্পেন থেকে এটি ব্রিটেন ও পরে আমেরিকাতে প্রচলিত হয় । 
400010109201195-এর আগে ১৫৫১-১৬৬৪ খুঃ নাগাদ আমরা ৬10060109 
[51761 নাঁমে একজন স্প্যানিশ সাহিত্যিক ও সঙ্গীতজ্ঞের নাম পাচ্ছি। গীটারে 
পঞ্চম তারটি তিনিই প্রথমে যুক্ত করে একে জনপ্রিয় করেন ও স্পেনের জাতীয় 
যন্ত্রের মধ্যাদায় এটিকে প্রতিষ্ঠিত করেন । “7015 110051050008] 05101999019 
06 10510 ৫0105101205, 110 501010925 3964, 78568 ৪৪৪-- 
45001910500 1,076-06-৬ 658. 200 00161 510210151% %1110615-10005 
11105101917 2120 055115: ড113051005 1:50116] 160) ০6010019 8.0090 & 
600) 50106 00 605 50105 55 60510001061 1069 502018 
00101. এনসাইক্লোপিডিয়। এমেরিকানাতেও আমর! পাচ্ছি যে ১৫৫৪ খু; চার 
তারের গীটারে আঁর একটি তার যুক্ত কর! হয়েছিল কিন্তু সেখানে কোন নাম 
লেখ। নাই । 

এখন আমর! অন্থমান করতে পারি যে ভারতের ত্রিতন্ত্রী পারস্তে গিয়ে 
চারতারের যন্থব হয়েছিল, নেখাঁন থেকে স্পেনে গিয়ে পাঁচতারের যন্ত্র হয়েছিল 
এবং বমানে সে ছয়তারবিশ্ষ্ট যন্ত্রে পরিণত হয়েছে । আমাদের* আলোচ্য 


গীত-বাদ্াম্‌ ১৯৫ 


'বিষয়টি হল হাওয়াইয়ান গীটার । স্প্যানিশ গীটার থেকেই এর উংপত্তি। 
হাওয়াই দ্বীপে এর প্রথম প্রচলন শুরু হয় বলেই এটির নাম হাওয়াইয়ান গীটার । 
এই হাওয়াইয়ান গীটারকে স্টীল-গীটারও (5661 0151 ) বল! হয় । 

[076 ৬৬০71 73001 [200০5010099418১ ৬০1. 9, 00122810061 1755811 
0855 98 3 (500 45015615219 60161017 1966 )--%]776 [755211212 
56861 ডে০1(21 525 10561706005 0055121 8৩51] 2:17221127 
110510180 210001 1895৮” আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ১৮৯৫ খুঃ নাগাদ 
হাওয়াইয়ান গীটার হ'ওয়|ই দ্বীপের অধিবাসী সঙ্গীতজ্ঞ জোসেফ কেকুকু নামক 
ব্যক্তিই উদ্ভাখন করেন। সুত্তরাৎ যন্ত্রটির বয়ংক্রম মাত্র ৭৯1৮০ বংসর হয়েছে। 
বঙমানে আমাদের দেশে যন্ত্রটি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রসঙ্গীত ব। হাঁক 
ধরণের বাশ্ল| গান এতে বেশ সুন্দর শোনায় । এই যন্ত্রে উচ্চাঙ্গলঙ্গীতের নান। 
অলঙ্কার প্রকাশ কর। খুব কঠিন হওয়ায় সাধারণত রবীন্দ্রসঙ্গ;তই বাজাতে শোন! 
যায়। অনেকে এতে গংকারীর কাঁজ করার চেষ্টাও করেন। মেতার শরোদের 
টিমা বা মপ্/লয়ের গংগুলি এতে ভালই শোনায়, বোঁলের কাজ সুন্দরভাবে 
প্রকাশ কর! খুব কঠিন, অধিকাংশ সময়েই রুক্ষ শোনায় এবং গাটারের স্বাভাবিক 
স্বরমাধুষ; নষ্ট হয়। ম্বরকম্পন ও মীড়ের কাজ এতে অপুব শোনায় এবং 
এইটি এই যন্ত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য | যন্ত্রটি উপমুক্তভাবে 1নচের দখলে আনতে 
ছলে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে ( 9506177. 2060004 বা [0190855) হাত তৈরী 
কর একান্ত প্রয়োজন । হাওয়াইয়ান কায়দা (118/2187120101005 ) 
শেগা এবং কর্ড, হারমণি প্রভৃতির জ্ঞান অঞ্জন করা উচি২, তপেই গীটারে গান 
বাজান সহজ ও মধু হবে এবং যন্ত্রটি ভালভাবে দখলে আসবে । 

গীটারের বিভিন্ন ভঙ্গ (১) হাড়ি (85115 বা [আহঃ ) শুদ্ধ ভাষায় 
একে ধ্ধনিকোষ বল। হয়। (২) দরান্ডি ঢ15৩7 00510 07৮ ৩০: 
বাংলায় এর নাম অঙ্গুলি-পট্টক বা সারিকা স্থান। (৩) ড্রাম বা বেলির চার 
পাশের রিবস্‌ বা সাইডস্‌ (7১৮৪ ০: 98058 )। ফাপা ঠাড়ির তলার ও 
উপরের তবলির কাঠের সঙ্গে রিবস্‌ জোড়। থাকে । হাড়ির চার ধারের পাতল! 
কাঠকেই রিবস বলা হয়। (৪) ব্রীজ (8198৩) বাংলায় একে ধবনিসেতু 
বল! হয়। সেতুর শেষ প্রান্তে রাখা বোতামগুলিতে সমণ্ত তারের গোড়া বাঁধা 
থাকে। (৫) গার্ড-প্লেট”€ 05৪8৭ 215৩ ) তবলির উপর এই কাঠের “রক্ষণ- 
টি” তরলির কাঠের অবক্ষয় রোধ করে। (৬) লাউগু-হোল (5০83. 


১৪৬ গীত-বা্ম 





এক্সটেনসন্‌ নাঁট্‌ 


[1015 ) হাঁড়ি ৪ দাঁনভির সংযোগন্থলের কাছে গোলাকার বড় ছিদ্রটিকে 
সাউঙহোঁল বলে, এটিকে আমর। ধ্বনাছ্দ্র বলি। এটি বাযু-তরঙ্গে 
ধ্বনি-প্রসারণে সাহায্য করে। (৭) ফরেট (ছডেঠ) দান্ডির উপর কুড়িটি 
পিতল ব্রোঞ্জ ব গিলভারের সরু লাইন কিছু পর পর গীথ| থাকে, সেগুলিকে 
ইংরাঁজীতে ফ্রেট ও বাংলায় পর্দা বলা হয়। (৮) পজিসন মার্ক € 2০৪18101১ 
1151155 ) দান্ভিতে ছোট ছোট বোতামের আকারে বিহুকের স্থান-চিহ্গুলিকে 
পজিসন মার্কস বল! হয়। (৯) পেগ বক্স (৪৪ 7০৮) দান্ডির মুক্ত- 
্রাস্তস্থিত চ্যাপ্টা জায়গাটিতে ৮৪৫ ০ম. অর্থাং চাবী-ঘর থাকে। চাবি ঘরের 
ছু পাশে সমস্ত চাবি রাখ। থাকে । (১০) মেটাল ঝা রেস্ড, নাট (71551 
বা 8186৫ [খঞ) চাবির নীচে এর যে পদার্থটির উপর দিয়া চাবিতে 
জড়ান তারগুলি ব্রীজের দিকে যায় নেই পদার্থ টিকে 7২81560 19৮ বলেঃ 
আমরা চলতি ভাষায় এটিকে আড়ি বলি। (১৯১) স্ত্রীংস্‌ (5৮1085 ) 


গীত-বাছ্িম্‌ ১৯৭ 
ভার ঃ চাবিঘরে যে ছটি কান রাখা থাকে সেই কানের সঙ্গে ছটি 
তার বাঁধা থাকে । নীচে তারগুলির নাম ও কোনটি কোন্‌ স্বরের সহিত মিলান 
হয় দেখুন £ 


বা দ্দিক থেকে প্রথম ভার 1950 90116 “ই১) “চ, স্বরের সঙ্গে বাধা থাকে । 
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(১২) স্লাইডার (911৭5: ) বিশুদ্ধ লোহায় নিগিত শ্বর-চাঁলককে ইংরাজীতে 
নাইডার বলা হয়। বী হাতে 51107 তারের উপর স্বল্প চাপ দিয়ে ধরে এবং 
তারের উপর ঘসে ডান হাতের আঙ্গুলে পরা৷ ৮১০] অর্থাৎ অঙ্ুলিত্রের আঘাতে 
যন্ত্রটি বাজান হয় । 

(১৩) এক্সটেনসন্‌ নাট (515795107) এ€) : এই নাটকে হাওয়াইয়ান 
'নাটু বা এডাপ্টার (4991007) বলা হয়। ম্পাঁনিস গীটারকে হাওয়াইয়ান 
'গীটারে রূপাস্তরিত করতে এই নাট সাহাধা করে। 





গেটু-বাস্তম্‌ 


গেটুবাভম্‌ বা গ্বেতুবাদ্যম্‌ ঃ দক্ষিণ ভারতের এক অভিনব বাচ্যযসত্র। 
এটি ছু'ফুট লম্বা সাধারণ তানপুরার আঁকারের একপ্রকার তত যন্ত্র। 


যন্ত্রটিকে বাজিয়ের সামনে শুইয়ে বাজান হয়। যন্ত্রটি সমানভাবে শুইয়ে রাখার 
কাঁরণে দাঁনডির মুক্ত প্রান্তের 'পেছন দিকে অর্থাৎ ঘাড়ের দিকে একটি ঠেকনা 


১৯৮ লীত-বাগ্যম 


থাকে । এই সত্য যন্ত্রটি অনুগতসিদ্ধ । যন্ত্রটির বৈশিষ্ট্য তাঁরে বাঁধা যন্ত্র হয়েও এটি 
গানের সঙ্গতৈ তাঁল দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। যন্ত্রটি ছুহাঁতে ছুটি বাঁশের 
হালকা (পাল!) কাঠি দিয়ে বাজান হয়। কচিৎ একে মুদঙ্গের সঙ্গে 
স্বয়ংসিদ্ধ যন্ত্রদপে এককভাবেও বাজতে দেখা যায়। একক বাঁদনের সময়ে 
বা হাতের কাঠিতে তালে তাঁলে ঘা দিয়ে ভান হাতের কাঠিতে মুদঙ্গের অন্তকরণে 
বোলের কাজ দেখান হয়। যন্ত্রটি শ্রুতিমধুর, এতে চারগাঁছা স্টালের তার 
থাকে এবং বাকঙ্জাবার সময় মাঝে মাঝে চারটি তারে একসঙ্গে আঘাত 
কর! হয়। 





গোপীধন্ত 


গৌীষন্ত্র ঃ এই তারঘন্ত্টি আঙুলের ঘায়ে বাঁজান হয়। এটি গ্রাম্য 
যন্ত্রবিশেষ। বাউল ও ভিখাঁরীর৷ এই যন্ত্র তাদের গানের সঙ্গে বাঁজান। 
একতারা, আঁনন্দলহরী, গোঁপীষন্ত্র প্রভৃতি বাগ্যযন্ত্রগুলি সরল ও সাধাঁরণ। 
প্রাচীন কালে সাধারণ লোকের প্রয়োজনে এই যন্্রগুলি গডে উঠেছিল। 
তবে কবে কোন মহাজন কোন য্থ্ট ই করেছিলেন তাঁর সঠিক 
হদিস পাঁওয়া যায় না। আনন্দলহরীর মত এটিও ঢোলারৃতির । কাঠের 
বদলে লাউয়ের খোলাতে হাড়ি (অর্থে ধ্বনিকোধটি ) তৈরী হয়। শুকনে। 
লাউয়ের খোলা থেকে তৈরী করা হয় বলে অনেকে এই যন্ত্রটিকে লাউ বলে 
থাকেন। একই গোপীযন্ত্রকে দুই তিন আকারে দেখা যায়। লাউ-গুলির 
হাঁড়ির পেট € মধ্যস্থল ) বেশী গোলাঁকাঁর ও হাঁড়ির খাঁড়াই কম থাকে । কোনও 
কোনও লাউযস্ত্রের তলদেশ চামড়া দিয়ে ছাঁওয়া থাকে না, গোলাঁকার লাউটির 
তলদেশে একটি ছিদ্র করে সেটির মাঝখান দিয়ে তাঁর নিয়ে এসে মুক্তপ্রান্তে রাখা 
দান্ডির কানের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। লাউ বা গোপীষন্ত, উভয় যন্ত্রের দান্ডিই 
একটি মরু বংশদণড অর্থে কন্চির মূক্তপ্রান্তের ছ-সাঁত আল্গুল বাদ দিয়ে চার ভাগ 
ক'রে চিরে তার দুভাঁগের ছুটি পাঁশ কেটে ফেলে দিয়ে বাকি ছুভাঁগের শেষ প্রান্ত 


গীত-বাদ্ম্‌ ১৯৯ 


ছুটি খোলের দুপাশে যুক্ত করা হয়। গোপীধস্থের গোলের তলদেশ চাঁমড়াঁয় ঢাঁকা 
থাকে এবং উ্ধ্বমুখটি সম্পূর্ণ খোলা থাকে । তলদেশের চামড়ার ঢাকার মধ্যস্থলে 
ছিদ্রের সাহায্যে বাদদিত তারের গোড়াটি চামড়ার ঢাকার মুক্তপ্রান্তে একটি কাঠের 
গোড়ার সঙ্গে বাধা থাকে । এই তারের আগাটি দান্ডির মুক্তপ্রাস্তের অথগড 
অংশে একটি কাঁণের সাহায্যে বাঁধা থাকে । একতারাঁর মত এটিতেও একটিমাত্র 
তার থাকে । অনেকে এই যন্ত্রকে গৌগীচান্দ «৷ খমক বলে থাকেন। 
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গুবগ্তবি বা আনন্দ লহরী 


গুবগুবি বা আনন্দ লহুরী £ চল্তি নামের গাবগুবাগ্তব বা গুবগুবি 
আনন্দ লহরী বলেই পরিচিত | এটি গ্রাম্য যন্ত্র। সারি জারি প্রভৃতি গ্রাম্য গাঁন 
ও ভক্তিমূলক গাঁনের সঙ্গে সঙ্গতে একে দেখা যায়। পূর্ববঙ্গে এই যন্ত্রটকেও 
অনেকে খমক বলে থাকেন । অনেকে গোপী যন্ত্রকেও মক বলেন একথা গোঁপী 
যন্ত্রের কথায় লিখেছি। অন্ধ প্রদেশের জামিদাইক। উত্তর প্রদেশের ধুন-ধুনাওয়া, 
মহারাষ্ট্রের ধারওয়ার জেলার চৌধকী প্রভৃতি গ্রাম্য যন্ত্রগুলিও আনন্দ লহরীর 
সমজাতীয় । ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশজাত একই ধরণের যন্ত্রের মধ্যে মূলতঃ সামগ্ু্য 
থাকলেও আকারে ম্ামান্য সামান্য গ্রভেদ দেঁখ। যাঁয়। ধ্বনিমাধূর্ষে এবং ধরবার ও 
বাজাবার কায়দায় কোন প্রভেদ নাই । আনন্দ লহ্রীর ধ্বনিকোষটি (হাড়িটি বা 
খোলটি ) আধহাত লম্বা একটি শুন্যগর্ত কাঠের বা মাটির খোলের (প্রায় ছোট 
একটি ঢোলের আকারের ) এক দিকের শৃন্তমুখটি চামড়! দিয়ে ঢাঁক। হয় ও অপর 
দিকটি উন্মুক্ত অর্থাৎ খোল! ব1 ফাকা থাকে । এই খোলামুখটি উপর দিকে রাখা 
হয়। তলদেশের চামড়ার বাহির পিঠে ফুটো! করে তার মাঝ দিয়ে তার নিয়ে 
আসা হয়। তারের গোড়াটি ফুটোর পিছনে একটি কাঠের টুকরার সঙ্গে বাধা 
থাকে । ওপরের খোঁলা মুখের কিছু উঁচুতে এ তারের আগাটি একটি কাঠের 
ভাগের সঙ্গে ৰীধা থাকে । হাঁড়িটি বীহাতের বগলে চেপে ধরে বীহাঁত দিয়েই 
মুক্ত প্রান্তে রাঁখা কাঠের ভাঁগুটিকে জোরে ট্রেনে ধরে, ভানহাতে শলাক! দিয়ে 


২০০ গীত-বাগ্যম 


আঘাত করে ম্বর প্রকাশ কর! হয়। বীহাঁতের টানের কমবেশীতে প্রকাশিত 
স্বরের বিচিত্রতা ঘটান হয়। বলা বাহুল্য যে এই যন্ত্রে কেবল একটি মাত্র তারই 
রাখা হয়। 


ঘবীচক ঃ একপ্রকার প্রাচীন ধন্র্ন্ত বিশেষ। বর্তমানে লুপ্ঠ। সঠিক 
আকারের বিবরণ পাঁওয়1 যায় না। 


ঘোষবতী বীণ! 2 ১৭৮৭ খুঃ প্রকাশিত “বাগ্ঘপ্রকাঁশ'-এর মতে এই বীণায় 
৯টি তার থাকতো । ঘোঁষবতী সঙ্গীত মকরন্দে ও যামলতন্ত্রে ঘোষাঁবতী নামে 
পরিচিত। সঙ্গীত রত্বাকরে কিন্ত একে ঘোষবতীই বল! হয়েছে। কোনখানেই 
নাম ছাঁডা আর কোন বিবরণ পাঁওয়। যাঁয় না। 


৯ ২ এ ১ ও আচ শু ০৯ টিটি সো 
প্রা ও ধুর বো 
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চন্দ্র সারন্গ 


চন্দ্র সার £ চলতি ভাষায় এটিকে “চীদ সারেজ” বলে । সর্ব বিষয়েই 
এটি সারিন্দার অনুরূপ । প্রসিদ্ধ মরোদবাঁদক উত্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর কণিষ্ঠ 
ভ্রাতা উস্তাদ হায়াত আলি খা এই যগ্্টি আলাউদ্দিন খ! সাহেবের নিদদেশমত তৈরী 
করেছিলেন। পূর্বে সারিন্দায় কেবলমাত্র তাতের তার ব্যবহার করা হত। কিন্ত 
চাদ সারেঙ্গ-এ চারটি তারের ক্ষেত্রেই ধাতুনিমিত তাঁর ব্যবহার কর! হয় ও কোন 
কোন যন্ত্রে তরফের তারও দেওয়া হয়। বাজের কায়দ। অবিকল লারিন্দার মত। 
যন্ত্রটি ছড় দিয়ে বাজান হয়। গানের সঙ্গতেই এর ব্যবহার বেশী। এটি 
অনুগতসিদ্ধ ধশত্তত যন্ত্র; কচি একে স্বতঃসিন্ধ সভ্য যন্ত্রপে এককভাবেও বাঁজতে 
শোনা যায় । ও 





চিকার। ( ২য় প্রকার ) 


চিকারাঃ তত জাতীয় গ্রামা যন্ত্র। ছড় দিয়ে বাজান হয়। এই যন্ত্রে 
যে ভিনটি তার খাটান হয় সেগুলি ঘোড়ার লেজের চুল থেকে (বালামচি 
পাঁকিয়ে) তৈরী । সাধারণত অনুন্নত শ্রেণীর লোকেরাই এই যন্ত্র বাজিয়ে থাকে। 
ঢুরকমের চিকারা দেখ! যাঁয়, তবে বমানে এই বন্ধ প্রায় লগ। 

চৌতারা £ তত জাতীয় গ্রাম্য যন্ত্র। দৌতারার মত এতেও চারটি 'তার 
থাঁকে। জওয়া দিয়ে বাজান হয়। বর্তমানে লুপ্ণ। অনেকে ব্মানে প্রচলিত 
দোতারার সঙ্গে তুলনা করে উভয় যন্ত্র এক এরূপ বলে থাকেন। 





ঠনঠুনে £ এই যন্্রটকে অনেকে দৌতাঁরা বলে থাকেন, কারণ এটিতে দুটি 
তার থাকে। ঠুঠুনায় দুটি তার থাকলেও দোতারার সঙ্গে এর আকারে যথেষ্ঠ 
পার্ক রয়েছে। “তন্তনাঃ এই সংস্কত শব থেকেই টুনটুনা ঠন্ঠনা, নুন! 
প্রভৃতি শৰ জন্ম নিয়েছে। এর খোল লাউয়ের বদলে কাঠে তৈরী হয়। 
এতে ছুটি কাঁণ থাকে এবং একই স্বরে ছুটি তাঁর দুটি কাণের সঙ্গে বীধা থাকে। 


২২ গীত-বাগ্যম 


মহারাষ্ট্রে এটি প্রচলিত রয়েছে । সেখানে এর নাম টুনট,নে। বাংলাদেশেও 
একে অনেকে টুনট্টনে বলেন। মাদ্রাজে এটি ঠন্ঠনা বলে প্রচলিত। এইসব 
দেশে সাধারণত ভিক্ষুকেরাই এই যস্ত্রের সাহায্যে গাঁন গেয়ে ভিক্ষা করে 
থাকে । দক্ষিণভারতে অনেকে এটিকে তুনতিনা বলে থাঁকেন। মান্রাজ ও 
মহারাষ্ট্রে তুমতিনাতে কেবলমাত্র একটি তার রাঁখা হয়।১ আরুতিতে বিশেষ 
প্রতেদ নাই । 

তুম্বরী : প্রাচীন তত জাতীয় বাগ্যন্ত্র। তাঁনপুরার মতই | যন্ত্রটি খয়ের 
কাঠের তৈরী । এতে আট মুষ্ঠি লম্বা দানডি রাঁখা হত। সওয়ারী আধ আস্ুল 
উচু, যেটি দানডির নীচের দিকের এক আঙ্গুল মাপের ফুটোর সঙ্গে, চার আঙ্গুল 
বেড় দিয়ে জড়িয়ে দানডির সঙ্গে বাধ! থাকতো । এই বেড়কে শক্ত করার জন্যে, 
রূপার আংট! দেওয়া হত । দাঁনভির নীচের দিকে ছ" আঙ্গুল ওপরে একটি তুষ্ব 
রাখা হত। দাঁনভির ছ1ব্বশ আন্গুল ওপরে আর একটি তুষ্ব মুক্ত প্রান্তের দিকে 
রাখা হত। লেজাড়ির সঙ্গে তিনটি তার বীধ। হত । একটি তাতের তার € ছাঁগ 
অস্ত্রের ) ও বাকী ছুটি রেশমের স্থৃতার তার। আজকের তানপুরা এই তুষ্বরী থেকে 
এসেছে বলে আমাদের ধারণা ।২ 
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(( 


তুম্ুরু বীণা বনাম তানপুর! 


তুম্মুরু বীণা বনাম ভানপুরা ঃ অতি প্রাচীন সঙ্গীতজ্ঞদের মামের তালিকার 
মধ্যে আমরা তুর নামে খ্যাতিসম্পন্ন সঙ্গীতজ্ঞের নাম দেখতে পাই । তানপুরা 
উক্ত তুঘুরু নামক গন্ধর্ধের আবিষ্কার, একপপ কিংবদন্তি আছে। স্যার গার্ডনার 
উইলকিন্সন্‌ প্রভৃতি কঞ্ধেকজন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের ধারণ! যে যস্্রটির উৎ্পত্ি মিশর 
দেশে | মিশরের হাইরোগ্রিফিক কায়দায় লেখার ছবি থেকে তারা প্রমাণ করতে 
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গীত-বাগ্ম ২৬৩ 


চেয়েছেন যে খুঃ জন্মের ১৫৭৫ বছর আগে মিশরে এই যন্ত্রটি প্রকাশ ঘটে । কেবল 
মাত্র একধরণের ঈজিপ্সিয়ান কঠিন ছবি-লেখ থেকেই প্রমাণ করা যায় ন1 যে যন্ত্রটি 
সেই দেশেই ছিল এবং সেটি অন্ত কোন দেশে তার আগে ছিল না বা অন্যদেশ 
থেকে এরূপ যন্ত্র সে দেশে আনা হয় মি। আদিম মিশরীয়েরা কেউ এই 
যন্ত্র ব্যবহার করেন না। মিশরে বসবাসকারী গ্রীক, আর্মেনিয়ান, তুফি প্রভৃতি 
দেশের লোকেদের মধ্যেই এর ব্যবহার সীমাবছ্। পাঁমিয়া, টাকি, এরেবিয়া 
প্রভৃতি দেশে তৃম্বরার প্রচলন রয়েছে । এইসব তানপুরায় পর্দা ও ৰেশীসংখ্যক 
তারের ব্যবহার দেখ! যায় । এইসব তানপুরায় ছয় থেকে দশগাছ। তারের ব্যবহার 
এবং দানভির পটরির উপর পচিশ থেকে পঞ্চাশখানি পযন্ত পর্দা ব্যবহার লক্ষ্যে 
পড়ে। এরেবিয়ার প্রাচীন গ্রন্থে তথ্বর নাম পাঁওয়। যায়। স্তরাং যন্্রটির 
আদি উৎপত্তিস্থল মিশরদেশে একথা সঠিকভাবে বলা যায় না। 

অতীতে এই ভারত বন্ুপ্রকার শিক্ষা ও সংস্কৃতির গীঠস্থান ছিল। আমাদের 
ধারণা ষে এই যন্ত্রটি ভারত থেকেই মিশরে, গ্রীসে ও রোমে নিয়ে যাওয়া 
হয়েছিল। রোমে হাব্দিয়ানের সময়ে দুই ও তিন তার বিশিষ্ট তুম্বরার গ্রচলন ছিল 
বলে জান। যায়।১ এই তুম্ুরা জওয়। (01600010 ) দিয়ে বাজান হত। এই 
ধরনের বন্ুপ্রকারের ল্বগ্রীব বাছ্যন্তর প্রাচীন ভারতে ছিল। হয়ত কালের প্রভাবে 
এর আকারে কিছু রদবদল ঘটেছে । পণ্ডিতদের অনেকের ধারণা যে আমাদের 
প্রাচীন বল্পকী বীণাই তাঁনপুরার আদি জননী । আমরা সঠিক ভাবে বলতে পারি 
না যে বল্লকী বীণাই তানপুর। ছিল। রাজা! স্তার সৌরীজ্রমোছুন ঠাকুরের যন্ত্রকোষ 
নামক গ্রন্থটিতে এরূপ লিখিত হয়েছে যে রাশিয়ার তেকোণ। হাড়ির লক্ঘগ্রীব 
'ব্যালালাইক' যন্ত্রটি তানপুরার অন্ুকরণেই নিমিত।২ 

সঙ্গীত ও সংস্কৃতি (উত্তর ভাগ ) ১ম সংক্ষরণ, ৩৭৩ পৃঃ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী 
বলেছেন তুম্বুরু নামক গন্ধবের নাম তানপুরার সঙ্গে জড়ান থাকলে ৭ তুগ্ুরুর অভ্যুদয় 
কাল ২য় থেকে ৭ম শতাব্দির মধ্যে বলে যনে হয়। তুম্বীবীণার উল্লেখ ( খু পৃঃ 
৩০০__-২০) অর্থাৎ মহাঁভারত-হরিবংশের সময়েও পাওয়! যাঁয়। অতএব তানপুরা 

১, 70005101007 098871006 28655501654 05 121129060 ঢু. ঢ05615 172, 1), ৮, 
[000 50107. 6৮9০, 5946. 010966 8%০ 01 075 (07215 & 


চ01039175, 1986 95: £**৮০০০০০ 01016 5৪517 [75901151715 11006 ও 2 0০০৩, 
675 019০1601865 01 (০ ০017 01766 901785+ 


২, গশুখ।ও 0755 00776160 8219110 06 [05515 15 58150 17618060 4111 
19700018৮-711065709010791 09019952015, 01 [08510 &০ পু ও501915, 


২০৪ গীত-বাচ্ম্‌ 


তুগ্বর মুনির অভ্যুদয় কালের৪ আগে ছিল। অনেকের অভিমত খৃ্টীয় অবের 
গোড়ার দিকে (খৃষ্টায় ২য়-৫ম-৭ম শতাবী ) সঙ্গীতশিল্পী ও শাস্বী তুত্বরুর নামের 
সঙ্গে তুম্বী বীণাটিকে দম্পকিত করে তুঘুরু বীণ| তথা তানপুরার নাম ভারতীয় 
সমাজে প্রচলন কর! হয়েছে । প্ররুতপক্ষে এই অভিমতের স্বপক্ষে এখনও কোন 
ধতিহামিক নথিপত্র পাওয়া যাঁয় নি। 

আগের দিনে এই তৃত্বুককে কিন্্র বলা হত।৯ এরেবিয়তে একে পাণ্ডোরা 
বলা হত। প্রাীন-বীণারদদের ছবি ধ| সঠিক রূপবর্ণনা না থাকায় আমরা 
অতীতের সকল বীণার যথাযথ রূপ দিতে পারছি না। আমাদের তানপুর! 
চাঙ্গুরা ( ০78108018 ), তামপুর (00001) এবং তানবুর (18000: ) নামেও 
প্রচলিত ।২ 

দক্ষিণ ভারতে পুদছৃকোঁটে শহরে প্রাচীন তিরুমায়াম মন্দিরে তুম্বুরার নিদর্শন 
মন্দিরগাত্রের ভাঙ্কধের মধ্যে দেখা যায়। দক্ষিণ ভারতে এই তুম্বরার আর একটি 
নাম কলাবস্ভী। কলাবতী নামটি তুস্থরার শান্মীয় ( 1895108] ) নাম। 

এই তন্বুর! নামটি 'অনেক প্রকার বাগ্যঘন্ত্রের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে । ইটালিয়ান 
১176 1040) এব 13855 10101)-কে ভান্বুরে। (78070100109 ) বলা হয়। 
পাঁ্চাতো আর এক ধরণের 79:907-কে তান্কুরিন (790799110 ) বল। হয়। 
ককেশানে তামপুর ন'মে তিনতারযুক্ত এক প্রাচীন চর্মযন্ত্রের নাম পাওয়া যায়। 
এইভাবে তুষ্বরার নাম ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে । বাংলাদেশে 
এট। তানপুর! নামেই প্রচলিত। হিন্দিতে একে তান্কুরে, তমুরা অথবা তন্ুরা 
খল৷ হয়। 

এবার তথুরার ব্যবহারিক বিষয়ে বলবো । গান বা বাজনার সময় স্থর-বিআাম 
ন] হয়ে যাতে সব সময় স্থুরের গোলভাব অর্থাৎ জমাট ভাব বজায় থাকে ও মূল 
গ্রামিক ন্বরটির সাহায্য পাওয়া যাঁয় সেইজন্য গান বা বাজনার পশ্চাতে স্থরের 
স্থায়ী জমি (1390৮ £7০07. ) তৈরী রাখার জন্য এর ব্যবহার । তানপুরা বাঁজালে 
গায়কের ন্বরবিচ্যুতির আশংকা কম। এটি অঙ্গগতসিন্ধ ও সভ্য যন্ত্রূপে পরাচিত। 


১,569 0795 2) 07215] [51051051 17500291205 [150 861155 ) 1931, 2585 
190. 10. 0৮ 170009 (60186 চি 0117061, 
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গীত-বাস্ঠিম্‌ ২৯৫ 


তানপুরার হাঁড়ি ধ্বনিকোষ বা খোল) তিতলাউয়ের শুকনো খোলায় এবং 
দান্ডি, পটরি, তবলি প্রভৃতি কাঠে তৈরী হয়। সেঞ্জন, তু, গাস্তার কাঠই 
প্রশস্ত, কাঠাল আম বা পিয়ারশাল কাঠেও তৈরী হয়ে থাকে । তবলির ওপর 
একটি তত্ত্রাসন__অর্থে সওয়ারী (31186 ) থাকে এবং হাঁড়ির শেষ প্রান্তের মাঝে 
তার বাধার জন্য একটি তেকোঁণা ফলক--অর্থে পন্থি থাকে । দীন্ডির মুক্ত 
প্রান্তে চারটি কাঠের তৈরী কীলক-_অর্থে কান থাকে । এই চারটি কানে চারটি 
তার বাঁধ! থাকে । জান! যায় যে উচ্চ, গম্ভীর ও নিপ্ধ এই তিন পৃথক ধ্বনির 
কারণে তানপুরায় আদিতে তিনটি তার রাখা হত।৯ অনেকে ধলেন তুম্বুর। 
রষ্া তুষ্বরুর চারটি মুখ ছিল এবং সেই কারণে আদিতেই এতে চারটি তার রাখা, 
হত। তুত্বুরুর চারটি মুখ ছিল সঠিক ভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় এট উচিত 
বিবেচিত হয় না। জান। যায়, তুমুরুর আবর্ভাবের আগে থেকে তানপুর!. 
প্রচলিত ছিল। 

অনেকে ছয়তার যুক্ত ছয় কাণের তানপুরাও ব্যবহার করেন ! তানপুরার 
তারগুলি লেজাড়ির ফাদে পন্থির সঞ্গে যুক্ত থেকে ব্রীজের ওপর দিয়ে 
দান্ডির মুক্ত প্রান্তে রাখা কাণের সঙ্গে পেচিয়ে বাধা থাকে । চার তারের 
তানপুরার ২নৎ ও ওনং তার ছুটি লোহা তার। এই ছুটি |নজের কথম্বরের ' 
উচ্চতার পরিমাপে খুর্শমত (5০816) খেলে মুদারার ষড়জের সঙ্গে মেলান 
হয়। ১নং পিতলের তারটি উ্দারার পঞ্চমে বা মধ্যমে ও ৪ন* পিতলের ব 
রোগের তারটি উদারার ষড়জের সঙ্গে মেলান হয়। যন্ত্রের আকার ও ম্বরের 
উচ্চতা বা নিম্মতাচ্যায়ী (8০০০:406 £9 10160) ) উপযুক্তমত (8৪889 ) গেজ- 
এর অর্থাৎ স্থলতার তার ব্যবহার কর! হর। চারটি তারের গোড়ার দিকে অর্থাৎ 
সওয়ারীর পশ্চাতে ও পন্থির মাঝে চারটি গোল হাড়ের ব1 কাচের পুতি বা বাহারি, 
হাঁস ইত্যাদি ব্যধহার কর হয়। এগুলিকে মান্কা বলে। নিখুত ভাবে স্বর 
মেলাতে এগুলি সাহায্য করে। সওয়ারীর ওপর চারটি তারের চাপের ফাকে 
স্থতা দিয়ে তানপুরার জোয়ারী খোলার ব্যবস্থা! করা হয়। জোয়ারীদার, 
আওয়াজ (291108 1০0 ) ভারতীয় তানপুরার ন্বরধ্বনির এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য । 
তানপুরার মধ্যে যেগুলি বৃহদাকাঁরের হয়, সেগুলিকে মহাতানপুর1 বল! হয়। উত্তর. 
ভারতের মিরাজে উৎকৃষ্ট তানপুর! তৈরী হয়ে থাকে । 


১. তুম্বরী দেখুন । 





ত্রিতন্ত্রী বীণ! 


ত্রিতন্ত্রী বীগা : বীণাঁটি কচ্ছগীর মত দেখতে হলেও এর হাঁড়ি (ধ্বনিকোঁষ ) 
লাউয়ের খোলার বদলে কাঠের তৈরী হয়ে থাকে । কচ্ছপীর থেকে আকারে কিছু 
ছোট । তাঁর বীধ! 'ও বাঁজাবার কাঁয়দা অবিকল কেচুয়া সেতাঁরের মতই । তিনটি 
তাঁর থাকার কাঁরণেই এটি ত্রিতন্ত্রী নামে প্রচলিত ছিল । আমাদের প্রাচীন ত্রিতন্ত্ী 
বীণাই বহুবিধ পাশ্চাত্য তত যন্ত্রের ও বগমানে প্রচলিত সেতারের আদি পুরুষ । 
সেতারের ইতিহাস লেখার সময় আমরা একথা বলেছি । সেই কারণে ত্রিতন্ত্রীর 
বিশদ ব্যাখ্যা থেকে বিরত থাকছি । মুসলিম আমলে এই বীণার অনুকরণে আর 
এক প্রকার উন্নত ধরণের বাছ্যযন্ত্র প্রচলিত হয়েছিল__-নেটি কেবলমাত্র “যন্ত্র” 
নামেই পরিচিত ছিল। এই থ্যস্ত্র” নাঁমক বাছ্যযন্ত্রে লোহার তাঁর থাকতো এবং 
দান্ভির ছুর্দিকে ছুটি গোলাকার আপখানা করা লাউয়ের তুম্ব| রাখা হত আর 
ত্রিনটি লোহার তার থাকতো | আঁইন-ই-আকবরীতে এই ঘন্ত্র নামক বীণাঁর 
উল্লেখ আছে। এটই মোঘল যুগে বীণ-মেতার নামে পরিচিত ছিল । পণ্ডিতেরা 
বলেন যে এট প্রাচীন ত্রিতন্ত্রীর আঁকারভেদ মাত্র । 


দক্ষিণী-তানপুরা £ ভারতের দক্ষিণাঞ্চলের রাঁজ্যগুলিতেও উত্তরের মত একই 
প্রকারের তানপুরাঁর ব্যবহার দেগ] যাঁয় এবং গানের অন্ষঙ্গ হিসাবে এর ব্যবহার । 
আক্ৃতিগত মিলও রয়েছে । আজকাল দক্ষিণে ছয়তার 'ও সাততার যুক্ত বড় 'উত্তরী 
আকারের তানপুরাঁর প্রচলন হয়েছে। বর্তমানে দক্ষিণ ভারতে বিদ্যযতচালিত 
স্বয়ংক্রিয় তানপুরার প্রচলন হয়েছে । আমর! এর নাম ভড়িও-তন্বুরা রাখছি । 
দক্ষিণে এটিকে স্ববাদিত-তান্বুরা বলা হয়। এতে গায়কের নিজের হাতে 
তানপুর। ছাড়ার প্রয়োজন হয় না, বা স্থর ছাড়ার জন্য অন্য কোন সাহাধ্যকাঁরীর ও 
প্রয়োজন হয় না। ইলেক্ট্রিক প্লাগ লাঁগালেই সেটি আঁপনি আপনি বাজতে 
থাকে । খলাবাহুলা তাণুরাটি বাঁজাবার আগে নিখুতভাবে স্বর বাধার প্রয়োজন । 

দক্ষিণ ভারতে আর এক প্রকার চল-সেতু যুক্ত তুন্বরা আবিফার করা 
হয়েছে । এই তুম্ুরার স্থির সেতুটি তবলির উপরে নিয়মিত স্থানে: স্থির ভাঁবে রাখা 





গীত-বাপ্ম্‌ ২৯৭ 


হয়। তুম্বরার দান্ডর ওপরে আর একটি চলমান সেতু রাঁখা হয়, এটি ওপর 
দিকে বা নিচের দিকে নাবালে তানপুরার স্বর বদলে প্রয়োজন মাফিক ম্বর পাঁওয়া 
যায়। পিচ, পরিবঙ্নের সুবিধার জন্য সেতুর ভেতর দিয়েও তিনটি তার রাখা 
হয়। দক্ষিণ ভারতে মহীশূর ও তাঞ্জোর এই ছুই স্থান তানপুরা নির্মাণে বিশেষ 
প্রসিদ্ধি লাভ করেছে । দক্ষিণ ভারতের অন্তান্ত রাজ্যেও তানপুরা নিমিত হয়। 





দক্ষিণী বীণা 





২০৮ গীত-বাছ্াম্‌ 


দক্ষিণী বীণা £ দক্ষিণ-ভাঁরতের সংগীতপপ্ডিতেরা অনেকে দক্ষিণী বীণাঁকে 
সরস্বতী বীণ! বলে থাকেন | উত্তর ভারতের নারদীয় বীণাকে ও সরম্বতী বীণা 
বলা হয়। ভারতীয় ধারার বিভিন্ন অলঙ্কার যুক্ত রাগ পরিবেশনে এই বীণাঁকে 
অদ্বিতীয় ধলা হয়। বীণার কথা বলার সময় ২৮ ০019) তীর 1057০ 
0৫ 11009, বইটিতে বলেছেন [116 5208, 0০081016516 7150 01705 
8107017856 0)6 10956 1)010010191015 1050010061005 01 1107019” দক্ষিণী 
উচ্চারণ ভঙ্গীমায় এই বীণাকে গুরা “ভীন।' ৰলে থাকেন । দক্ষিণ ভারতে তাঞ্জোর 
ও মহীশুর প্রদেশ এই বীণ| নির্মীণে বিশেষ প্রসিদ্দি লাভ করেছে। হাড়, 
হরিণের পিং বা হাতির দাতের তৈরী নানা নকৃলা দিয়ে যন্ত্রটি শ্রীমপ্তিত 
কর! হয়। যন্ত্রের দান্ডির মুক্তপ্রান্তে ময়ূর, হরিণ বা ড্রাগন প্রভৃতির মুগ খোদাই 
কর। হয় বা হস্তিদস্তনিশ্মিত মুখ বসান হয়। এইভাবে যন্ত্রটিকে জবদুশ্য ও 
স্থণোভিত করা হয়। 

উত্তরভারতের বীণ ও এই বীণার আকারে যথেষ্ট প্রভেদ দেখ। যায়। 
এই বীণা উত্তরভারতের রুদ্র বাণাব্র আকারের সর্ষে কিছুট। মেলে । বাঁণার 
হাড়ি অর্থে ধ্বণিকোঁষটি একটি গোলাকার বড কাঠ থেকে কুঁদে বার করা 
হয়, দ্ানডিটি আর একটি লগ্ব। বড় কাঠ থেকে তৈরী করা হয় এবং মাঝখানটি 
কুদে খাল করা হয়। সেতারের মত দানডিটি থোলের সঙ্গে জোড় হয়। 
কখনে। কখনে। পমগ্র যন্ত্রটই একাট বিরাট বড় কাঠ থেকে কুঁদে বার কর! হয়। 
দানাডর মুক্তপ্রান্তটি নিচের দিকে বাকান থাকে ও এই বাকান মুখটিতে জীবজন্তর 
মু্ডি খোদাই করে বাহারি কর! থাকে । সাধারণত এই যন্ত্রটি নির্মাণে কাঠাল 
কাঠ ও কুঞ্জ কাঠ ব্যবহার করা হয়, বীণ।গ ॥1নতির মুক্ত শাণ্ডের দিকে 
মেতারের কায়দায় একটি পৃথক লাউ লাগান হয়, প্রয়োজন মাফিক এটি খোলা 
বা সরান যাঁয়। এই বীণ! মিজরাব বা নখের আঘাতে বাজান হয়। ডানহাতে 
তাঁর টেনে বা পর্দার উপর দিয়ে চালন। করে বা হাতে মিজরাবের বা নখের ঘা. 
দিয়েই বাজান হয় । 

দানডিতে ২৪টি পর্দ| মোম বা গাল] দিয়ে জমান থাকে । প্রয়োজনে অল্প 
তাপ দিয়ে মোম নরম করে পর্দা মরান হয়। ধনী লোকের। অনেকে রূপার পর্দাও 
লাগয়ে খাকেন। দানডির মুক্ত প্রান্তের দুপাশে ছুটি করে কান রাখ হয় । 
এইভাবে রাখ! চারটি কাণের সঙ্গে চারটি প্রধান তাঁর বাঁধা হয়। দাঁনভির, 
পাশে রাখা বাঁকি তিনটি কাণের সঙ্গে ঝালার তিনটি তার বুঁধা থাকে ।' 


গীত-বাদ্ধম্‌ ২০৯ 


হাঁড়ির তবলির উপর রাখা সোওয়ারীর উপর দিয়েই চারটি প্রধান তার কান 
খেকে নিয়ে পনথির সঙ্গে যুক্ত করা হয়। এই চারটি তারের নাম যথাক্রমে 
(১) সারণী (২) পঞ্চম, (৩) মন্দারম্‌ (৪) অঙ্গমন্দারম্‌। পাশে রাখা তিনটি চিকারীর 
নাম যথাক্রমে (১) পাক্কাসারণী (২) পাক্কাপঞ্চমম্‌ এবং (৩) হেচুসারণী। 
যন্ত্রের প্রধান তরি ছুটি পিতলের রাখা হয়, অনেকে রূপার তারও ব্যবহার করেন । 
বঙ্মানে ্টীলের তার ব্যবহার কর! হয়। প্রধান তার ছুটিই বিশেষভাবে 
বাজান হয়। দক্ষ বাজিয়ের চারটি তারেই নানারকম ছন্দ ও মীড়ের কাজ 
দেখিয়ে থাকেন। পাঁশের তিনটি ষ্টালের তার ছেড়ের কাজে ব্যবহৃত হয়। 

বাদকেরা নিজের খুশিমত স্বরে ভিন্ন ভিন্ন কায়দায় এই যন্ত্রে সবর মেলাঁন। 
সাধারণত তারা প্রধান চারটি তাঁর বাহির দিক থেকে যথাক্রমে স, প, সং স বা 
প, স, প, প অথবা ম, স, প, স এবং চিকারীর তারগুলি যথাক্রমে প, ম, পবা 
ন, প, স অথবা স, জস, প স্বরের সহিত মেলান। এই বীণা তত গোষ্ঠীর 
সত্য স্বতঃসিদ্ধ যন্ত্রবপে পরিচিত । দক্ষিণে অনেকে কণঠসঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গতেও 
একে ব্যবহার করেন) সঙ্গীতরসিক শ্রীযুত দিলীপকুমার রায় তার “ভ্রাম্যমানের 
দিনপঞ্জিকায়” মহীশুরের রাজসভ।-বীণকার শেষণের সম্বন্ধে লিখেছেন “দাক্ষিণাত্যের 
সবশ্রেষ্ঠ বাঁণকার”*.*”“গানের দবদ ধার কাছে মুল্যবান িষ্ত্বে যিনি 
উদাসীন 'নন ও স্থরের মোৌচড়ের দাম যিনি জানেন, শেষণের মূল্য তিনিই 
বুঝবেন।” দক্ষিণের বীণার কথায়, আমরা শেষণের নাম না উল্লেগ করে পারি 
না। বওমানে ইনি স্থরলোকে প্রয়াণ করেছেন! 






হহ ইহ হই কহ হাহ 
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দাঁরবী বীণ! ব1 দারুবীণ। 


দ্ারবী বীণ! বা! দারুবীণ। ঃ প্রাচীন সঙ্গীতশান্ত্রে এর নাম পাঁওয়! যায় । 

এই বীণার দান্ভী, ভুত্ব ( অর্থে ধবনিকোষ ), তবলী সবই দারুময় অর্থে কাঠের 

তৈরী । সেই কারণেই এর নাম'দারুবীণা। তুষ্বটি একটি বড় কাঠের উপর তার 

চেয়ে ছোট পরে আরও ছোট কাঠ দিয়ে তবকে তবকে সাজান থাকে । মেতারের 
১৪ 


২১৯ গীত-বান্ম্‌ 


মত সাতটি কাঠের কাঁণ থাকে । তবলীর ওপর সেতারের কায়দাতেই একটি তন্ত্রাসন 
থাকে । মোটা তারের জন্ত আওয়াজ কিছু গভীর হয়, মিজরাবের সাহায্যে বাজে! 
প্রাচীন দারুবীণ। বা দ্ারবী বীণার চিত্র বা আকরুতির বিশদ বর্ণনা পাঁওয়া 
যায় না। আমর! দারবী বীণার এই আকুতির সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ পোষণ করি। 
বর্তমানের এই বীণাটিকে শতবর্ষের অধিক আযুযুক্ত বলে মনে হয় না। কেবলমাত্র 
দারুময় (অর্থাৎ হাঁড়ি বা ধ্বনিকোষ, দান্ডি 'ও সমস্ত অবয়বই কাঠের তৈরী ) 
বলেই আমরা এর শাম দারুবীণ| বলেছি। প্রাচীনকালে বীণাঁকে ছু ভাগে 
ভাগ করা হয়েছিল-_প্রথম £ গাত্রবীণা অর্থাৎ শরীরজ বীণ1 যাকে দেহ-বীণা 
বল! হত, দ্বিতীয় : যে কোন কাষ্ঠ নিম্মিত বীণাঁকেই বলা হত দারুবীণ] । 





দোতার! 


দোভারা £ তত গোঠীর এক প্রকারের গ্রাম্য যন্ত্র। নামটি দোতারা হলেও 
চার পাঁচটি তার এতে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। কৃচিৎ ছুতাঁর যুক্ত দোতারা 
নজরে পড়ে । পণ্ডিতের বলেন যে পূর্বে এই যন্ত্রে ছুটি তারই ব্যবস্ৃত হত। 
মেই কারণেই এর নাম দোতার] রাখা হয়েছিল । কালের পরিবঙ্নে তাঁর- 
সন্নিবেশ এবং পটরিরও পরিবঙন ঘটেছে, দ্ানডির পাশে নিস্তির কাঠ দিয়ে 
তরফের তারও রাখা হচ্ছে। বওমানে সনোদ যন্ত্রের মত এর পটরির উপর ্টীলের 
পাত মোডা হয়। দোতারার আঁকারটি প্রায় সরোঁদ ব। রবাবের ক্ষুদ্র সংস্করণ। 
প্রাচীন ভারতে ই তার যুক্ত আর একপ্রকার বীণা ছিল! তার নাম নকুল 
বীণা । এই নকুলবীশাতেও কেবলমাত্র দুইটি তারই থাকতে! । এটি দোতারার 
আদিপুরুষ ছিল বলে মনে কর! যেতে পারে । বাংলা দেশের গ্রামাঞ্চলে দোহারাকে 
অন্ুগতপিদ্ধ যন্ত্ররপে গ্রাম্য সঙ্গীতের সঙ্গতে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। নানাদেশে 
অল্পবিস্তর আরুতিভেদে আরও কয়েকপ্রকাঁর দৌতার। দেখ! যায়। বাংলাদেশ, 
আদামের গোয়ালপাঁডা ও কামরূপে এর গ্রচলন বেশী । দোতারার আর একটি নাম 
স্বরাজ । জ্ছরসংগ্রহ নামেও দোতার] পররচিত। ছুই তার যুক্ত দোতার! 
দক্ষিণ তারতে প্রচলিত, মেটিতে দানডির মুক্তপ্রাস্তে রাখা ছুর্টি কাণের সঙ্গে 


গীত-বাছাম ২১১ 


ছুটি তার বাধা থাকে । দক্ষিণী দৌতার! উত্তর ভারতের দোঁতার] থেকে ম্পূর্ণ 
পৃথক, একতারার আরুতির। এই দোতারায় তারছুটি লাউয়ের উপরে 
রাখা ব্রীজের উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়। হয়, ঠিক আমাদের একতারার কায়দায়। 

গ্রববীণ! £$ শারঙ্গদেবের কালে এই বীণায় বাইখটি তার রাখা হত। 
বাইশ শ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে এই বাইশটি তার বাধা হত। এটিকেও অচল 
বীণ। বলা হত। ভরতের কালে ঞববীণাতে সাতটি মাত তার রাখা হত। 
€ অচলবীণ! দেখুন ) 


। 1 ॥ ॥ ॥ 
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নাদেশ্বর বীণ। ( ২য় প্রকার ) 


নাদেশ্বর বীণ12 দন্ুস্তত যন্ত্রগোষ্ঠীর এক 'অভিনব সংস্করণ, ৭০ ৮* বছর 
আগে এটি প্রচলিত ছিল। সম্ভবত এটি সেই সময়েই আবিস্কৃত । যন্্রট এখন 
মম্পূর্ণ লুপ । রাঁজা ট্যাগোর কৃত যন্ত্রকোষে এর পরিচয় পাওয়া ঘায়। কলিকাঁতার 
যাদুঘরে ছুই প্রকারের ছুটি নাদেশ্বর রাখা আচে । একটিতে চামড়ার তবলী' 
ও অপরটিতে কাঠের তবলী। যন্ত্রট অবিকল বেহাঁলার মত দেখতে, 
তবে দণ্ডটি দীর্ঘ । বেহালা ও মেতারের মিশ্রণে এর জন্ম, সেই কারণে 
এর খোল (ধ্বনিকোষ) বেহাঁলার মতন এবং দ্ানডিটি সেতারের মত। 
বেহালার মত 'থটি ছড় দিয়ে বাজান হলেও হাড়িটি বাদকের সামনে 
মেঝেতে রেখে দানডিট এন্রাজের মত কাধে হেলান দিয়ে অথবা সমান 
ভাবে দাড় করিয়ে রেখে বাজান হয়। যন্ত্রটিতে ব্যবহৃত তারের সংখ্যা, 
হ্বর বাধার রীতি, পদাবিন্তাস ইত্যাদি সবই সেতারের মত। উইলার্ড 
সাছেবের পুস্তকে বড় কাঠের তবলির নাঁদেশ্বর বীণাটিকে স্থরসঙ্গ বল! হয়েছে। 


২১২ গীত-বাস্ঠম্‌ 


রাজ! ট্যাগোরের যন্ত্রকোষে এটিকে নাদেশ্বর বীণ! বল! হয়েছে। তার ইংরাজী 
পুস্তকেও (51001৮ ০৮০৪5 ০? 111999 105102] 10900015205-4 
৮০0০ 25/26 ) বল! হয়েছে বি ত0951)918 1097 2 01551051900 
11500106106 015590 ৬16 006 100% 7 ৪, 56191050091) 10901000610 
(01760 006 01005 ৬1011 2170. 0156 15001095101 1095 


নিঃশঙ্ক বীণ1ঃ অবয়বের ব্যাখ্যায় সঙ্গীত রত্বাকরে দানডির কথা কিছু 
বল। নেই। কেবলমাত্র বল! হয়েছে যে 'গপরে একটা কাঠের টুকরো! ও নীচে 
একটি কাঠের টুকরে| থাকে । নীচের কাঠটা আধ হাত লম্বা ও ছু আঙ্গুল মোট! ! 
চার হাত লম্ব! তার ( তন্ত্রী ) ওপরের ও নীচের কাঠের ট্রকরোর আগার দিকের 
দু” আমন্ুল দূরে বাধা থাকে। তুম্বের কথায় বল! হয়েছে যে সেটি তন্তরী-বন্ধনের 
নীচের দিকে যুক্ত থাকতো । সম্ভবত তারের গোড়া এই তুদ্ধে বাধা থাকতো । 
বাজাবার কায়দার কথায় বলা হয়েছে বা হাতে তুথ্ চালনায় কিছ্ব। শুকনে! মোট! 
চাঁমড়। তারের উপর ঘষে স্বর বার করা হত ও ডান হাছে পিণাকী বীণার 
মত ছড় ধরে বাজান হত। 

পদ্মবীণ 2 মহাঁরাণা কুম্ভ লিখিত বাছ্যরত্রকোষে এই বীণার নাম পাওয়। 
যায়। এই বীণার সবিশেষ পরিচয় আর কোন গ্রন্থে না পাওয়ায় আমাদের 
পক্ষে এই ব!ণার আকারার্দি সম্বন্ধে কিছু লেখা সম্ভব হল ন1। 

পরিবাদিনী বীণা ঃ পণ্ডিতের বলেন বর্তমানে সেতার প্রাটীনকাপে 
পরিবাদিনী নামে পরিচিত ছিল। এই বাঁণায় সাতটি তার থাকতো ও মিজরাব 
দিয়ে বাজান হত। এই পারধাদিনী বীণ। দুই প্রকারের ছিল। € সেতার দেখুন ) 


পিচোল! বীণ! বা পিচ্ছোরা বীণা ঃ প্রাচীনকালে বাণীর (কাগুবীণার ) 
গঙ্গে এই বীণ। জওয়ার সাহায্যে বাজান হত । এটি গীটার জাতীয় বাঁণ! ছিল বল৷ 
হয়। সম্ভবতঃ এই বাণার পরিপ্রেক্ষিতেই আমাদের বিচিত্রবাণ। ও দক্ষিণের 
গটুবাগ্ধমের জন্ম। ডাঃ কালাণ্ডে লিখিত পঞ্চবিংশত্রাঙ্ধণে এই বীণার উল্লেখ 
আছে । 

পিনাক বীণা; আত প্রাচীন ধন্স্তত যন্ত্র। যন্ত্রটি দেখতেও ধনুকাকার । 

দেবাদিদেব মহাদেবের হাতে এই বীণ। দেখা থেত বলে তার আর এক নাম 
পিণাকপাণি। এই ধন্যস্্ই সমস্ত ধন্ুম্তত বা ধন্যন্ত্রেরে আদি বলে পণ্ডিতের 
বলে থাকেন। পিনাক বীণ! সম্থন্ধে রাজ। স্যার ট্যাগোরের যস্ুকোৌঁষে বল! 


গীত-বাস্ম ২১৩ 


হয়েছে__ যে একতন্ত্রী বীণাকে যাবতীয় ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সমুদায় ততযন্ত্রে 
আদি বলিয়া স্বীকার করিয়। গিয়াছেন, তাহা এই ভারতবর্ষ হইতেই উৎপন্ন 
হইয়াছে । সেই একতন্ত্রী বীণ! ভারতীয় প্রসিদ্ধ পিনাকষন্ত্র। এই যন্ত্র দেখিতে 
'শনুকের ন্যায় । একটি স্থিতিস্তাপক গুনোপেত যষ্টি, তাহার ছুই সীমা একটি তস্ত 
দ্বার অবনতভাবে আবদ্ধ। ধন্ঠকের ন্যায় ইহার আকার বলিয়! মহাদেব যুদ্ধ- 
কালেও ইহার ব্যবহার করিতেন ।” 

শ্রীযুত রাঁজ্যেশ্বর মিত্র মহাশয় তাঁর “উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত' নামক পুস্তকে 
পিনাকীর বণনায় লিখেছেন, “পিনাকী বীণা ধন্গকের আরুতিবিশিষ্ট । এতে 
তাঁতের একটি তার থাকতো | এর দুদিকে ছুটি কাষ্ঠনিমিত পেয়ালার মত পাত্র 
উদ্টোভাবে বসান থাকতে। ! এটি ছড়ি দিয়ে বাজান হত কিন্তু একটি ক্ষুত্্র লাউ 
তারের ওপর ঘষে ঘষে আওয়াজ উৎপন্ন কর। হত 1” 

বঙমানে এটি লুপ্ত এবং এই যন্ত্রের কোন প্রতিরূৃতি আমর! পাইনি । আসাম, 
মণিপুর অঞ্চলে পোন্না ব পেনাক নাষে একতারার আকারের এক প্রকার ধধন্ 
দেখা যাঁয়। এটি পিনাকীর ভিন্ন নাম ও বূপভেদও হতে পারে । 

পরমেশ্বর লিখিত বীণা প্রপাঠকে বাগ্ঠাধ্যায়ের ২২।২৩নং শ্লোকে বল! হয়েছে £ 
পিনাকী একটি তু্বযুক্ত ধন্ট্ন্ত্র বিশেষ, অশ্বপুচ্ছযুক্ত ছড় দিয়ে এটি বাজান হত। 
এটি একতারযুক্ত ততযস্ত্র। সঙ্গীত রত্বাকরের বাদ্যাধ্যায়ে লেখা হয়েছে, বীণাটি 
২১ আঙ্গুল লম্বা! ৮, ছু পায়ের মাঝে হাড়ি ধরে, দীনডি কাধে রেখে ও ভান হাতে 
ছড় ধরে।বাজান হত । ছড়ে ঘোড়ার লেজেন্র চুল থাকতে।। তাঁই অনেকে 
একে এন্্াজের আদিম সংস্করণ বলে থাকেন । 


8 পপ তা কপ 








লাকা রক 


লে 





প্রসারণী বীণ। 


প্রসারণী বীণ! £ কেচুয়া সেতারের মত দেখতে হলেও মূল যন্ত্রটর সঙ্গে 
১৬টি পর্দাযুক্ত আর একটি সেতারের দাঁনডি যুক্ত থাকে । প্রধান যন্ত্রটিতে পাঁচটি তার 
সেতারের কায়দায় পাচটি কাঁণের সঙ্গে বীধা থাকে এবং সংলগ্ন ছোট দানডিতে 


২১৪ লীত-বাগ্ম্‌ 


একসপ্তক চড়ায় তিনটি তাঁর বাঁধ! থাকে । মুখ্য যন্ত্রটর হাঁড়ির ঢাক! তবলির' 
উপর ও সংলগ্ন দাঁনডিটির শেষ প্রান্তে ব্রীজ রাখা হয়। তারগুলি ব্রীজের ওপর 
দিয়ে যায় । যন্ত্রের বড় এবং ছোট ছুটি দানডিতেই ১৬টি করে পর্দা রাখ! থাকে । 
এতে চিকাঁরীর কোন তার থাকে না। যন্ত্রট কোলের ওপর বা সামনে শুইয়ে 
রেখে পর্দার ওপর ঝ| হাতের বুড়ে৷ আঙ্গুলের টিপ দিয়ে ঘষে ও ডান হাতে রাখ! 
কাঠের কাঠি দিয়ে বাজান হয়। এই লুপ্ত বীণাটি কলিকাতার যাদুঘরে রাখ! 
আছে। আমাদের ধারণা আজ থেকে শত বৎসর পূর্বে এই যথটি আবিষ্কত 
হয়েছিল। যন্ত্রকোঁষে এই বীণার উল্লেখ আছে। 

বল্লকী বীণা 2 বাগ প্রকাঁশে এটি সপ্ততন্ত্রীযুক্ত বাণ। | নান্যদেব বলেছেন 
ড়গুণ| তন্ত্রী। এই ষড়গ্রণাতন্তী কথার মানে আমরা বুঝতে পারিনি (এটির অথ 
কী ছয়তারযুক্ত বাণ1?)। দক্ষিণী সংগীতপপ্ডিত শ্রীশান্বমৃতি এটিকে “যাজ' জাতীয় 
বাজনা বলেছেন (4 8100 01 ৮521) )1 অমর কোষে আমর! বল্লকী বাণাঁর 
নাম পাই। হিন্দুদের এই প্রাচীন তারযস্ত্রটি বঙ্মানে সম্পূণ লুপ্ধ। অনেকে 
মনে করেন পুরাকাঁলে তানপুরা বল্লকী নামে প্রচলিত ছিল। যন্ত্রটি মিজরাঁ 
সাহায্যে বাজান হত। রাশিয়ার ব্যালালাইকাঁকে বল্লক" বীণাঁর অন্করণ বলে 
পণ্ডিতের মনে করেন। 

বাণবীণা ঃ আচাধ মায়ণ বাণবীণাকে শততন্ত্রী বলেছেন । “মরুতঃ বাণ" 
এত সংখ্যাঁভিস্তন্্বীভিযুক্তিং বীণা বিশেষৎ ধমন্তে। বাঁদয়ন্ত” | ধগ্েদে বাণবাণার কথায় 
দেখা যায়( ৯৮৫১০ ) মরুদগণ সোমপান করার পর যখন তরংগে আসতেন তখন 
বাণ বাজাতেন। এখানে বাণে শততাঁর থাকতো! বল! হয়েছে । দশ্‌টি খাঁটি 
থাকতো! ও অগ্ুলিয়ক অর্থে মিজরাব দিয়ে বাঁজান হত । (শ্রোত স্মত্রের যুগে 
একে মহৃতী বীণাঁও বলা হত।) এই বীণাতে একশো তার থাকতো € 
তারগুলি মুগ্তা থাষে তৈরী হত। বীণাটি যজ্ঞ ডুমুরের কাঠ থেকে তৈরী হত। দানডির 
মাপ পাঁওয়। মায় না, নিচের দিকটা অথাৎ স্থনা পলাশ কাঠে তৈরা হত। এই 
স্থন৷ ধাড়ের চামড়ায় ছাওয়া হত। চামড়ার ছাউনিতে দশটি ফুটো থাঁকতে। এবং 
প্রাতিটি ফুটোর মাঝখান দিয়ে দশ গাছ! তার ঢুকিয়ে নীচে বাধা হত। শাঁগিল্য 
এতে তিনটি খু'টি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন বলে জান! যায়। এখানে আমর! 
শতভন্ত্রী বীণাঁর সঙ্গে এর সামপ্তস্ত দেখতে পাই । এই মতে ছাউনিতে তিনটি 
ফুটো রাখা হত্ত এবং তিনটি ছিন্দ্রে যথাক্রমে ৩৩১ ৩৪ ও ৩৩ গাছ। তাঁর রাখা হত ' 
স্্রটি বেতের কাঠি দিসে বাজান হত। (বিভিন্ন শ্রোত স্তত্র) 


গীত-বাচ্যম্‌ ২১৫ 


বিচিজ্ঞবীণ! £ এই বীণা মাত্র ৪০1৫০ বছর আগে উন্তাদ আবদুল আজিজ 
খার দ্বারা আবিষ্কৃত বলা হয়। এই যন্ত্রের প্রবর্তক ৪€ বাদক ছিলেন তিমি 
নিজেই । এই বীণার আর এক নাম বাট্রাবীণ। প্রাচীন গ্রস্থে পিচোলাবীণার 
নাম পাওয়া যায়। বিাচত্রবীণ। 
সেই পিচোলাবীণার পরিবতিত 
সংস্করণ হতে পারে । অনেকের 
মতে এটি দক্ষিণী গটবাছ্যমের 
অভ্সরণ। আরুতিতে মহতী- 
বীণার মত দেখতে হলেও এর 
দাঁনডিতে কোন পর খাকে না 
এবং দানভির উপরিভাগ সমতল 
তবে ঈষৎ অবতল। দানভির 
নীচের 'অংশ গোলাকার | কাঠের 
ফাপ। দ্রানডিটি প্রায় তিনফুট লম্ব। 
ও ছয় হীঞ্চ চওড়া হয়। মহতীর 
মত দানভির গোলাকার অংশের 
অর্থে তলদেশের ছু'প্রাস্তে ছুটি 
পুহদাঁকাঁরের তিত লাউয়ের তুম্ব। 
থাকে । মহতীর মত নীধে তুলে 
এটি বাজান হয় না' বাজিয়ের 
সামনে বীণাটি শুইয়ে রেখে বা 
হাতে কীচের গোলাকার ভারী 
একটি স্বর-চালক (511961) তারের 
উপর রেখে ধা ঘষে ডান হাতে 
তারের উপর মিজরাঁবের ঘ| দিয়ে 
বাঁজান হয় । এই বীণায় ছয়টি 
প্রধান তার ও দশ-বাঁরটি তরফের 
তার থাকে । দানভির ভান- 
দিকে দাঁনডির চওড়ার সম-মাপের একটি সওয়ারি €811985) থাকে । 
্লানভির অপর প্রান্তে কানের দিকে একখানি আডি থাকে । এই কানে আটকানো 





২১৬ গীত-বাস্কম্‌ 


তারগুলি আড়ির উপর দিয়ে সওয়ারীর উপর চেপে শেষ প্রান্তে রাখ! লেজাড়ির 
সঙ্গে যুক্ত থাকে । 

ইং ১৯৩৮ সালে লেখক যখন দিল্লী বেতারকেজ্দ্রের নিয়মিত শিল্পী ছিলেন, 
তিমি আজিজ খা সাহেবের হাতে এই বাজনা কয়েকবার শুনেছিলেন। এই যন্ত্র 
বোলদার গত্‌তোড়া বাজান খুব কঠিন, তবে আলাপ, টিমাগৎ ও গানের 
কায়দায় গায়কীর কাজ খুব ভাল শোনাঁয়। বর্তমানে বাঁজনাটি খুব কম শোনা 
যায়। 





বিপঞ্ধী বীণ! 


বিপঞ্চী বীণা £ ভরতের নাট্যশাস্থে বিপঞ্ধী বীণার নাম দেখা যায় । তিন্নি 
বলেছেন “বিপধ্ধী নব তন্ধ্রিক।”_অন্য মতেও “বিপক্ষী নবভিষ্নতা”। বিপঞ্চীতে 
নয়টি তার থাকে । আরও বলেছেন-_-“বিপঞ্চী কোন বাচা শ্যাৎ”__বিপঞ্ধী 
কোনস্‌ অর্থে জওয়। (015০0010 ) দিয়ে বাজান হত। বহুদিন আগেই বিপঞ্কীর 
পঞ্চত্ব প্রাঞ্থি ঘটেছে । কলিকাতাঁর যাচুঘরে এই যন্ত্রের একটি নিদর্শন রাখা! 
আছে। এতে আমরা পাঁচটি তার দেখতে পাই । অনেকের ধারণ।, বিপঞ্চী 
কিন্নবীর আরুতিতে দেখা যেত । শ্রীযুত রাজ্যেশ্বর মিত্র মহাশয় তার “উত্তর 
ভারতীয় সঙ্গীত” গ্রন্থে ১৮ পৃঠায় লিখেছেন-বিপঞ্কীকে তৎকালীন প্রচলিত 
বীণার মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ বীণা বলা হত এবং এটি কোন্‌ বা মিজরাব দিয়ে বাজান 
হত। আমাদের ধারণা, শরোদ যন্ত্র প্রচলিত হবার আগে এই যন্ত্রটি রোদের 
মতই ভারতে বাজতো। এর যে আকুতিটি আমরা পাচ্ছি তাতে আমাদের 
এই ধারণ] দুঢ হয় । মুলমান রাজত্বকালে শরোদের প্রাধান্য লাভের পর এর 
ব্যবহার কমে আসে এবং এটি লুপ্ত হয়ে যায়। এর আকৃতি ও তার সন্গিবেশে 
যে বিভেদ দেখা যাঁয় সেটি সম্ভবত পরবত্তিকালে ঘটেছে, কারণ যন্ত্রট ষে অতি 


গীত-বাগ্ম ২১৭ 


প্রাচীন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । রাজ! ট্যাগোরের যন্ত্রকোষে লেখা হয়েছে, 
“পুরাকালে বিপঞ্ধী বীণাতে সাতটি তার সংযোজিত হত কিস্তু এক্ষণে পাচটির 
অধিক তার ব্যবহৃত হয় না । আরও লেখা হয়েছে, “বিপঞ্ষীর পরিমাপ, তার- 
সংখ্যা, সারিকাবিন্ান, স্বরবন্ধন, ধ্বনিমাধৃধ, ধারণপ্রণালী এবং বাদনাদির 
নিয়ম এতৎসমুদায়ই কিন্নরীসদ্রশ |” স্বামী গ্রজ্ঞানানন্দজী তীর সঙ্গীত ও সংস্কৃতির 
প্রথম ভাগে ২৬০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে বিপঞ্ধী সম্ভবতঃ আমাদের স্বর-শৃঙ্গার । 
বর্তমানে বিপঞ্ধীর ষেআকার আমরা দেখতে পাই, তাতে একে ম্বর-শরঙ্গার বল। 
যুক্তিযুক্ত হবে বলে মনে হয় না । 

অতি প্রাচীন এই যন্ত্রটর আকার ও তারসনিবেশ সম্পকে নিঃসন্দেহণ্ডাবে 
কিছু বলা! কঠিন। বর্তমানে বিপঞ্ষী নামে যে যন্ত্রটি কলিকাতা'র যাছুঘরে রাখা 
আছে সেই 'ঁচতার বিশিষ্ট বিপঞ্ধীকেই আমর] বিপঞ্চীবীণা বলে মেনে নিতে 
বাধ্য হলাম। এই বিপঞ্ধীতে কোন সারিকা (পর্দা) নেই ৷ যন্ত্রট শরোদের মত 
দাঁনডিতে ধা হাতের আঙ্গুলের টিপ দিয়ে ও ভান হাতে জগয়ার আঘাতে বাজান 
সভ্ত | 





বেহালা 


বেহাল! € ৬1০11 বাছলীন বীণ1) £ দু-তিনশো বছরের চেষ্টায় 
সুপরিকল্পিত 'ও স্থচিস্তিত গবেষণার ফলে নান! পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মাঝে যন্ত্রটি 
নান। ভাবে রূপাপ্তরিত হয়ে তার বর্তমান আকার পেয়েছে । আমর! বিস্তৃত ভাবে 
সেই ইতিহাস নিয়ে এখানে আলোচনা করছি না । এই যন্ত্রটর উদ্ভাবনের পিছনে 
ভারতের যে দান রয়েছে সেটির সম্বদ্বেই লিখছি। ইংরাজি ভাষায় বেহালার 
জন্মবিষয়ে অনেক বই আছে সেখানে আপনার! যন্ত্রটির ত্রমবিবর্তনের ইতিহাস 
পাঁবেন। 


২১৮ গীত-বাষ্ঠিম্‌ 


খীষ্টিয় অষ্টম শতাব্দী পধস্ত ইউরোপের কোন ইতিহামেই ভায়লিনের নাম 
পাওয়া যাঁয় না। শ্রীষ্টিয় একাঁদশ শতাব্দীতে আরবীয় রিবেক যন্ত্রের অজকরণে 
ইটালিতে ভায়লিনের আঁদি পুরুষ “ভিয়ল” যন্ত্রটি প্রথমে তৈরী করা হয় এবং সমস্ত 
ইউরোপে প্রচলিত হয়। আরবের এই রিবেক যন্ত্রটি পাঁরশ্থের কেমাঁনজে যন্ত্রের 
অনুকরণে তৈরী কর! হয়েছিল বলে প্রমাণিত হয়েছে । এই কেমাঁনজে যন্ত্রটি 
ভারতীয় অমুতি যন্ত্রের অন্ুকরণ। কেমানজে য্তুটি ভারতীয় রাভাণা বা 
রাবণাত্মম থেকে জন্ম নিয়েছে বলা হয় । এ সম্বন্ধে (10595 11001092091 ০ 
[8510 ৫ 10151019105, 910. 120. ০1 111, 17856 190. 19-এ লেখা আছে-- 
£[.91081061,5০,০ | 15 01700101015010 006 01 0106 6911165 01 91] 
0০95/90 110507010061005) 01510011075 15106100001 05508106 পিগে]ঃ 
95010861090 10070181021 1২5৮ 21025061207 01 [10019 

সংগীতজ্ঞানী স্বগীয় ক্ষেত্রমোহন গোন্বামী কৃত “সঙ্গীত সার” নামক বইটিতেও 
প্রমাণ কর! হয়েছে যে বেহালা যন্ত্রটি ভারতের 'অমৃতি' যন্ত্রের অনুকরণে নিমিত ৷ 
আরও অনেক প্রমাণ এ পুস্তকটিতে রয়েছে য থেকে আমর। অন্গমান করতে পারি 
যে এটি ভারতীয় যন্ত্রের অনুকরণ। প্রমাণসাপেক্ষে ভারতীয় কোন বাগ্ষন্ত্র এর 
আদি পুরুষ হয়ে থাকলেও আমর! অস্বীকার করতে পাঁরি ন যে বেহালার বগমাঁন 
আকার, তাঁর ধ্বনিমাধুধ প্রভৃতির উৎ্কৰতার জন্তে ইউরোপই তার আবিষ্কারক 
ও প্রবতক বলে গব অচ্ভব করতে পারে । চারশো বছর পরে বিজ্ঞানসম্মতভাবে 
চিন্তাভাবনা ও চেষ্টায় তার। এই যন্ত্রের উৎকর্ধতার যে অভাবনীয় সাফলা লাভ 
করেছেন তার প্রশংসা করা আমাদের উচিৎ। 

বর্তমানের বেহাল! ধন্ুস্তত যন্ত্রের মধ্যে একটি প্রধান যন্ত্রের আসন পাবার 
যোগ্য । একক বাদনে, বৃন্দ বাঁদনে বা অন্রগতসিদ্ধতায় তার বৈশিষ্টা সকলেই 
শ্বীকার করবেন। যে “ভিয়ল” থেকে ভায়লিন পরিবতিত আকারে রূপাস্তরিত 
হয়েছে, বেহালার আগে পধস্ত ইউরোপে ভার একাধিপত্য ছিল। এমন কি, 
ভায়লিন আবিষ্কারের পরও প্রায় ১৭শ শতাবীর শেষ ভাগ পধাস্ত ভিয়লকে 
ভায়লিনের পাশে পাশে চলতে দেখ। গেছলো! । 

যোড়শ শতাব্দীতে লম্বাডি প্রদেশের সাল নগরের শিল্পী গাসপভির তৈরী 
বেহাল! বা এ একই সময়ে ফ্রান্সে নবম চার্সের রাজত্বকালে শিল্পী আমিটির 
তৈরী বেহালা থেকে আজকের বেহাঁলার আকৃতি ও নির্যাণে বেশ কিছু রদ 
বদল ঘটেছে, যেটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য না করলে ধর! পড়ে না। তবে আমিটির 
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তৈরী বেহাল গাসপভির চেয়ে কিছু ভাল । এরপরে আমরা এ্টনিও ষ্রাডিভারিকে 
পাচ্ছি, যিনি এর বর্তমান রূপের প্রবর্ক। ইনি আরও সা'মান্ত কিছু অদলবদল 
করে যন্ত্রটির ব্বরধ্বনিকে আগের থেকে মধুরতর করে তোলেন। এই ধনু-প্রাণ 
যন্ত্রটি আরও উন্নত হল ১৮৩৫ সালে যখন প্যারিসের ফ্রন্কেসটর্টি-এর জন্যে 
নতুন ধরণের ছড় উদ্ভাবন করতে সক্ষম হলেন। ম্মাগের দিনে ছড়ের 
যন্ত্রের ছড় মাত্রই ছিল ০00৪৯. অর্থাৎ উত্তল (বৃত্তের মত ক্রমোননত তল- 
বিশিষ্ট) এবং বেহালাতেও সেই কন্ভেক্স টাইপের ছড়ই ব্যবহৃত হত। টটি 
সাহেব নিয়ে এলেন ( ০০0০9৮৪ 101) 10০0%/ ) কনকেত (অথে অবতল, ভিতরের 
দিকে বাকান ধন্তকের মত ) টাইপের ছড়। এই ছড়ের বৈশিষ্ট বাজিয়েরা 
বিশেষ খুশী হলেন। অনেক কাজ, যা তারা "আগের ছডে করতে পারতেন না, 
এতে ত৷ সহজে প্রকাশ করা সম্ভব হল। এখনও ওদের দেশে চলছে গবেষণা 
মারও কি উপায়ে এটিকে অধিকতর শ্রাতমধূর করা যায়, এর নিশ্নাণে আর ও কা 
বৈচিত্র্য ঘটান সম্ভব । অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে আমাদের দেশে আমাদের 
বাগ্ধন্ধ নিয়ে এই ধরণের গবেষণার বিশেষ চেষ্ট। হয় না। আমাদের 
গভশমেপ্টও এ বিষয়ে উদাসীন | বেঙালার জন্মকথ|। 'ও [নমাণকৌশল বিষয়ে 
নাঁন। বিদেশী গ্রন্থ রয়েছে, তাই আমর! এর বিষয়ে বিশেষ লিখছি না। 

বেহালার অঙ্জ ? বেহালা যন্ত্রট আগাগোঁড়। সীজন করা কাঠে তৈরী । 
এর ছুটি প্রধান বিভাগ :₹ (১) বেলী বা ড্রাম (86115 ০৮ 00) £ 
আমর! এটিকে ধ্বনিকোষ বলি। (২) ফিজার বোর্ড (517785৮ 8০51৫) 2 
যাকে আমর। অঙ্গুলি-পট্টক বলি, চলতি কথায় এটিকে দাঁনাড বলা হয়। এক 
উপরের অংশে তাবু আনল দিয়ে চেপে ধরে বাজান হয়। ফিঙ্গার বোউটি 
ছুই ভাগে বিভক্ত ! নীচের গোল অংশটিকে বল। হয় ধাড়ি ও উপরের ফ্ল্যাট 
সমতল অংশটিকে বলা হয় অন্ুলিস্থান। এই অগ্ুলিস্ঠানটি ঈষৎ উত্তল থাকে । 
বেলির পশ্চাদ ভাগের কাঁঠকে (80 ০1 015 76115 ) বলা হয় তলি। 
উপরি ভাগের কাঠকে (010051 70091001 06 006 16115 ) বলে তবলি 
বা চাপা। রিবস্‌ অথবা। সাইডস্‌ (0২89৪ ০: 51458) £ ফাপা বেলীর চার 
দিকের পাতল! কাঠের অংশগুলি অর্থাৎ যেগুলি বেলির উপরের চাপ? ও ₹লদেশের 
তলির কাঠকে যুক্ত কয়ে রাখে । নেক (৭৩০) ঃ ফিঙ্গার বোঙের যে অংশ 
(দাঁনডির তলদেশ ) হাঁড়ির সঙ্গে যুক্ত থাকে । সাউণ্ড হোলস £ (5০০7 
[70165 ) বেলীর বলির দুই পাঁশে এফ. অক্ষরের আকারে যে দুটি ছিন্্ থাকে । 
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ভ্্রীজ (8৪1148৩ )$ ব্রীজকে সওয়ারী বলা হয়। তবলির উপর হাড়ির প্রায় 
মাঝামাঝি একটি তন্ত্রাসন অর্থে সওয়ারী বা ব্রীজ রাখা হয়। এই ব্রীজ 
পাতলা শক্ত কাঠের তৈরী হয়। এর উপর দিয়ে বেহালার চারগাছি প্রধান 
তার দানভির মুক্তপ্রান্তে রাখা কাণের সঙ্গে যুক্ত থাকে । 

সাউগুপোষ্ঠ £ (5০10 7০9৫) ব্রীজের নীচে তবলির তলায় ঠেক্নোর 
মত একটি গোল কাঠের টকরো থাকে । এতে ধ্বনিটি সমস্ত ধ্বমিকোষকে গুঞ্তিত 
করে তোলায় সাহায্য করে। তবলাট যাতে তারের চাপে নীচের দিকে দেবে 
না যায় অর্থাৎ তাঁরের টানের চাপে বসে না যায়, সেটিও সাউণ্ডপোরষ্টের এক 
প্রধান কাজ। 

টেলপিস £ (7811016০ ) বেহালার শেষ প্রান্তে একটি কাঠের ছোট 
টুকরা লাগান থাকে । এর সঙ্গে সমস্ত (৪টি) তারের গোডা বাধা থাকে । 
চলতি কথায় এটিকে লেজাড়ি ও শুদ্ধ ভাষায় শালায়ণী বলা হয়। 

এডজাস্টার ; € 838৪6) টেলপিসের বাধা তারের ঠিক উপরে 
যে চারটি স্ক্রু থাকে তাদের এডজাস্টার বলে। সামান্য কমবেশী অর্থে সক 
স্থর মেলাবাঁর কাজে এগুলি ব্যবহৃত হয় । 

বাটন (89৮০2) 2 বেহাঁলার শেষ প্রান্তে নীচের দিকে বোতামের মত 
একটি কাঠের গৌ'জ থাকে যার সঙ্গে টেলপিস টান! থাকে, তাঁকে বাটন বলে। 

চিনরেষ্ট (01১17 [5৪ট 2 ছোটি কাল আবলুস কাঠের বা ইবোনাইটের 
একটি গোলাকার অবতল টুকরা বেহালাঁর বডির শেষ প্রান্তে বাখা হয়। 
বাজাবার সময় বেহাঁলাটিকে একভাবে ধরে রাখার জন্ত এর উপর যেখানে 
থুতনি (০10) রাখা হয়, লেটিকে চিনরেষ্ট বলে। থুত্‌নির চাঁপে বেহালাটি 
ধরে থাকায় ঝ| হাতটি স্বচ্ছন্দে খেলান যায়। স্ল €( 5০:০1] ) 2 বেহালার মাথা 
অর্থে ষে দিকটিতে তার বাঁধার জন্য কাণ থাকে অর্থাৎ খুঁটির দিকের মুক্তপ্রান্তটিকে 
হেড বা ক্রল বলে। চলতি ভাঁষায় এটিকে বেহালার মাথ! বলে। যদিও 
বাজাবার সময় মাথাটি নীচের দিকে অর্থে বার দিকেই রাখ হয়| 

পেগবকা (৮৩৪ ৪9) বেহাঁলার মাথার দিকে যেখানে চারটি পে 
(25৪) অর্থে কাণ থাকে, দানডির প্রায় শেষপ্রান্তের সেই অংশটিকে পেগ বক্স 
অর্থাৎ কর্ণাসন বলা হয়। এইখানে চারটে--কাণ রাখার জন্য চারটে ফুটে! 
থাকে । রর 


গীত-বাস্িম্‌ ২২১ 


পেশ (৮5৪) কাঠের যে চাবি দিয়ে বেহালার তারুকে টান দেওয়! 
অথবা আল্গা € টিল ) কর! হয়, সেই কীলককে পেগ বলা হয়। বেহালার চারটে. 
কাণ থাকে । পেগের যে গোলাকার সরু অংশটি দাঁনভির ছিদ্রের মাঝে গলান 
থাকে তাকে নাট (ট্বএ:) বল! হয়। কাঁণের মাথাটি অথবা সমগ্র কাঁণটিকে 
55 বল! হয়। 

রী (90258 )5 বেহালার চাঁরটে কাঁণের সঙ্গে চারটে তার রাখা হয়। 
সকল তারের গোঁড়া টেলপিসে বীধা থাকে ও পরে ব্রীজের উপর দিয়ে এসে 
দানাডর মুক্ত প্রান্তে রাখা কাণের সঙ্গে যুক্ত থাকে | এই চারটে তার বিভিন্ন 
স্বরের সঙ্গে মেলান হয় এবং সেই স্বরের নামেই তারগুলর নাম। বাজাবার 
অবস্থায় ডানদিক থেকে গ্রথম তারটির নাম ই 0, দ্বিতীয়টি এ &১ তুতীয়টি 
ডি [), এবং চতুর্থটিকে জি ও বল! হয়। অনেকে জি তারটিকে প্রথম ধরে 
ভে. 1). 4.1 এবূপও বলে থাকেন । আজকাল প্রথম 72. 5015টি 56661-এর 
হয় এবং বাকিগুলি 91161, 01710101010 01960 বা ৯1010101017 008650 
হয় । আগের দ্রিনে এইগুলিতে তাতের তার ব্যবহৃত হত। 

বো (৪০৬): বেহালার তারে আঘাত দিয়ে বাজাধার জন্য কাঠের 
তৈরী পাতলা লম্বা সরু ছড় ব্যবহৃত হয় তাকে ইংরাজিতে স্টীক বা বে 
(50101 ০£ ০০৬ ) এবং বাংলায় ছড়ি বলা হয় ।;বো হেড (8০৬ £75৪,এ) £ 
ছড়িটির যেখাঁনটি ধরে বাজান হয় সেই স্থানটিকে ছড়ির মাথা বল! হয়। ছড়ির 
মাথার নীচে থাকে ফ্রক (1০০৮) ও স্তর (১০৪৬) ছড়ের চুলগুলি আট ও 
টিল! করার জন্য ছড়ের মাথার শেষ প্রান্তে এই 50:6৮ রাখা হয়। 

বোহেয়ার €৪০৬-17517 3): ছড়ের তলদেশে ঘোড়ার লেজের এক গুচ্ছ 
চুল অথব। বালামূচি থাকে, যা দিয়ে বেহালাটি বাজান হয়। এই চুলগুলি মাথার 
দিকের ফ্রক ও স্তকুর সঙ্গে এবং মুক্ত প্রান্তের নাটের (04৮) সঙ্গে যুক্ত থাকে। 





ভরত বীণা 


তরতবীণ। $ ভরতবীণ। নামে একটি বীণার নাম আমরা 'যন্ত্রকোয,, 
বইটিতে দেখতে পাঁই। নাম দেখে আমর! এটিকে ভরতের কাঁলের যন্ত্র বলে মনে 


২২২ গীত-বাস্ম্‌ 

করি । কিন্তু এটি সেরূপ প্রচীন যন্ত্র নয়, আধুনিককালে মাত্র একশো বছর আগে 
এটি নিগিত হয়েছিল । রবাব ও কেচুয়৷ সেতারের মিশ্রণেই যন্ত্রটির জ্ম। খোলটি 
রবাবের আকারের ও দ্রানডিটি কেচুয়া সেতারের মত। দানডিতে কয়েকটি 
পেতলের তরফের তার থাঁকতো৷ ৷ ন্ত্রটির স্বরধ্বনি নীরস হ ওয়ার কারণে বর্তমানে 
এর প্রচলন লুপ্ত । 
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প্রাচীন মহতীবীণ! ব! নারদীয় বাণ বওমান মচতীব'ণ| বা! নারদীয় বীণ] 


মহৃতীদীণ। বা নারদীয় বীণ।£ প্রাচীনকালে তারধস্ত্র মাতকেই ধীণ। বলা 
হত । আকার ও প্রকৃতি অনুসারে তাদের বিশেষ বিশেষ নাম দেওয়। হয়েছিল। 


গীত-বাস্ঠিম্‌ ২২৩ 


'বীণ। বলতে তখন সাধারণত মত্তকোকিল। বীণাকেই বোঝাত। এর আকুতি ছিল 
অনেকটা! হার্পের মত। প্রাচীন গ্রন্থে পঞ্চাশ ষাট রকমের বীণার নাম আছে। 
তার মধ্যে নারদীয়, মন্তকোোকিলা, পিনাকী, সারশ্বত, রঞ্জনী, কুমমী, কচ্ছপী, 
চিত্র॥ বিপঞ্ধী, আলা পনা, স্বরবীণ। প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল। 
উত্তরভারতে মহতী বাণার ব্যবহার বেশী ছিল। এই বাণাটি উত্তরে স্বরম্বতীবীণ। 
৭ নারদীয়বীণ। মামে চলে আসছে । শারঙ্গদেবের সময়ের আগে এই বীণ। প্রসিগি 
৪ প্রাধান্য লাভ করেছিল। মহধি নারদকে এই বাণার আবিষারক বলা হয়। 
আমাদের দেহের সঙ্গে এই বীণার তুলনা করে বাঁণার দুটি তুম্বের সঙ্গে নাভি ও 
মস্তক এবং দণ্ডের সঙ্গে মেরুদণ্ডের তুলনা করা হয়। আমাদের শরীরে নাতি ও 
মস্তক যেমন প্রধান, বাঁণার এই ছুটি তৃপ্ঘও তেমনি প্রধান শ্বরস্থান। এ বীর্ণার 
গে যোল বা উনিশ অথবা তেইশুটি পর্দা গাল! বা মোম দিয়ে জমান থাকে । 
পদাগুল সরান যায় না, সেই কারণে এই বীণাকে অচলবাণ। ব। অচলঠাটের 
বীণা ও বল! হয়। এর দান'ডট বাশের ও তুম্ব ছুটি (তিতলাউয়ের থোঁল। থেকে 
তৈরী । বত্ধানে পবগীন বানের অভাবে দানডি কাঠেই তৈরী হয়। বাণার 
দানডি প্রায় ২* ইঞ্চি মোট! এবং আড। থেকে সপয়ারী পযন্ত তিন ফুট আন্দাজ 
লগ্থ| হয়, গেলাকার লাউগুলি (তুম্ব!) ১৩ ইঃ, ১৬ ইহ, ২* ইঃবা আরও খড় 
মাপের রাখা হয়। বাণাতে তিনটি লোহার ও চারটি পিতলের 'ভার থাকে । 
দান/ডর বুক্ত প্রান্তে রাখা কাণের সঙ্গে তারের আগাগুলি বেঁধে সণয়ারীর উপর 
দিয়ে (মেরুর উপর দিয়ে) বাণার শেষপ্রান্তে রাখা পনথীর সঙ্গে বাধ। থাকে । 
বওমানে কাঠের দানভির বৃত্তের মাপ ২ ইঃ থেকে ৩ ইঃ পযস্ত রাখা হয়। মুঘল 
যুগে খ্যাতনাম। বীণকার পিয়ার খ। ও জীবন শ।-তাদের বীণাতে ২টি লোহার 
ও ৪টি পিতলের তার ব্যবহার করতেন ।* বঙমানে ছ'টি তারের পরিবঙে সাতটি 
অথবা আটটি তার ব্যবহার কর] হয়। 

এই বীণ!| কাধে রেখে ব| হাতে তর্জনী ও মধ্যম! দিয়ে পর্দার ওপর তার চেপে 
বা টেনে এবং ভান হাতের তর্জনী ও মধ্যম অঙ্গুলিতে মিজরাব পরে প্রধান তারে 
ও অন্য তারে আপাত দিয়ে বাজান হয়। এই মেজরাব পরার কায়দ। দেতারের 
মেজরাব পরার কায়দা থেকে ভিন্ন । মাঝে মাঝে সুর যোগ দেওয়ার কারণে 
ডান হাতের কড়ে আঙ্গুলে ও ব হাতের বুডো৷ আঙ্গুলেও মিজরাব ব্যবহার করা 
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২২৪ গীত-বাছ্যম 


কি 


হয়। বর্তমানে কাঠের তৈরী বীণাঁর আওয়াজ বাশের তৈরী বীপা থেকে 
জোরদার, উন্নত, মধুর ও শ্বরগুলির রেশ দীর্ঘস্থায়ী । 

এই যন্ত্র বাজান কঠিন, তাই মহতীবীণায় পারদশী মাত্র কয়েকজনের নামই 
পাঁওয়! যায়। অতীত ভারতে এই বীণার প্রচলন বেশী থাকা সত্বেও সকলে 
এতে দক্ষতা লাভ করতে পারেন নি। আমর] জীবন শা, পিয়ার খা, নির্মল শা, 
মহম্মদ খা, নসির আহমেদ, জুরযু খাঁ, গুলাব খা, গুলাম রস্থল, করিম খা, 
ফিরোজ খাঃ ন্যামত খাঁ, গুলাম হুসেন খাঁ, মেহেদি হুসেন খা, ওয়ারিশ খা 
লছগ্িপ্রপাদ মিশ্র প্রভৃতির নাম ও পরবিকাঁলে উজীর থা, আন্না ঘোরপোরে, 
মহম্মদ আলি খা, অভয়চরণ মল্লিক প্রভৃতি বাজিয়েদের নাম পাই । বর্তমানে 
উত্তাদ সার্দেকে আলি, উস্তাদ দবীর খা, উন্তাদ আসাদ আলি, ময়মনসিং 
গৌরীপুরের গুণী সঙ্গীতজ্ঞ কুমার বীরেন্ত্রকিশোর রায়চৌধুরী, ডাগুর ঘরাণার 
জিয়। মহিউদ্দিন ডাগর, ইন্দোরের আবিদ হুসেন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য | 

বীণার তার বাঁধার নিয়ম-_ 

ডান দিক থেকে ১ন: প্রধান তাপ অথে নাঁয়ক" তার (পাকা ্টালের ) 
হরের তারের মধ্যমে বাধা হয়। ২নং জুভির তার-_-পেতলের, নিজের ইচ্ছামত 
ঈ্যাপ্ডাড ধরে মুদারার “স' স্বরে বাধা হয় । 

৩মং জুড়ির তার- _পেতলের ব। ব্রোঞ্জের, উদারার পঞ্চমে মেলান হয় । 

৪নং » ৯ ডর এ 4 *»  ষড়জে 

«নং তলার দিকে পেতলের জুঁড়ির তার মুদারার » » » 

৬নং এবং ৭নং স্টীল তাঁর ঝালার কাজে ব্যবহার করা হয়। 

তারের গেজ নং এখানে দিলাম নাঃ কারণ প্রাতি ঘরাণার বাজিয়ে তার 
নিজের স্থবিধামত গেজের তার ব্যবহার করে থাকেন । 

বীণকার ঘরাণ!£ €১) সেনী ঘরাণ।ঃ প্রথমে তানসেনের দৌহত্র 
বংশ মিশ্রী সিংজী ( নবাত খা ) বীণকার থেকে আমরা নাম পেয়ে থাকি । এই 
ঘরাণার খ্যাতনামা বীণকার আমীর খাঁর পুত্র উজীর খা সাহেব (রামপুর ঘরাণ! ) 
পরে উন্তাদ দবীর খা প্রভৃতির নাম পাওয়। যায় । গোঁরীপুরের কুমার বীরেন 
কিশোর এই ঘরাণার ধারক । 

(২) ঘারপোরে ঘরাণ! £ আনা ঘারপোরে বীণকার প্রবর্তক । ন্বর্গায় 
প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘরাণার বাহক ছিলেন। এর জামাতা নৃসিংহ 
মুখোপাধ্যায় ও ছাঁত্র ললিতমোঁহন পালি বর্তমান ধারক । কিন্তু এঁর! বীণকার় নন। 


গীত-বাদ্যিম ২২৫ 


(৩) জয়পুর ঘরাণা £ আলোয়ারের বীণকার মুশরফ. খার পুত্র সাদেক 
আলি তশ্য পুত্র আলাদ আলি-_-এই ঘরাণার বর্তমান ধায়ক। ঘরাণার 
স্থত্রপাত ঘটে রজব আলীর সময় থেকে । এই ঘরাঁণার অন্তান্ত বীণকারদেঘ মধ্যে 
আমীনুদ্দীন ( জয়পুর ) মুরাদ খঁ! ( দেবাস ) জমালুদ্দীন (বরোদ।) প্রভৃতির নাম 
উল্লেখযোগ্য । 

(8) বনারস ঘরাণা £ মনোহরজী বীণকার থেকে শুরু তশ্ত পুত্র স্বগীয় 
লছমীপ্রসাদ মিশ্রই এই ঘরাণার শেষ ধারক ছিলেন ও তার সঙ্গেই এই ঘরাণার 
বীণ শেষ। 

৫) ডাগুর ব৷ উদয়পুর ঘরাণা 2 এই ঘরাণার জীয়া মহীউদ্দীন ডাগুর 
বঙমানে খ্যাতনামা বীণকার ও তাকেই এই ঘরণার প্রবর্তক বল! চলে । 

€৬) কিরাণ। ঘরাণ। £ বন্দে আলি খা এই ঘরাণার প্রবর্তক ছিলেন, তার 
সঙ্গে সঙ্গেই এই ঘরাণা শেষ । 





মর্তকোকিলাবীণা 


মত্রকোকিলাবীণ! £ সঙ্গীত রত্বাকরের ভাক়্কার এই বীণাকে “সর্বাসাং 

বীণ।নাং মধ্যে মুখ্য।” বলেছেন । মহারাণা কুস্ত তার সঙ্গীতরাজ নামক পুস্তকে 

এই বীণাকে স্বরমগ্ডল বলেছেন । এই বীণাতে একুশটি তার রাখা হত । কোন 

কোন সঙগীতপপ্তিত মনে করে থাঁকেন যে মত্তকোকিলাতে একশত তার 

রাখা হত, এবং এই বীণা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন । ভরতের গ্রন্থে জানা যায় যে 
৬৫ 
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মত্তকোকিল৷ বীণাঁয় একুশটি তার রাখা হত ।* একুশটি তার তিনসঞ্ডকে বীধা 
হত। ভরতের কালে কোন বীণাতেই পর্দা থাকত না। প্রত্যেক স্বরের জন্ 
আলাদা আলাদ। তার রাখা হুত। মহুতীবীণার তারসংখ্যার ক্ষেত্রেও কোন 
কোন পণ্ডিত বলেছেন যে মহতীতে একশোটি তার রাখা হত। প্রাচীন 
এই বীণা স্বরমগ্ডল ব! পিক়্ানোৌজাতীয় বিদেশী যন্ত্রগুলির আদি, একথ! কাঁনন ও 
স্বরমগ্ডুলের কথায় লিখেছি! ( ম্বরমগুল দেখুন) 


মহাবীণ! ৫ সঙ্গীত রত্বাকরের বাগ্যাধ্যায়ে ও পরমেশ্বর লিখিত বীণ! প্রপাঠক 
গ্রন্থে মহাবখণার নাম পাওয়। যায় । এটি প্রাচীন ততজাতীয় বীণ। | ডান হাঁতের 
আঙ্গুলে মিজরাবের আঘাতে ও ঝ! হাত্ের আঙ্গুল দিয়ে তার টেনে ও ঘষে যন্ত্রটি 
বাজান হত, এইটুকু মাত্র পরিচয় পাওয়া যায়। লাট্্যায়ন শ্রোত স্থত্রেও এই 
বীণার নাম পাওয়া ষায়। 





রবাৰ 


রবাব 2 এশিয়। মহাদেশের অনেক স্থানে এবং পাশ্চাত্য দেশগুলির কয়েকটিতে 
রবাঁবের আকারের যন্ত্রের গ্রচলন দেখা যায় । ১৯১৪ সালে লগুন থেকে প্রকাশিত 
111. 510901002-র লেখা 100180 01051০ নামক পুস্তকটিতে রবাবকে ব্লুবেৰ 
বলা হয়েছে এবং সিকান্দার জুলকোয়ারনিন এই যন্ত্রের আবি এরূপ লেখা 
আছে । 47115 15 5910009590 6০ 106 0) 11755100001) 01 91010910051 
]010027010”-7-895 86” 

রাজ! স্তার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের যন্ত্রকোষে বল। হয়েছে যে এই যন্ত্রের 
আসল নাম রবে এবং আরব দেশের বাসদ গ্রামের অধিবাসী সঙ্গীতজ্ঞ 
আব্দুল্লা খ! সাহেবই এই যন্ত্র প্রথম স্থ্টি করেছিলেন । আমর! নান৷ গ্রীন 
গ্রন্থে রুদ্রবীণ! নামে ষে যন্ত্রটি দেখতে পাই, পণ্ডিতের শনে করেন ষে সেটি 


*. পণ্ডিত কৈলানচন্দ্র দেব বৃহম্পতি মহাশয়ের মতে । 


সীত-বাগ্ঠম্‌ ২২৭ 


অনেকাংশে বঙমানে প্রচলিত রবাবের মত এবং রবাব রুদ্রবীণারই অনুসরণ । 
রবাবের বাজের পদ্ধতিতেও তার ছাঁপ স্থুম্পষ্ট। অনেকের ধারণা ভারতের 
রুদ্রবীণাই কিঞ্ধিং আঁকারভেদে আরবে ও মিশরে রবের নামে চলতে থাকে 
এবং সেখান থেকে গ্রীসে আন। হয়, আর তখন এর মাঁমটি ক্বেব থেকে পরিবস্ভিত 
হয়ে রেবেক নামে চলতে থাঁকে। ক্যাপটেন উইলাড সাহেব বলেছেন যে 
কবেব পাঠানদের প্রিয় যন্ত্র ছিল এবং স্প্যানিশ গীটার এ ম্যাপ্ডোলিন প্রভৃতি 
পাশ্চাত্য বাছ্যযন্ত্রের পঙ্গে এর মিল দেখা যাঁয়।৯ 

ভারতীয় রবাব, যেটি বর্তমানে ভারতে বাজান হয়ে থাকে, সেটি সংগীতসম্্রাট 
তানসেনজীর আবিষ্ষার।২ বর্মানের রবাঁব প্রাচীন ভারতের রুদ্রবীণা, কাবুলি 
রবাব, পারসীয়ার রেবেক প্রভৃতির মিশ্রনে রূপান্তরিত হয়ে গড়ে উঠেছিল 
বলে আমাদের ধারণ । তানসেনজী রবাঁব বাজাতেন ও তার পুত্র বিলাস খা 
ববাবের সহযোগিতায় গান করতেন এমত শোন] যায়! আবুল ফজলের 
আইন-ই-আকবরীতে কাসিম উর্ক কোহবর-কে রবাবের মত একটি যন্ত্রে 
আবিষ্কারক বলা হয়েছে । 

অনেক গ্রন্থকাঁরই রবাবকে এরাবিক যন্ত্র বলেছেন, কিন্ত বওমানের রবাব 
মে পধ্যায়ে পডে না কারণ এরাবিক ভাষায় ষে কোন ছড দিয়ে বাজান 
বাগ্যযন্ত্রকেই রবাব বলা হত ।৩ মিঃ ফারমাঁরও একথা স্বীকাপ করেছেন । অতএব 
আজকের দিনের ভারতীয় রবাঁবকে আকৃতি-প্রক্তির বিচারে আমরা আগের 
দিনের এরাবিক রবাবের সঙ্গে এক, একথা বলতে পারি না । আজকের রধাব 
রুদ্রবীণাঁর অন্গসরণ এবং এটি ভার-তীয় আবিষ্কার বলেই আমাদের বিশ্বাম। 

রবাবের খোল খা হাড়ি (ধ্বনিকোষ ) সেগুন, গান্তার প্রভৃ।ত কাঠে তৈরী 
হয়। রবাবের খোলের উন্মুক্ত মুখটি চামড়ায় ঢাঁক। থাকে । আগের দিনে এই 
তবলি ( ধ্বনিপট্টক ) গোঁধার চামড়ায় ছাওয়! হত, ব€মানে ছাগল বা বাছুরের 
(গোবতস ) চামড়ায় অথবা হনুমানের চামড়ায় ছাওয়। হয়। এই চামভার 
ঢাকাকে অনেকে খাল বলেন। 
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২২৮ গীত-বাদ্ম্‌ 


এই যন্ত্রে কোন ধাতুর তৈরী তার ব্যবহার কর! হয় না। আইন-ই-আকবরীতে 
দেখ! যায় যে সাধারণ রবাবে ছয়টি তাতের তার রাখা হত এবং কোঁন কোন 
রবাবে ১২টি বা ১৮টি তারও রাখা হত। যে সব ক্ষেত্রে বেশী তার ব্যবহৃত 
হত সেক্ষেত্রে ধাতব (লোহা বা তামার) তার ব্যবহৃত হত বলে জান। 
যায়। এই যন্ত্রের তবলির ( চামড়ার ছাউনির ) ওপর একট। সওয়ারী ( তস্ত্রামন ). 
থাকে যার ওপর দিয়ে তীতের তারগুলি যন্ত্রের যুক্তপ্রাস্তে রাখা ছটি বড় বড 
কাণের সঙ্গে বাধা থাকে । তারের আগাগুলি যেমন কাণের সঙ্গে বাঁধা হয় তেমনি 
প্রতিটি তারের গোড়া খোঁলের শেষপ্রান্তে রাখা পনথির সঙ্গে বাঁধ থাঁকে। 
পনথি ধাতু, হাড় ব| শিং-এ তৈরী হয়। 

তাঁতের তারগুলিকে শুদ্ধ ভাষায় তাম্তবতন্ত্রী বল৷ হয়। যন্ত্রে রাখ! ছয়টি তারের 
মধ্যে প্রধান তারটি অর্থাৎ ১নং তাঁর যেটিকে রবাবীরা জির বলেন সেটি মুদার! 
সপ্তকের পঞ্চমে, ২নং তার যেটিকে মিয়ান বল! হয় সেটি মুদার। সপ্তকের খষভে, 
৩নং সর নামে ব্যবহাত তারটি মুদ্বারার ষ৬ডজের সঙ্গে, ৪নং মক নামক তারটি 
উদ্দারার পঞ্চমের সঙ্গে, ঘোর নামে পরিচিত--৫নং তারটি উদ্দারার গান্ধারের 
সঙ্গে এবং ৬নং খরজ নামের তারটি উদারার ষড়জের সঙ্গে মিলান হয়। রাগ 
বিশেষে উজ্ত তারগুলির স্বর বীধাঁর কিছু রদবদল হয়ে থাকে । রবাঁব কাধে 
তুলে ছু পায়ের মাঝে হ/ডিট! রেখে বা হাতের আন্গুলে নখের মত মাছের আশ 
বেঁধে অথবা আঙ্গুলে স্বাভাবিক নখ বড রেখে লেই নখ দিয়ে দানডির পটরির 
ওপর তার দাখিয়ে ও ঘষে বাজান হয়। এর মীড়ের ক1জও ঘষেই বার কর! হয়। 
বাঁজাবার সময় ভান হাতের বুড়ে। আঙ্গুল ও প্রথম আঙ্গুল দিয়ে তেকৌঁণ। 
এক ফলক শক্ত করে ধরে তারে আঘাত করতে হ্য়। এই ফলকটিকে জওয়া 
বল হয়। বাংলায় অনেকে এটিকে জবা বলেন, সেটি ঠিক নয়, জওয়া শব্বটি 
ফারসী শব বলা হয়। এই জওয়! চন্দন কাঠ, নারিকেলের মাল! অথবা কাঁশের 
টকর। থেকে তৈরী হয়। 

রবাবে ঘ1 দিয়ে বাজাবার বৈশিষ্ট্য এই যে জওয়ার ঘাঁগুলো কোলের দিকে 
ন| হয়ে বেশীর ভাগ বার দিকেই হয়। রবাবে গত্‌ তোড়া বাজান! কঠিন। 
এটি মধ্যলয়ের আলাপের যন্ত্র হিসাবেই খ্যাত। আলাপে মধ জোড়ের কাজ 
অতি সুন্দর হয়, আলাপের নানা ছন্দ ও লড়ির কাঁজই রবাঁবধের বাজের বৈশিষ্ট্য । 
কখনো! কখনো! এর নিবদ্ধ ঝালায় পথাবজের সঙ্গত চলে। সঙ্গতের সময় এর 
তবলিতে চাটি দিয়ে চপক বোল বাজান হয়। আজকাল চপক বোল বাজাতে 


গীত-বাাম ২২৯ 


শোন। যায় না। এতে ঝালার কোন বিশেষ তার থাকে না! তাই স্থরের তারে ঘ। 
দিয়ে ঝালার কাজ চালানো হয়। 

অতীতে নামকর। রবাবীদের মধ্যে উস্তাদ জাফর খঁ প্যার থ। ও বাসত খ। 
প্রভৃতি গুণীরা রবাবী হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। আবার হুরশঙ্কারে ও 
এর] সিশ্বহস্ত ছিলেন। পরে সাদিক আলি, বাহাদুর হুসেন, বড়কু মিএ় ও 
মহম্মদ আলি প্রভৃতির নাম শোনা যায়। এর পরে নামকর। রবাবী হিসাবে 
আমরা উস্তাদ কাশেম আলি খাঁর নাম পাই । ভীর ভ্রুত পড়ি ও জোড়ের 
কাজ অতুলনীয় ছিল। বর্তমানে কলিকাতায় মৈমনপিং গৌঁরীপুরের কুমার 
বীরেন্্রকিশোর রায়চৌধুরী রবাব বাজান। ইনি রবাবের আলাপের যথার্থ 
তালিম পেয়েছেন মহম্মদ আলি খাঁ প্রভৃতি গুণীদের কাছচে। মহম্মদ আলির 
পৌত্রপ্রতিম সৌকত আলি খাঁও রবাব বাজাতেন। রবাঁপের বাজ আজ প্রায় 
লুপ্ধ, যন্ত্রটও অবহেলিত । যে ছু একজন গুণী আজও রয়েছেন তাদের রবাঁব বাজনা 
রেকর্ড করে রাখ! উচিৎ । 
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রঞ্জনী বীণ। 


রঞ্জনী বীণ।£ রগ্রনী আজ মনোরঞ্রনে অক্ষম ও লুপ্প।-_-এটি অবিকল 
মহতী বীণার মত দেখতে, তবে আকারে অনেক ছোট । মহতীর মতই এর 
দানভির দুপাঁশে ছুটি লাউ থাকে । দ্ানডি গোলাকার ও কাঠে তৈরী । মহতী 
বীণার কায়দায় এতে সাতটি তার রাখা! হত এবং পদীগুলি যোমদিয়ে জমান 
থাকতো । যন্্কোষে এর নাম পাঁওয়া ধায় । যন্ত্রটি বেশী দিনের প্রাচীন নয় । 


রাভাণ বা বাবণাক্্রম 2 অতি প্রাচীন ধ্রবন্ধ বিশেষ । প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থে 
এর নাম পাওয়া! যায়। থুষ্ট জন্মের পাঁচ হাঁজার বছর আগে লঙ্কাধিপতি রাবণ এই 
বাস্যস্ত্ের শ্ষ্টা। 'এ্ীতিহাসিকেরা রাবশের দময়কাল বিষয়ে ন্দেহ পোষণ করেন । 
এ বিষয়ে যন্ত্রকোষে লেখা আছে--“রাবণান্ত্রম নামে হিন্দুদিগের যে এক অতি 
পুরাতন ধনন্তত যন্ত্র আছে তাহা প্রায় পঞ্চসহত্র বৎসর অতীত হইল লক্কাঁধিপতি 


তি? গীত-বাচ্াম 


রাবণ নির্মাণ করিয়। স্বনামে প্রসিদ্ধ করেন। চীনের উর্হীন, জাপানের কোঁফিও, 
হিন্দুদের সারঙ্গী ও সারিন্না এবং আরব্য ও পারস্তের কেমানজে ও রবাব 
এ সকলই সেই একই যন্ত্রের প্রতিরূপ ব্যতীত আর কিছুই নয়। এরূপ প্রতিরূপ 
যন্ত্র ষে আসিরিয়া৷ ও হিক্র প্রভৃতি দেশেও অবশেষে উৎপন্ন ংইতে পারে তাহ 
কতক সম্ভবপর 1” এখন ধন্যন্তররে আদি উৎপত্তিস্থল যে ভারতবর্ষ সে সম্বন্ধে 
উক্ত পুস্তকে ফেটিস সাহেবের যে উক্তিটি উদ্ধৃত হয়েছে সেটি লিখছি। 
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ফেটিস সাহেবের এই উক্তি প্রমান করে যে ভারতবর্ষই পৃথিবীর সকল 
দেশের সকল প্রকার ধর্বন্ত্রের আদি উৎপত্তিস্থল! স্থপ্রসিদ্দ সংগীত এঁতিহাসিক 
ম'সিয়ে সনিরাট (2. 5০90618)এর কথাঁও প্রমাণ করে যে ভারতবর্ধই 
সমস্ত ধন্র্ঘঘ্ের উৎপত্তির আদি উৎস। যন্ত্রকোষের উক্তি উদ্ধৃতির সময় একথা 
লেখা হয়েছে । রাঁবণহাতো যন্ত্রের বিষয় লেখার সময় আমর! রাভাঁনার বিধয়' 
উল্লেখ করেছি। 


গীত-বাগাম ই৩১ 





রাঁবণহাতো 


রাবণহাত। বা রাবণহাতো। 2 রাবণহাতা গুজরাটে 'ও রাজস্থানে সমধিক 
প্রচলিত । রাবণহাত। নামটি আমাদের মনে সন্দেহ জাগায় যে এই যন্ত্রই হয়ত 
অতীত রভানার অনুকরণ । বিচারের ভার প্রত্রতাত্বিক পঞ্জিতদের হাতে ছেড়ে 
আমর। এর ব্যবহারিক বিষয়ের কথা বলি। 

* রাবণহাতা৷ যন্ত্রটির ধ্বনিকোষ অর্থাৎ হাঁড়ি ব| খোলটি আধখানা শুকৃনে। 
শাসভান বড নারিকেলের মাল। থেকে তৈরী হয়। এই হ।ডিতে লাল, পাটকিলে 
ব। কাল র"-এর পালিশ করা থাকে । হাতির খোঁল। মুখ চামড়া দিয়ে ঢাকা 
থাকে । এই চাঁমড়ার ঢাকা অর্থাৎ তবলিটি মজবৃত স্থৃতার টান! দিয়ে হাঁড়ির 
তলদেশে বাঁধ! থাকে । ছুফুট আন্দাঁজ বাঁশের সরু কঞ্চির তৈরী একটি দাঁন্ডি 
হাড়ির সঙ্গে আটকানো! থাকে। দানডির মুক্তপ্রান্তে দশ বারটি কান থাকে। 
এই কানগুলির সঙ্গে ১০।১২টি তরফের তাঁর বাঁ”। হয়। ছুটি প্রধান তাঁরও 
এই বাশের ফুক্তপ্রান্তে রাখা কাঁণের সঙ্গে যুক্ত থাকে । তারগুলির গোড়। ঠাড়ির 
নীচে পনথির সঙ্গে বাধা হয়। এর প্রধান তার দুটির মধ্যে প্রথমটি পাকা '্ীলের 
ও দ্বিতীয়টি বালামচির তৈরী । ছাতার হাতলের মত বেঁকান বাশের বা সরু 


* নারদ কৃত সঙ্গীত মকরদ্দে রাবনণীবীণার নাম পাওয়া যায়। “উদ্ভডীশ মহাসস্ত্রোদয় 
তস্ত্রে যোলটি বাসযস্ত্রের নাষের মধ্যে রাবণ হম্তক নামটি পাওয়া যায়। সেটি এই রাঁবণহাত! 
হতে পারে । 


২৩২ গীত-বাস্ম্‌ 


কাঠের তৈরী ছড় দিয়ে যন্ত্রটি বাজান হয়। ছড়টির সামনের দিকে বালামচি 
লাগান থাকে । ছড়ের হাতলের কাছে কয়েকটি ছোট ঘুঙ্থর বাঁধা থাকে । 
যন্ত্রটি বাঁজাবার সময় এই ঘুঙ্নুর থেকে মৃদু ঝুমঝুম শব্দ প্রকাশ পায়। যন্ত্রে 
দানভি সামনের দিকে লম্বা করে, হাড়িটি চিৎ করে বাঁদিকের বুকের সঙ্গে চেপে 
ধরে ভান হাতে ছড় ধরে সেই ছড় দিয়ে বাজান হয়। চার পাঁচটি স্বরাশ্রিত 
দেশী গীত ছাড়। এতে কোন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বাজতে শোনা যায় না। এটি এক 
প্রাচীন ধশুন্তত গোষ্ঠীর গ্রাম্য যন্থু। 





রসদ্ববীণ। 


কুদ্রবীণা £ অনেকে রবাব যন্ত্রটিকে রুদ্রবীণা বলে থাঁকেন। রাজা 
সাহেবের যন্ত্রকোম গ্রন্থটিতে রবাঁবকে রুত্দ্রবীণা বলা হয়েছে । শ্বর্গীয় মঙ্গীতাচাষ 
প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ষে মন্ত্রটিকে রুদ্রবীণা বলে বাঁজাতেন সেটি প্রচলিত 
রবাব থেকে ভিন্ন ধরণের । সঙ্গীত মকরন্দের ২২ পষ্ঠায় উনিশটি বীণার নামের 
মধ্যে আমরা রৌদ্রীবীণার নাম দেখতে পাই, কদ্রবীণ। সেটির নামান্তর 
বলে অনেকে মনে করেন। শ্রীধুক্ত রাজ্যেশ্বর মিত্র মহাশয় তার 
“উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত” নামক পুস্তকের ৭৬ পষ্ঠায় লিখেছেন £ এই বীণাঁর 
বাদন দণ্ডটি ছিল লঙ্বায় & ফুট । এতে দুটি তুম্বাযুক্ত হতো । মুলতন্ত্রী ছাড়া 
ছুটি শ্রুতিতন্ত্রী থাকতো । এই বীণাঁর জোয়ারী ব| রণনের জন্য সওয়ারী এবং 
শরীর মধ্যে পাকা বাশের খুব পাতলা একটি ছিল! দেওয়া থাকতো । কোন 
কোন ৰর্ণনা অনুসারে এই বীণায় আঠারটি পর্দা ছিল। আমরা উপরোক্ত 
বর্ণনানুযায়ী বর্তমানে প্রচলিত রুদ্রবীণার আকারের সঠিক মিল দেখি ন]। 
বর্তমানে কুদ্রবীণার আকারে জুরশূঙ্গারের কিছু ভাব দেখা যাঁয়। রবাবের 
ও শরোদের 'আকার-ভাবও কিছু আছে। অতীতে এই ক্ুব্দবীণা হয়ত 
ঈষৎ আকারভেদে প্রচলিত ছিল এবং স্ুরশৃঙ্গার, রবাব, শরোদ প্রভৃতি 


গীত-বাচ্াম্‌ ২৩৩ 


যন্ত্র এই যন্ত্রেরে অন্থকরণেই গড়ে উঠেছিল। অনেকে এটিকে হস্তিশুগ 
বীণা বলে থাকেন । এসম্বন্ধে একটি পৌরাণিক গল্প শোনা যায়। দেবাদিদেব 
মহাদেব ত্রিপুরাস্থর-বধের সময় অস্থরের হস্তির মাথা! কাটিয়া! সেই মস্তক 
এবং অন্ত্রাদি দিয় এই বীণা সৃষ্টি করেন। দেবতার রোষের সময় এই 
বীণার জন্ম বলেই এর নাম রুদ্রবীণা এবং হাতীর মাথা থেকে তৈরী হয় 
বলে এর নাম হস্তিশুগুবীণ। বল! হয়। রুদ্রবীণ! যষ্ত্রটি একখান। কাঠে তৈরী, 
হাড়ি ও দাণ্ডি সমস্তই এক কাঠের। হাড়ির ঢাক। ( তবলি ) পাল! কাঠের 
তৈরী। দাণ্তির ঢাক। কাঠের, তার উপর ষ্টীলের পাতলা পাত মোড়া থাকে । 
কলিকা তাঁর যাঁছুঘরে তবলিতে চাখড়ার ঢাকা দেওয়া একটি রবাঁব যন্ত্রের প্রকারাস্তর 
রুদ্রবীণা নামে রাখা আছে। ডানহাতের তর্জনী ও বৃগধাঙ্ৃষ্টের ঠেকনোয় 
মিজরাব ধারণ করে তারে আঘাত দিয়ে এই যন্ত্র বাজানে। হয় । ধারণের কায়দ। : 
বাদিকের কাধে দাণ্ডির মুক্তপ্রান্ত রেখে হাঁড়িটি ডানদিকের কোলের নীচে কোলের 
ঠেস দিয়ে ধরা হয়। আমরা রুদ্রবীণার ঘে ছবিটি এখানে দিয়েছি 
সেইরূপ বীণাই শ্রীযুক্ত প্রম্থনাথ বন্দ্যোপাধ্যাতর মহাশয় রুদ্রবীণা নামে 
বাজাতেন। ভারতের বেতার প্রতিষ্ঠানও এই আকৃতি ও অবয়বযুক্ত বীণাকেই 
রুদ্রবীণা বলে অনুমোদন করেছেন ।* উত্তর ঘরাণার জীয়। মহিউদ্দীন ডাগুর 
সরস্বতী বীণাকে অর্থাৎ বর্তমানে প্রচলিত মহতী বা নারদীয় বীণাকে রুদ্রবীণ। 
ধলে থাকেন । কিন্তু সেটি যুক্তগ্রাহ বলে মনে ১য় ন।। 
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পত্রটি প্রীমূত ললিতমোহন পাল মহাশয়ের লৌজন্ে প্রাপ্চ। রুজ্রবীণার ছবিটির 51:65:01; 
তদীয় ছাত্র শ্রীমন্মধনাথ হালদারের সংগ্রহ থেকে গৃহীত | 


২৩৪ গীত-বাগ্যম্‌ 
তার সম্নিবেশ ও সুর বাধার নিয়ম 2 


১ নং তার-মুদ্ধারার “প” অথব। “ম' স্বরের সঙ্গে মিলান হয়। 
২নং » -মু্দারাঁর “র' অথব। “গ'এর সঙ্গে মিলান হয়। 


৩ নং » -মুদারার “প' দ্বরের সঙ্গে মিলান হয়। 

৪ মং ”» --উদ্দারার “প" ম্বরের সঙ্গে মিলান হয়। 

৫ নং » -উদদারার "র? বা "গ” স্বরের সঙ্গে মিলান হয় । 

৬ নং » -উদারার স্থরে মিলান হয়। ( “স' স্বরে) 

৭ নং » -_অতি উদ্বারার “প” অথব। “গ' শ্বরের সঙ্গে মিলান হয় । 


৮ নং-এ (তিনটি তার থাকে )- রাগ হিসাবে বাদী সম্বাদী ও জুড়িতে তিনটি 
তাঁর মিলান হয়। 

৯ নং (ছুটি তার )_-চিকাঁরী মুদারা ও তারার 'স'-এর সঙ্গে ছুটি তাঁর 
মিলান হয়। 

১* নং (সাতি বা আটটি তার )--এগুলি তরফের তার, রাগান্ুযায়ী স্বরে 
বাধার নিয়ম। 


জান যায় স্বর্গীয় প্রমথবাবু প্রমুখ বীণ-বাঁদকেরা৷ এইভাবেই তার লাগাতেন 
ও উপরোক্ত স্বরে সেগুলি বাধতেন। অনেক সময়ে বাঁজিয়ের ইচ্ছামত রাগাযায়ী 
স্বরে তারগুলি বাঁধা হয়। 


৮: ও ০2 
তর 2208০ 2০ ৩৮ 
এ 0ো ০ পে এ শট লা ও ি৩ে ও 


ডে পেকে 247 কলি তি ০ 
১৬৪ চর 
রিনি ভিত তি ত2০০কক এ] 





পূর্বেকার শরোদ 


শারদীয় বীণা অথবা শরোদ £ এই যন্ত্রকে আমরা ম্বরোদ, সরোদ 
শরোদ নামে প্রচলিত দেখতে পাই । আঁফগানিস্থানে ও আঁরব' 
দ্বেশে এই যন্ত্রটি বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। সেই স্ময়ে এই যন্ত্রটি "্বাত্রিক 


গীত-বাগ্ম্‌ ২৩৫ 


যন্ত্র” ১ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। রাজার শিকারাভিযানে বা বিদেশ ভ্রমণে 
হাতি বা উটের পিঠে এই যন্ত্র শোভাযাত্রার পুরোভাগে রাখতেন । শরোদীরা 
অনেক সময় এই যন্ত্র বাঁজিয়ে সভায় গান করতেন। তখনকার দিনে এই 
যন্ত্রটি অন্ুগতসিদ্ধ যন্ত্ররপেই প্রসিদ্ধ ছিল। পূর্বে শরোদের পটরিতে প্লেট 
বসান হত না, কাঠের পটরির ওপরই তীতের তার দাবিয়ে বাজান হত 
(রবাবের অন্করণে )। খুষ্টীয় উনবিংশ শতাবীর শেষভাগে সুরশঙ্গার যন্ত্রটি 
চালু হওয়ার পর থেকেই শরোদে লোহার প্লেট ও ধাতুর তার ব্যবহার কর! 
আরম্ত হয়। স্বর্গীয় শরোদবাদক উত্তাদ হাফেজ আলি বলতেন যে তার প্রপিতামহ 
বঙ্গস গুলাম বন্দগী খা হিন্দুস্থানে এটি প্রথম রবাবের আকারে নিয়ে আসেন ২ 





বঙমান শরোদ 


এবং পরে এটিকে শরোদে রূপান্তরিত করেন । তিনি বলেন যে গুলাম বন্গী 
খাই গোয়ালিয়রের গোল'মালি শরোঁদি। অনেকে বলেন যে আসাদ উল্লা 
খা সাহেব ৩ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গলাদেশে প্রথম এই যন্ত্র চাল করেন এবং 
সেই কারণে শরোদ প্রস্তুতে বার্জলাদেশই পথিকৃৎ এবং বাঙ্গলাদেশেই এই যন্ত্রের 
প্রচলন বেশী | 

মিশরদেশে এই যন্ত্রটি গুন্তা নামে প্রচলিত । কাবুলে এখনও এই যন্ত্রে 
যথেষ্ট প্রচলন রয়েছে । সেখানে এটিকে শীরুদ্ধ বল! হয়।৪ এই শরোদ বা 
শারদ শর্ষটি কাবুলি শব। কাবুলি শরোদ আকারে একট ছোট, কাবুলে 

১। যন্থকোষ-_রাজ। হ্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ৷ 

২। “হিন্ুস্থানী বাদ্ধ শরোদ”-_প্রোঃ চত্্রকান্তলাল দাস, হিন্দী “সঙ্গীত” মাসিক-পত্রিকার 


১৯৬১ জুন মাসের সংখা! দ্রষ্টব্য 1 
৩) [73510 1151079000605 01 [77015 13% ১. 01051179555079 0585 48. 


৪1 “জনপ্রিয় যন্ত্র স্বরোদ”__মীসিক তৌধাত্রিক--কুমার বীরেন্ত্রকিশোর রায়চৌধুরী 
(গৌরীপুর )। 


২৩৬ গীত-বাস্ঠম্‌ 


এগুলি আখরোটি কাঠে তৈরী হয়। শরোদ সীজন কর! সেগুন কাঠে, 
(13011772781. ) ভুঁতি কাঠে অথব| গাস্তার কাঠে তৈরী করা হয়। শরোদের 
ঠাড়ি অর্থে ধ্বনিকোঁষ (73611 07 70107 ) চামড়ায় ঢাকা থাকে । এই 
চাঁখডাঁর তবলির 'গপর তন্ত্রাপন অর্থে সওয়ারী (81198০ ) রাখা থাকে । বড় 
একখান কাঠি থেকেই যন্ত্রটি (এক কাঠের ) তিতরী করা হয়। বঙমানে প্রমাণ 
সাইজের শরোদ তিন ফুট থেকে সাড়ে তিন ফুট লম্বা! হয়। হাড়িটা 
এক ফুট মাপের অর্ধগোলাকার এবং পিছনের দিকট! চ্যাপ্ট। থাকে । হাঁড়ির 
গলাটি সরু করে দাঁনডির সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া! হয়। দানভির মুক্তপ্রান্তে প্রধান 
কাণগুলি রাখা থাকে । হাঁড়িতে খাল কেটে ফাঁপা করা হয়, দানিভির বাজাবার 
জায়গায় ্টালের পাঁত বসান হয় । আজকাল দাঁনডির মুক্তপ্রাস্তের পশ্চাৎ দিকে 
একটি তৃগ্কও রাখা হয়, এগুলি লাউয়ের খোলা বা কাঠে বা অন্য কোন ধাতুতে 
তৈরী করা হয়। চাঁড়ির শেষ প্রান্তের মাঝখানে একটা ত্রিকোঁণ ফলক রাখা 
থাকে, যাঁকে বলা হয় পনথি। এই পনথিতে সমস্ত তারের গোড়া বাধা গাঁকে 
তারগুলি ব্রিজের ওপর দিয়ে দাঁনডির মুক্তপ্রাস্তে রাখা কাঁণের সঙ্গে বাধ। খাকে। 

রবাবের মত এটিও পদাঁবিহীন যন্ত্র। রবাবে কেবলমাত্র আলাপ বাজান 
হুয় কিন্ত শরোদে প্রধানত গত তোঁডাই বাজে, তবে আজকাল এতে আলাপও 
বাজান হয়। বর্তমানে শরোদে তরফেপ তার রাখায় গ্ররের রেশ বাডে। 
আঁজকের দিনের শরোদ শ্বতঃসিদ্ধ ততযন্ত্ররপেই সঙ্গীতাসরে বেজে থাকে । 
রবাবের মত প্লেটের ওপর তাঁর দাবিয়ে ধরে ব! ঘষে বাঁজান হয়। এই 
জওয়ীকে ইংরাজীতে 1১16০৮017 বল। হয়। শরোদে জগয়াঁটি ডান হাতের 
বুড়ে! আঙ্গুল ' প্রথম আঙ্গুল (তর্জনী ) দিয়ে চেপে ধরে তারে আঘাত 
করার সঙ্গে সঙ্গে বাহাতে প্লেটের ওপর দিয়ে তাঁর চেপে ধরে স্বর বার 
করা হয়। বঠমানের শরোদে সেতাঁরের মত ছুটি চিকারীর তারও রাখা 
হয় এবং চিকারীর সাহায্যে গতের শেষে ঝালাও বাজান হয়। অনেকে এতি 
তারপরণও বাজিয়ে থাকেন । আবার প্রবাবের অন্গকরণে হাঁড়ির চামড়ার ঢাকার 
ওপর চাটি দিয়ে “চপক” জাতীয় বোলও রুচিং বাজান হয়। মনে হয় শরোদ 
রবাবের অথবা রুদ্রবীণার উন্নত সংস্করণ। রবাব বা! রুদ্রবীণাকেই এর আদি 
উৎন বলা যায়। ্্রীধূত রাধিকামোহন মৈত্রের আবিষ্কৃত মোহন বীণা সম্বন্ধ 
দ্বিতীয় খণ্ডে লেখার ইচ্ছা রইলো । 

অতীতে শরোদ যন্ধে ধারা নাম করেছেন তাদের মধ্যে গোয়ালিয়রের 


গীত-বাদ্যম্‌ ২৩৭ 


গোলাম আলি ও তার পুত্র হুসেন খা, মোরাদ আলি খা, লক্ষষৌ-এর নিয়ামতুললা, 
রামপুরের মজরু খা, ফিদ। হুসেন, এনায়েৎ হুসেন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । 
পরবর্তীকালে আবদুল্লা খা ও তীর পুত্র আমির খাঁ ( কলকাতা ), করমতুন্প। ও 
আসাদউল্ল। ( কৌকভ খা ) প্রভৃতি । পরে উত্তাদ আলাউদ্দীন, উস্তাদ হাঁফিজ 
আলি প্রভৃতি । বঙমানে উঃ আলি আকবর, উঃ ওমর খা, উঃ আমজাদ আলি খা, 
উঃ বাহাদুর খা, শ্রীুত রাধিকামোহন মৈত্র, শ্রীযুত শ্টাম গাঙ্গুলি, শ্রীধুত যতীঞ্জনাথ 
ট্রাচাধ্য, শ্রীযৃত তিমিরবরণ ও স্ত্রীবাদিকাদের মধ্যে শরণরাণী মাথুর ও ভ্ারিণ 
দারুওরাল! প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । উদীয়মানদের মধ্যে বুদ্ধদেব দাশগুধ ও 
আশীষ খার নাম উল্লেখযোগ্য | 

আপসন--সাধারণত বাবু হয়ে বসাই শ্রেয় । আসন গুরুর উপদেশ মত হয়৷ 
উচিহ। 

ধারণ--ডানদিকের উরুর ওপর কোলে হাড়ি রেখে তার ওপরে আলগাভাবে 
পেটের চাপ ব।খতে হয় যাতে বাজনাটি না নড়ে । যষ্ত্রের পেছনদিক বুকের দকে 
রেখে দানডিটি বাহাতের দিকে নিচু করে ধরা হয়। বাহাতের বুড়ে। আগ্গুল 
পেছনে ঠেন হিসাবে আলগ। গাখ। হয় । পন্থীর কাছে হাড়ির ওপর ভানহাত 
রেখে কব.জি চার পাঁচ আঙ্গুল বার কপ্ধে রাখতে হয়। 

তার স্রবেশ ও স্থর মিলাণ--শরোদের পাচটি প্রধান তারের এধ্যে প্রথম ও 
প্রধান অর্থে নায়কা তারটি ঈপ্নিত স্থরের যধ্যমে বাঁধ। হয় অর্থাৎ দ্বিতীয় স্থরের 
তারের মধ্যমে বাধ! হয়। দ্বিতীয় তার মুদারার স। এ অর্থাৎ বডজের সহিত 
মেলান হয়, অর্থাৎ যে সরে আপনি বাজাতে চান সেই চ্রাগুণড স্থরে। তৃতীয় 
তার দ্বিতীয়ের খাঁদ পঞ্চমে অথাৎ উদ্বারার প এ। চতুর্থ তার উদারার মধ্যমে 
অর্থাৎ খাদ্দের ম এ এবং পঞ্চম তারটি উদ্ারার ষড়জ অর্থে খাদের স শ্বরের সহিত 
থেলান হয়। ঘরান। হিসাবে তার রাখা ও বাধার কায়দা অথব1 তারের সাইজের 
কিছু রদবদল লক্ষ্য কর! যাঁয়। সাধারণত প্রধান তারটি বাজার চলতি 42 নং 
তারে ও জি সার্পের স্বরে মেলান হয়। এছাড়। ৪ গাছ তরফের তার আলাদ। 
সওয়ারী রেখে তাতে জোয়ারী খুলে 'জোয়ারী তরফ” করা হয়। বাকী ২ গাছ। 
চিকারীর তার ( ৫29 স্টীলের তার ) রাখা হয়। ১১ থেকে ১৩ গাছা তরফের 
তার রাখা হয়। এগুলি বাদক নিজের ইচ্ছামত রাগান্যায়ী স্বরের সহিত মিলিয়ে 
বাধেন। আজকাল অনেকে রোদে ধ্বনিবৈশিষ্ট্ের জন্য ইলেকট্রোমেটাল 
ভার ব্যবহার করেন। 


২৩৮ গীত-বাগ্যেম্‌ 


বাদন ঃ আগেই বলা হয়েছে যে ডান হাতে জওয়া বা কোনস্‌ দিয়ে ঘা 
দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাহাতের তর্জনী 'ও মধ্যমার নখ দিয়ে প্লেটের ওপর তার চেপে 
ধরে বা ঘষে স্বর বার করা হয়। ত্রিকোণ জওয়ার মাঝখাঁনট। বৃদ্ধানুষ্ঠ, 
তর্জনী ও মধ্যমার সাহায্যে শক্ত করে ধরে মুখের সরু কোণটি দিয়ে তারে আঘাত 
কর! হয়। বাঁহাতের চারটি আগ্ুলই বাঁজাবাঁর সময় শরোদের তারের ওপর 
চালান হয়। 

বোল £ সেতারের মত খরোদেও নানা কাল্পনিক বোলের ব্যবহার দেখা 
যায়। ডা, রা, ডেরে, ভারড। ইত্যাদি বোলের ব্যবহার রয়েছে । তবে সেতারে 
যেমন কোলের দিকে ড1 9 বাইরের দিকে রা হয়, শরোদে ঠিক তার বিপরীত । 
শরোদে তারের ওপর থেকে বাইরের অর্থাৎ নীচের দিকে ঘা দিলে “ডা” ও বাইরের 
দিক থেকে অর্থাৎ তারের নীচে থেকে ওপরের দিকে ঘ। দিয়ে তুললে হয় “রা” । 
'যুক্ত বোলগুলিও ঠিক একই নিয়মে বার কর! হয়। চিকারীর আঘাতকে “রা” 
বল] হয় ঠিক সেতারের মতই । 

জওয়া বা কোনস্ঃ তারের ওপর ঘ| দেওয়ার জন্য ডান হাতে ফে 
বস্তুটি ধরে তারে আঘাত করা হয় সেটিকে জওয়া বলে। জয়! শব্টি ফারসী 
শব্ধ বলে অনেকে বলে থাকেন। ইংরাজীতে এটিকে 7016০৮80) বলা হয়। 
এটি চন্দন কাঁঠের টুকরা, কাঠের টুকরা বা নারকেলের মাল থেকে তৈরী হয়। 
পাক তারে বা মোট! প্রাষ্টিকেও জওয়! তৈরী হয়। 





শ্রাতিবীণ। 


শ্তিবীণা £ প্রাচীনকালে একটি বীণাতে কীলকের সাহায্যে পরপর 
অনেকগুলি তার বাধা হত এবং প্রথম শ্রবণগ্রাহ ধ্বনি থেকে ক্রমান্বয়ে উচ্চ 
স্বরে তারগুি বাধা হত। এই ভাবে চবিবশটি বা তদুর্ধ তার দিয়ে শুতিনির্ণয় 
কর! হত। বওমানে পর্দা-সনিবেশে শ্রতিনির্ণয় করা হয়। শ্রুতিনির্ণয়ে সাহায্য 
করে বলেই এর নাম শ্রুতিবীণ! | 


গীত-বাছাম ২৩৯ 





সম্ভর--সন্ভর সভ্যততযন্ত্র বলে পরিচিত। কাত্যায়নী বীণার অন্ুকরণ। 
আকারে কান্ুনের মতই | প্রতিটি শ্বরের জন্য এক জোড়া করে তার রাখা হয় 
এবং আদ্ুলের ঘ! এর পরিবর্তে কাঠির ঘ| দিয়ে বাজান হয়। ভারতে কাশ্মীর 
অঞ্চলেই এর প্রচলন বেশী এবং সেখানে গাঁনের সঙ্গতে যন্ত্রটকে অন্গগতসিদ্ধ 
যন্ত্ররপেই বাজতে দেখ। যার । মধ্যপ্রাচ্যে ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও এর 
প্রচলন আছে । ম্বতঃসিদ্ধ যন্ত্রপে তবলার সহযোগে বাজাতে শোন। যায়। 
ভ্রুত বাজনার সময় এর স্বর প্রায় জাবড়া শোনায় কারণ এক আঘাতের অনুরণন 
মিলিয়ে যাবার আগেই অন্তন্বরে ঘা পড়ে তাই বিভিন্ন স্বরের একত্র অন্থরণনে ভিন্ন 
ভিন্ন স্বর্ধবনি পরিক্ষার শোন। যায় না। কানন যন্ত্রের বিষয় লেখার সময় আমর! 
সম্তরের কথা বলেছি। কাশ্মীরী সন্ভরে একশতটি পথ্যস্ত তার রাখ হয়। 





সাধারণ সেতার 


সেতার বা সপগুতন্ত্রী বীণা ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে সুলতান 
আলাউদ্দীন খিলজীর রাজত্বকালে তার দরবারগায়ক সন্ত নিজামুদ্দিনের শিশ্ক 
আমীর খস্রুকে সেতার যন্ত্রের আবিষ্কারক বলা হয়। কারও কার ধারণা যে 
সেতার যন্ত্রটি পারস্ক'দেশ থেকে আমাদের দেশে এসেভে | কিন্তু একাধিক সঙ্গীত 
গ্রন্থে লেখা হয়েছে যে আমীর খস্রু তানপুরা ও বীণার সংযোগে সেতার সন্ত 
আবিষ্কার করেছিলেন । 


২৪০ ্লীত-বাদ্ম্‌ 


আমাদের ভারতবর্ষে নানাপ্রকার বীণ। প্রাচীন যুগ্ন থেকেই প্রচলিত ছিল। 
মুসলমান অধিকারের পুর্বে ভারতের সঙ্গে পারস্তের বানিজ্যাদি ব্যাপারে ঘণিষ্ঠ 
সম্পর্ক ছিল। সেই সময় বনুপ্রকার ভারতীয় বাগ্ঘন্ত্র পারস্য, মিশর প্রভৃতি 
দেশে রপ্তানি ও সেখানকার যন্ত্র ভারতে আমদানি কর! হত। নেই সময় 
ভারতীয় বীণ! পারস্তে সেতার নামে প্রচলিত ছিল বলে অনেকে মনে করেন। 
আমীর খনস্রুর প্রবপ্তিত এই সেতার ভারতীয় ত্রিতন্ত্রীর নামভেদ মাত্র। 
তিনি ত্রিতন্ত্রী নাম বদলে সেতার নাম রাঁখলেন।১ পারমিক সহ শব্দের অর্থ তিন, 
এবং তার শব্দের অর্থ তন্ত্র অর্থাৎ ত্রিতন্ত্রীর পারসিয়ান নাম সেতার রাখ হ'ল। 
পরে সেতাঁরে আরও চারটি তাঁর সংযুক্ত হওয়! সত্বেও সেতার নামেই সে পরিচিত 


রাজা শত 
1 17শ71- 


্ঞ্যারশি স্যার 





তরফদার সেতার 


রয়ে গেল। আমীর খস্র অসাধারণ ব্যক্তিত্সম্পন্ন রাজদরবারের লোক, ত। ছাড়া 
তিনি কবি, সাহিত্যিক, সঙ্গীতশিল্পী ও রাজনীতিক ছিলেন; সুতরাং তার 
দেওয়। নাম বেশী মর্ধাদ। পাবে এট1 মোটেই অসঙ্গত নয়। বডই মজার কথ! যে 
এই নাঁম রাখাঁকে কেন্দ্র করেই প্রচারিত হয়ে গেল গে আমীর খসরু সেতার যন্ত্রের 
আবিষ্কারক, যেটি আমর! স্বীকার করি না। তানি এই যঙ্ত্ের প্রচারক হলেও 
শরঈ। বা আবিষ্কারক নন।২ 

মৌর্য্যবংশের ও গুপ্তবংশের রাজত্বকালে ভারতীয় সংগীতের যথেষ্ঠ উন্নতি সাধিত 
হয়েছিল এবং সে সময় ত্রিতন্ত্রীবীণা ভারতে প্রচলিত ছিল। মহারাজ বিক্রমা- 
দিত্যের নবরত্র সভার এক রত্ব অধর সিংহ দ্বারা রচিত “অমর কোষ” নামক 


১ আমর। ত্রিতন্্বী বাণ লেখার সময় যে আকার দিয়েছি সেটিই যে আমাদের প্রাচীন 
ত্রিতন্বী ছিল তা বল। যায় না । কারণ ত্রিতন্ত্রীর সঠিক আকার আমর! পাইনি । তাই প্রচলিত 
আকার দেওয়। হয়েছে । 

২ অনেকের ধারণ! হিন্দু রাজত্বকালে সেতার সেতার নানেই প্রচলিত ছিল! মোগল 
আমলে নেটি বীণ সেতার নাম পেয়েছিল । 


গীত-বাস্তম্‌ ২৪১ 


প্রামাণিক গ্রন্থে সাততারযুক্ত পরিবাদ্দিনী বীণার নাম পাওয়া যায়, এটিকে ও 
পণ্ডিতের! সেতার বলেন। সেতারের প্রাচীন আর এক নাম মরুযন্ঠী। সগ্ডতন্ত্রী 
নামেও সেতার প্রচলিত। শ্রীরাজ্যশ্বর মিত্র মহাশয় মুঘল ভারতের সঙ্গীত 
চিন্ত। নামক গ্রন্থে ফকিরুল্ল। লিখিত রাগ দর্পণের অনুবাদে গ্রস্থবিবরণের ৩০ পৃষ্ঠায় 
লিখেছেন, “সেতার এক প্রকার বাণ।। মুঘল যুগে একে বলা হত বীণ- 
সেহতার ।” 

রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় তার “যন্ত্রকোষ” নামক বইটিতেও 
নান। তথ্য লিখে প্রমাণ করেছেন যে কচ্ছগী বীণ! ও সাততারযুক্ত সেতার একই 
যন্ত্র এবং এই ভারতীয় যন্ত্রটি মুনলমাঁন অধিকারের পূর্বেই প্রচলিত ছিল। 
অনেকের ধাঁরণ| যে গ্রীন ও আরবদেশীয় নান। যন্ত্রের মিশ্রণে এই যস্ত্রটির জন্ম কিন্তু 
সেটি ঠিক নয়। সঙ্গীতাচাধ হ্বগীয় ক্ষেত্রমোঁহন গোস্বামী মহাশয়ের “সঙ্গীত-সার*-এ 
লেখা হয়েছে “পুরাবৃত্ত বিষয়ক অভিপ্ণানকর্া উইলিয়াম ল্মিথ সাহেব বলেন 
যে সেতার এবং লাইয়র এই উভয়বিধ তারযন্ত্রই এক রকমের দেখতে ছিল এবং 
বহু প্রাচীন কাল থেকেই মিশর ও আশিয়াস্থ দেশনিচয়ে এদের ব্যবহার ছিল।” 
সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থকার এফ. জে. ফেটিস সাহেব বার বার স্বীকার করেছেন, 
“10916 15000010520 006 ৪৪6 ৮1010110255 1006 007)6 (01) 076 
৪5৮ স্যালভেডর ভ্যানিয়েল লিখিত 4159 010515 2100 15000761065 
বইাটতে পরিষ্কার ভাবে লেখা আছে কউইত্রা €( 1০9111৪ ) নামক যন্ত্রটিই পরে 
কিথারা নাম ধারণ করেছে এবং মেই কিথার। পেকেই গীটারের হুষি। আবার 
রীজ সাহেব ভার এনসাইক্লোপিডিয়ায় স্পষ্ট স্বীকার করে গেছেন যে গীটারের 
আদি উৎপত্তি কচ্ছপী বীণা অর্থাৎ কেচুয়। সেতার থেকে । কাল গ্রেইঞ্জারের 
[1051-91 10500056105 নামক বই থেকে প্রমাণ পাঁওয়। যায় যে কিথারা যন্ত্রটিই 
পারস্তে সেতার নামে প্রচলিত । স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী তার 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি, 
নামক পুস্তকের প্রথম ভাগে লিখেছেন যে ভরতের নাট্যশান্ত্রে চিত্রাবীণা নামে 
একটি বীণার উল্লেখ আছে । এটিতে সাতটি তার যুক্ত থাকতো! । এই বীণায় 
কোন পর্দা! ছিল না, এবং সাতটি তার সাতটি বাভন্ন স্বরে বীধা হত। 
বৌদ্ধ জাতকে সাততারহুক্ত বীণার উল্লেখ আছে। অনেকে বলেন ঘে 
চিত্রাবীণাটিই সেতার। সেতারকে আমর! কোনমতেই বিদেশজাভ বাগ্ঠযন্ত 
হিদাবে ভাবতে পারি না। চিত্রাীণাটি দেতার ছিল অঙ্থমান করে চিত্র! 
শবটি ভিন্নদেশে গিয়ে চিতারা ও কিথারায় পরিধতিত হয়েছিল বল 


১৩ 


২৪২ গীত-বাছ্িম 


যায়।*৯,২ এই সমস্ত প্রমাণে আমর সেতার যন্ত্রটিকে প্রাচীন ভারতীয় বাছ্ছযন্তর 
ভেবে গর্ব অনুভব করতে পারি । 

তিনতার যুক্ত সেতার কবে থেকে সাততারের যন্ত্রে পরিবতিত হ'ল এ 
সম্বন্ধে অনেকে অনেক রকম বলেন। আকবর বাদশার সময় বীণ-সেতার 
বলে ষে বাগ্য যন্ত্রটি বাঁজান হত সেটিই ছিল সেতার একথ|। আগেই বলেছি। 
বর্তমানে অনেকে বলেন যে বাদশা মহম্মদ শা ত্রীতন্ত্রীতে (সেতার ) আরও 
তিনটি তাঁর যুক্ত করে সেতারকে ছযতারযুক্ত বা্চযন্ত্রে পরিণত করেন। কোন 
শিশেষ এতিহাঁসিক প্রমাণ ন। পাওয়ায় আমরা সঠিকভাবে কিছু বলতে অপারগ। 
এ সম্বন্ধে ্রীবিমলাকাস্ত রায়চৌধুরী মহাশয় “ভারতীয় সঙ্গীত কোষ” নামক পুশ্তকে 
লিখেছেন- প্রাচীন জয়পুর ঘরাণার লোকের মুখে শোনা যায় যে অমুত সেনই 
প্রথমে সেতারে পাঁচটি তার ব্যবহার করেন। অনেকের ধারণ। সেতারী মসিদ খা 
সাহেবই প্রথমে তিনতারের সেতারে পাচ তারের ব্যবস্থা করেন। তখনও 
সেতারে চিকারীব ছুটি তার জোড়া হয় নি। বিখা1ত স্থরবাহারী ব্বগীয় উত্তাদ 
গুলাম মহম্মদ সথরবাহার যন্ত্রে চিকারীর তাঁর যোগ করার পর থেকেই সেতারে 
চিকারার তার ব্যবহৃত হতে থাকে । সেতারে চিকারীর বাজও সেই সময় থেকেই 
চলে। তাই অনেকের ধারণ। সাততারযুক্ত সেতারের প্রচপন খন থেকেই। 
লেখক দিল্লী বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত থাক1 কালে ভয্মপুদের প্রসিদ্ধ সেতারী 
হাইদার হুসেনের মুখেও এরূপ কথাই শুনেছেন। হুসেন সাহেবের বাজের মধ্যে 
চিকারার বাজ কমই 1ছল, মিজরাবের ঘা-ও মৃহ ছিল কিন্তু তিনি অসম্ভব রকমের 
তৈরী নান। ছন্দের তান বাজাতেন। 

আগের দিনে যে বীণাযস্ত্রের অন্ুকরণেই সেতারের স্থষ্ট হয়ে থাকুক, নামকরণ 
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২ চিত্র! বীণাতে যদিও সাতটি তার ছিল তবুও আমাদের মনে হয় এটি ফ্রব বীণার মতই 

ছিল এবং এতে কোন পর্দা রাখা হত না। 


গীত-বাদ্যম 


২৪৩ 


যিনিই করে থাকুন, সাতটি তারের এবং চিকারীর তারের ব্যবহার ধার দ্বারাই 
প্রচলিত হয়ে থাঁকুক, একথা অনস্বীকার্য যে আজকের দিনের সেতার বাদন- 


ভঙ্গিমায় ও ধ্বনিবৈশিষ্ট্যে আরও মধুর হয়েছে। 
স্বয়ংসিঞ্চ যন্ত্গুলির মধ্যে আজ সে কেবল 
মাত্র ভারতেই নয় ভারতের বাইরে সুদূর 
আমোরকা ইউরোপ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশ- 
গুলিতে এবং চীন, জাঁপান প্রভৃতি প্রাচ্য 
দেশেও ভারতীয় বাগ্যযন্ত্র ও সঙ্গীতের গৌরব 
অক্ষগ্ন রেখে চলেছে । ভারতীয় যন্ত্র যে কত 
মধুর, তার বাদনপদ্ধাত যে কত স্থন্দর, তার 
রাগ বিকাশের ধারা যে কত গভীর, কত 
স্ন্বরপূর্ণ কত সুঙানপুর্ণ কত রকমের ছন্দ- 
বৈচিত্র্যেভরা, সে যে পিয়ানো, গীটার, হার্প 
প্রভৃতি পাশ্চাত্য বাছ্যন্ত্গুপির থেকে অনেক উন্নত 
তা প্রমাণ করেছে এই সেতার । আনন্দের কথা 
ভারত থেকে ব€মানে বহু সেতার আমেরিকা 
ও ইউরোপের বছ দেশে রপ্তানি হচ্ছে। 
কেচুয়া সেতার ঃ কচ্ছপী বীণ| লেখার 
সময় আমরা কেচুয়া সেতারের বিষয় বলেছি । 
সাত-তারযুক্ত সাধারণ সেতারই খোলের (হাঁড়ির) 
আকৃতিভেদে কেচুয়া। তার সংখ্যা, বাজাবার 
কায়দা প্রভৃতি একই প্রকারের। কেচুয়! 
সেতাঁর বনাম কচ্ছপীপ ছবি ও ব্লক সংগ্রহে 
বিলঘ্বের কারণে আমর] কচ্ছপী-বীণ। লেখার 
সময় ছবি ছুটি দিতে ন। পারায় এখানে দিচ্ছি। 
সেতারের অবয়ব 2 সমধিক প্রচলিত এই 
সেতারের অবস্ব সম্বন্ধে বিশেষ বর্ণনার প্রয়োজন 
অল্প। তাই সাধারণভাবে কিছু বলা হয়েছে। 


জজ 


স্। আজ 


রে ৰা 
র্‌ 
রপ 
নি 
ৰ | 


8৯৯: টি ০০০০০ রে ক বেস্যে 





এস 


বড় কেচুয়া সেতার বা বৃহৎ 
কচ্ছপী বীণ! ( ১ম প্রকার )* 


* ভুল করে কেচুয়া সেতারের ছবিতে চিকারীর কান ছুটি দানডির ভান পাশে রাখা হয়েছে। 


এ ছুটি বা পাশে হবে । 


২৪৪ গীত-বাগ্যম 


যন্ত্রটি তিন হাত আন্দাজ লম্বা দুভাগ করলে তলাকাঁর দিকে খোল ও 
উপরের দিকে দানডিকে পাওয়। যায় । 

দ্রানডি ঃ দানডিকে ভাঁটি বা দাণ্া বলা হয়, সাধুভাষায় দণ্ড বলে এবং 
হিন্দিতে বলে দাণ্ড। দানডির দুটি অংশ । (ক) ফাপা। পি্মের অর্ধগোলাকার 
অংশ (খ) পটরী-_দাঁনভির মাপের একটি পাতল! কাঠের ঢাকনা | এটিকে নাধুভাষায়: 


বল! হয় অনুলিপট্রক বা সারিকা শ্থান। পটরীর কাঠটি সমতল ও ঈষৎ 





কেচুয়৷ সেতাঁর বা কচ্ছপী বীণ। (২য় প্রকার ) 


উত্তল। তরফদার সেতাঁরে পটরীর ভিতর দিয়ে তরফের তাঁর চালনার জন্ত, 
পটরীর দুপাশ অল্প উচু রাখা হয়। তাঁই তরফদারের পটরী ঈষৎ অবতল 
(০০:০8৮০ )| সেতারের দাঁনভি সচরাঁচর সিজন কর] সেগুন, মেহণ্বী, তত 
ৰ! গান্তার কাঠে হয়। 

খোল $ দ্বিতীয় অংশটি সেতারের খোল ব1 হাড়ি। হাড়িকে হিন্দিতে 
তুদ্বা ও বাংলায় তুম্ব বলে। শুদ্ধভাষায় ধ্বনিকোৌব অথব। খর্গর বলে। খোল 
তিতলাউয়ের শুকনে৷ খোলা থেকে তৈরী কর] হয়। কেচুয়! সেতারের বেলায় 
থোলটি পেট থেকে আধাআধি করে কাটার ফলে চ্যাপ্ট। ধরণের দেখায়। হাড়র 
উপরের কাঠের ঢাকনাটিকে তবলি ও শু, ভাষায় ধ্বনিপট্টক বলে। দান।ড 
ও খোলের জোড়ের জায়গাটিকে কোমর বল! হয়। কোমরকে চলতি ভাষায় 
কারিগরের। গুলু” বলে থাকেন। 

পনথি ঃ হাড়ি ও তবলির জোড়ের শেষ প্রান্তে থাকে পনথি। হিন্দিতে 
একে লেঙ্গোট বা ল্যাজাঁড়ি বল। হয়। শুদ্ধ ভাষায় শালায়নী: আর ইংবাজ;তে 
টেলপিস্‌ বলে। হাড়, শিৎ হাতর দাত বা কোন কঠিন ঘন পদার্থ থেকে 
এই পনাথ তৈরা করা হয়। এগুলি লম্ব। ভ্রকোন আকারের হয়। সেতারের 
সমন্ত তারের গোড়া! পনথার সঙ্গে বাধ থাকে । 

জওয়ারী অথব৷ ব্রীজ £ তবলির মাঝখানে হাড়, শিং বা হাতির দাতের 
তৈরী পিড়ির মত যে সাদ] পদার্ঘটি দেখা যায় সেটি ত্রীজ। ব্রাজ শব্দটি ইংরাজী,, 
তাই আমর| একে সওয়ারী বলি। সওয়ারী শব্দটি হান্দ। শহন্দিতে অনেকে: 


গীত-বাস্ঠম্‌ ২৪৫ 


সওয়ারীকে ঘোড়ী বা ঘুরচও বলেন। শুদ্ধ ভাষায় এটিকে তন্ত্রাসন বা মেক 
বলা হয়। এই তন্ত্রানের ওপরই সেতারের সমন্ত তার ন্তন্ত থাকে । তরফদার 
'সেতারে ছুটি সয়ারী রাখা হয়। বড সওয়ারীর ঠিক সাঘনে দানডির দিকে 
একটি ছোট অপেক্ষাকৃত নীচ সওয়ারী থাকে । এই ছোট সওয়ারীর উপর দিয়ে 
তরফের সমস্ত তার নিয়ে যাওয়। হয়। 

মন্কাঃ তবলির মুক্ত প্রান্তের দিকে পনথীর কাছাকাছি কয়েকটি গোল 
পদার্থ তারের মাঝে গলান থাকে । এদের বল হয় মেন্কা বা মন্কা। স্বর 
বাঁধার সময় হ্ক্মভাবে স্বর মেলাবার কারণে এদের ব্যবহার । 

আডি ও ঘাড়ি ঃ দানডির মুক্ত প্রান্তের দিকে কান ও পার মাঝে যে ছুটি 
সাদা ফলক দেখ। যায় সেছুটিকে আড়ি বলে। আড়ি হরিণের শিং, হাতির দাত 
বা হাড় থেকে তৈরী করা হয়। অনেকে পর্দার দিকের ফলকটিকে আড়ি বলেন 
ও কাঁণের দিকের ফলকটিকে ঘাঁড়ি বলেন। আডিকে শ্তদ্ধ ভাষায় সরস্বতী 
বলা হয়। অনেকে একে ভারগহুন বলেন। আড়ির ওপর দিয়ে পাচটি তার 
যাঁষ! এটা ঘাড়ির থেকে সামান্য উচু থাকে। তারকে সংযত করার কারণে 
ঘাড়িতে (অর্থাৎ ২নং আডিতে) ছেঁদ করে ছেদার ভিতর দিয়ে তার গলিয়ে কাঁণের 
সঙ্গে যুক্ত করা হয়। শুদ্ধ ভাষায় আভি ছুটিকেও সেতু বলা হয়। 

পর্দা দাঁনভির পটরির ওপর চুড়ির মত যে পদার্থগুলি দেখা যায় তাদের 
পর্দা বলে। পদাগুলি লোহা, পেতল, এলমুনিয়াম্‌, জার্নান সিল্ভার প্রভৃতি 
ধাতুর তৈরী। পর্দীগুলি দ্ানভির পিছনের সপে তাত ব] মুগার ঈতা৷ দিয়ে বাধ! 
থাকে । তীতের স্তা!কে শুন্ধ ভাষায় ভাস্তব জুত্র ও রেশমের স্ততাকে পট্টসূত্র 
বলা হয়। 

সচল ঠাটের সেতারে ১৫ থেকে ১৭ পানি পর্যন্ত পর্দ| ও অচল ঠাটের সেতারে 
২১।২২ খানি পধস্ত পর্দা সাজানে। থাকে । সচল ঠাটের কোমল ও কড়ি মিশ্রিত 
১২টি ম্বরের ব্যবহারের জন্য বিশেষ বিশেষ পর্দা থাকে | বাজ্াবার সময় কোন 
পর্দা সরাতে হয় না । ঘরাঁণ] হিসাবে এই পর্দার সংখ্যার তারতম্য দেখ! যায়। 
পর্দাকে হিন্দীতে শুন্দরীয়! বা পর্দে এবং শুদ্ধ ভাষায় সারিকা বলা হয়। 

কীলক ব! কান; দানডির মুক্ত প্রান্তের শেষের দিকে পাচটি কান থাকে 
'মেগুলির সঙ্গে পাঁচটি বিশিষ্ট তার যুক্ত থাকে । কানগুলি কাঠের তৈরী । শিশু, 
মেহগ্রী ও আবলুস কাঠের কাঁন ভাল হয়। কানকে শুদ্ধ ভাঁষায় কীলক বলে। 
আাভির উপর অংশে দানডির পটরির মাঝামাঝি ছুটি কান থাকে ও বাকি তিনটি 


২৪৬ গীত-বাদ্ম্‌ 


আড়ির উপর দিকে দানডির ঝ। পাশে লাগান থাকে | দাঁনডি ছেদ করে কান 
লাগান হয়। এই পাঁচটি উপরের কান ছাঁড়া শেষ কান ছুটি আড়ির খানিকটা 
নীচে দানডির ব। পাশে লাগান থাঁকে। এই ছুটির সঙ্গে সেতারের ঝালার 
( চিকারীর ) তাঁর বাপ থাকে, তাই অনেকে এই কান গুঁটিকে চিকারীর কান 
বলেন। তরফদার সেতাঁরে আর ৪ ১১ থেকে ১৩।১৪টি পর্যস্ত অতিরিক্ত ছোট 
ছোট কান থাকে তরফের তারের জন্য | 

সেতারের ধ্বনি সেতুর রহন্/ £ হাঁড়ির অর্থাৎ ধ্বনিকোষের (ঢাকনার ) 
ভবলীর ওপর যে সাদা আসনটি দেখ! যায় তাঁকে ওয়ারী বলে। পন্থীতে বাধা 
সমস্ত তারই এর 'ওপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এই নওয়ারীতে জোয়ার 
খোলার ওপরই সেতারের স্পট মধুর আওয়াজ নির্ভর করে। সওয়ারী উকে। 
(0115) দিয়ে ঘষে এমন ভাঁবে পরিষ্কার কর! হয় যে তারে ঘা দিলে তারটি থেকে 
সুন্দর খোল! আওয়াজ পাওয়া যাঁয়। এইভাবে বিশিষ্ট আওয়াজ পাওয়ার 
জন্য সওয়ারীকে সাফ করার নামই জোয়ারী খোলা ব| জোয়ারী সাক কর!। 
সওয়ারীর ওপর তার বসে গেলে, মরচে ধরলে ব! ঠিক মত পরিফার ন। হলে, 
সেতাঁরের আওয়াজ বদ্ধ হয়ে যায়। জোয়ারী খোলার কাঁন সকল কারিগরের 
সমান থাকে না। কারগরের অভিজ্ঞতা, শবজ্ঞান, স্বরবোধের বৈশিষ্ট্যের উপরই 
জোয়ারীর কাখকারীতা৷ ও সেতারের ধ্বনিমাধূর্ধ নির্ভর করে । জোয়ারী সাফ হলে 
সেতারে মীড় কেমন খাচ্ছে তা প্রতিটি পর্দ৷ থেকে তিন চার পর্দার মীড় টেনে নিজে 
ভাল করে বাজিয়ে দেখতে হয় এবং কোথায় কোথায় স্বরমাধুর্ধ ক্ষুণ্ন হচ্ছে তা 
কারিগরকে দেখিয়ে দিতে হয় । দক্ষ কারিগরের। বাজিয়ের স্ববিধামত গোয়ারীর 
আওয়াজ ভাল করে খোলার চেষ্ট। করেন। (তারের অতি স্ুদ্ম কাজ 
এই জোয়ারী এবং সওয়ারীর তারের ঘাট ঠিক করার ( 721801)5-এর ) 
ওপর নিভর করে। কারিগরের স্থরের কান ভাল হ'লে স্বভাবতই তার কানে 
বাজিষ়ের অস্থবিধা ধর! পড়ে অর্থাৎ কোন জিনিষটি বাজিয়ে প্রকাশ করতে 
চাইছেন, মীডের কোন কাঁজটি জোয়ারীর অন্রবিধাঁর জন্য সম্যগভাবে প্রকাশিত 
হচ্ছে না অথবা কষ্টসাধ্য হচ্ছে সেটি তাঁর কানে লাগে । সুর ও শবের তারতম্য 
ধরার মত জ্ঞান খুব অল্পসংখ্যক কারগরের থাকে তাই সকলে ভাল জোয়ারী 
খুলতে পারেন না । আমাদের জান দরকাঁর যে সেতারের মাপজোপ, তবলী” 
দানডি গ্রস্তৃতির ঘনত্ব ইত্যাদির ওপর যেমন সেতারের ধ্বনিমাধূর্য নির্ভর করে, 
তেমনি ভাল জোয়!রীর ওপরও সেটি বিশেষভাবে নির্ভরশীল । 


গীত-বাদ্যম ২৪৭ 


সেতারের তারসংখ্যা ও বাঁধার কায়দ্ধাঃ সেতারে দানডির মুক্তপ্রান্তে 
আড়ির উপর দিকে সামনে রাখা ছুটি কান ও পাশে রাখ তিনটি কাঁন, মোট 
পাঁচটি কানে পাঁচটি তার বাপা হয়। এইসব তারের গোঁড়া পনথী থেকে বীধ। হয়ে 
সওয়ারীর ওপর দিয়ে আঁডির মাঝখানের ছিদ্রের ভেতর দিয়ে এসে কানের 
সঙ্গে বাধা থাকে । এর মধ্যে আডির কাছে যে কানটি প্রথম দেখ! যায় সেটিই 
প্রধান তারের কান। এটিকে নায়কীতার বা মেনতার বলা হয়। হিন্দিতে 
এটিকে বাজকা ভার বলে। নাম থেকেই বোবা যায় যে সেতারের অধিকাংশ 
বাজ এই তারের ওপরেই বাজান হয়। এই তারটি পাকা স্টীলের ভাল তার হওয়া 
দরকার। সাপারণ বড সেতারে বা হরফদার সুরমশেতারে ২নং তার ব্যবহার 
করা হয়। অনেকে তন তার ৭ ব্যবহার করে থাকেন। পাকাতার বলতে 
71100 90961 তারকেই বোঝায় । গেজচার্টে তারের সঠিক মাপ দেখে নিন। 
[12170 9669] বল্তে পিয়ানো যন্ত্রে ব্যবহৃত বিশেষ €6101961 যুক্ত তারকেই 
বোঝায়। এই তাঁর সাধারণত হল্যাণ্ড জার্মানী, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ 
থেকে আমদান কর! হয়। বঙ্মানে ভারতের বেরিলি প্রভৃতি স্থানে ভাল তার 
তৈরী? করা হচ্ছে । ভাল তার বলতে বোঝায় যে তার সহজে কেটে যায় ন৷ 
বা টান থাকার সময় বেশী বাঁড়ে না, শহজে তারে ঘাট পড়ে ন। এবং আগাগোড়! 
একভাবে স্থডৌল থাকে । 

এই মেন তারাট মধ্যম অর্থে মা স্বরের সঙ্গে মেলান হয়ে থাকে । দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় তার ঢটিতে ২৮নং এর পেতল বা ব্রোঞ্জের তার দেধয়| হয়। এছুটি তারই 
(স) ষডজে খিলান হয়। ছুটি তারই এক স্বরে বাঁধা হয় বলে এদের জুড়ির তার বলে। 
আজকাল অনেকে জুড়ির তারের একটিমাত্র অর্থাৎ ৩নং তারটি রাখেন ও ২নং তাঁরটি 
খুলে ফেলেন। হিন্দিতে এই তার দুটিকে জোড়েক। তার বলা হয়। চতুর্থ তারটি 
খাদ পঞ্চমে (খাদের প-এ ) বাঁধ হয়। এটিও পেতল বা ব্রোঞ্ধের তার । অনেকে 
এটিকে খাদের সা ম্বরের সঙ্গে মেলান তখন এটিকে খরজের তার বল! হয়। হিন্দিতে 
এটিকে লরজের তার বলে। এটিতে ২৬নং পেতলের তার ব্যবহার করা 
হয়। কোন কোন ঘরাণায় এটিতে ১নং আ্টাল তার ব্যপহাঁর করা হয়, এবং এটিকে 
মধ্য সপ্তকের পঞ্চম স্বরে ( প' সুরে ) বীধা হয়। এরপর পঞ্চম তারটি অনেকে 
মধ্যন্কের (গ'-এর ),গান্ধীরের সঙ্গে বাধেন। ধারা গ-তে বাধেন তার] এতে 
২নং পাকা স্টালের তার ব্যবহার করেন! আর এটিকে ধারা পঞ্চমে (প'-তে) 
বাধেন তারা ১নং আ্টালের তাঁর লাগান। 


২৪৮ গীত-বাস্াম্‌ 


প্রধান প্রধান পাঁচটি তারের কথা বল! হ'ল। এখন বাকি ষষ্ঠ ও সপ্তম তার 
ছুটি। এছুটিকে চিকারীর তার বল! হয়। এ ছুটিতে পাতলা **নং এর স্টালের 
তার ব্যবহার করা হয়। এ ছুটিকে (তারার “স”) তার-যড়জের সঙ্গে মিলিয়ে 
বাধা হয়। অনেকে একটিকে মধ্যসগ্ডকের পঞ্চমে ও শেষটিকে তারার “স'-র সঙ্গে 
বাধেন। অনেকে প্রথমটিকে মধ্যসপ্তকের “স”এর সঙ্গে ও শেষটিকে তারার “দ”-এর 
সঙ্গে বাধেন। 

সবশেষে, তরফ্দার সেতারে তরফের তারসমূহের মধ্যে খাদের 'ন' স্বর থেকে 
বা মধ্যসপ্তকে “প' স্বর থেকে রাগ অন্যাঁয়ী বাদক তার খুশীমত সমস্ত তরফের তার 
বেধে থাকেন। তড়পটি হিন্দি শব্দ এর অর্থ অনরণন। এই তারগুলিকে 
ইংরাজীতে ৬191500£ অর্থাৎ কম্পনের বা অনুরণনের তার বলা হয়। 

শিক্ষার্থীর পক্ষে যন্ত্রে সুর বাধা খুব কঠিন । যতদিন পধস্ত স্থরের কান অর্থে 
স্বরের জ্ঞান ন। জন্মায় ততদিন গুরুর কাছে সুর বাধা শিখতে হয়। পরে 
সবরের কান তৈরী হলে নিজেই বাঁধা যাঁয়। যন্ত্রটি ভালভাবে স্থুরে বাঁধা হলে 
আঁওয়াজটি মধুর লাগে । যন্ত্র বাজাবার তালিম নেবার সঙ্গে সঙ্গে ভাল করে স্থুর 
বাধতে শেখা একান্ত প্রয়োজন | ধার স্থরজ্ঞান যত স্ুক্ম তিনি তত নিখুঁত ভাৰে 
স্থর মেলাতে পারেন। 

আসন ? সেতার নিয়ে কীভাবে বসতে হয়, €সট। গুরুর কাছে শেখা 
দরকার | সেতার নিয়ে দীর্ঘলময় স্বাভাবিকভাবে বসে থাকতে পারা যায়, এমন 
একটি আসন বেছে নিতে হয়। নামকর! উতন্তাদের! ও অন্যান্য বাঁজিয়ের1! কীভাবে 
বসেন তাই দেখে নিজের স্থবিধামত একটি দ্মাসনে বসে বাজাতে বাজাতে 
আসনসিক্ধি লাভ কর! যায়। আদনটি যাতে দৃষ্টিকটু না হয় বা তাতে 
শরীরের কোন অংশের বিশেষ ক্ষতি ন হয়, মেরুদণ্ডটি যথাসম্ভব সোজা থাকে, 
সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আসন বেছে নেওয়া উচিৎ । 

ধারণ £ সেতার ধরতে হলে প্রথমে লাউ অর্থাৎ খোলের পেছন দিকটা 
বাজিয়ের ( অথবা! শিক্ষার্থীর) সামনের দিকে ডান হাটুর পাশে রেখে ডান 
হাতের কুয়ের সামনের অংশটি আলগাঁভাঁবে লাউয়ের ওপর চাঁপ রেখে ধরতে হয়। 
সেতারের দাঁনডিট। বুকের সামনে বাঁ পাশে হেলিয়ে, বাঁ হাতের বুড়ো আঙ্গুল 
দানডির পেছনে ঠেকা দিয়ে, প্রথম আঙ্গুল (তঙ্জনী ) পর্দার ওপর রেখে 
নায়কী তারকে পর্দার মঙ্গে টিপে ধরতে হয়। বা হাত এমন আলগাভাবে 
রাখা দরকার, ঘাঁতে সহজেই হাতটি দাঁনভির নিচের দিকে ও ওপর দিকে 


গীত-বাদ্ম্‌ ২৪৯ 


সমস্ত পর্দার ওপর দিয়ে হ্বচ্ছন্দে চালান যেতে পারে । বই পডে জানার 
“চেয়ে, এসব বিষয় গুরুর কাছে হাতে কলমে শেখা ভাল । 

মিজরাৰ ঃ লোহার পাক! তারে তৈরী বিশেষভাবে ভাজ করা 
একরকমের আংটির নাম মিজরাব। মিজরাঁব শকটি পার্স এব, মুসলমান আমল 
থেকে চলে আসছে। শুদ্ধ ভাষায় একে অন্ুলিত্র বলা হয়। হিন্দিতে একে 
আঙঠা। ব। নক্বী বল! হয়। ইংরাজীতে একে (015০0010 ) প্লেকট্রীম বলে। 

সেতার বাজাবার আগে ডানহাঁতের প্রথম আঙুলে ( তঙ্জনীতে ) মিজরাঁব 
পরতে হয়। মিজরাব তঙ্জনীর প্রথম গাঁটের ওপর আট করে এমন ভাবে পরা 
উচিৎ যাতে তারে আঘাত করার সময় সেটি খুলে বা ঘুরে না যায়। অনেকে 
আঙ্গুলের প্রথম গাট পার করেও মিজরাব পরেন। কোন কোন ঘরাণায় 
€ তর্জনী ও মধ্যমা ) প্রথম ও দ্বিতীয় ছুটি আঙ্গুলেই মিজরাব পরা হয়। চিকাঁরীর 
কাজের স্থবিধার জন্য অনেকে চতুর্থ আঙ্গুলেও ( কণিষ্ঠাতে ) মিজরাব পরেন, 
অনেকে চিকারীর তারে আঘাতের জঙ্য মিজরাবের বদলে চতুর্থ আঙ্গুলের নখটি 
বড রাখেন ও নখ দিয়েই চিকাঁরীর তারে আঁখাৎ করেন। 

অঙ্ুুলিচালন ঃ সেতারে স্বরের উর্দগতির বাঁজের সময় (অর্থাৎ যখন 
তারার স্বরের দিকে যাওয়া হয়) বা হাতের প্রথম আঙ্গুল অর্থে তঙ্জনী দিয়ে 
সরগমপধনপধ্যস্ত চালিয়ে সপ্তক শেষ করে তারার স স্বরটিতে পৌঁছালে স 
স্বর্টির ওপর ছিতীয় অঙ্গুলি অর্থে মধ্যম] ব্যবহার করা হয়। আবার মুদারার 
সপ্ডকে ফিরে আপার সময়, অর্থাৎ নধপমগরলস বাজাবার সময় ॥ বিশেষ 
স্বরের নিয়গতি ও হাতের উর্ধ্বগতির সময় ॥ তার ও পর্দার ওপর ত্জনীর ( ৯ম 
আন্ুলের ) ব্যবহার হবে । বিভিন্ন ঘরে নানা ধরণের অঙ্গুলি চালনার নিয়ম দেখা 
যাঁয়। অনেকে মধ্য সপ্তকের স থেকে গ পথষস্ত বাঁজিয়ে ম”-তে আসার সময় 
মধ্যমা ব্যবহার করেন এবং এই ভাবে আবার তারার স পর্যন্ত মধ্যম! দিয়েই 
নামেন আবার ওই মধ্যম! দিয়েই ন ধ পমবাজিয়ে তর্জনী দিয়ে গর স-তে 
পৌছান। এভাবের বিভিন্ন ধরণে অক্গুলিচালনীর নিয়ম দেখা যাঁয়। পর্দার 
ওপর আুলের টিপ রাখার সময়, আস্ুলের ভগ! দিয়ে পর্দার ঠিক ওপরে তারটিকে 
শক্ত করে চেপে ধরতে হয়, অথচ আঙ্গুলটা সহজেই যাতে অপর পর্দায় সরান যায় 
এরকম স্থযোগ রাখতে হয়। বুড়ো আঙ্গুল ( ৫ম অঙ্গুলি বা বৃদ্ধানুষ্ট ) সব সময় 
জানভির পেছনে আলগা ঠেকমোর মত ধরে রাখতে হয়। আন্গুল চালাবার সময় 
লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কোন সময়েই তর্জনী (১ম আঃ) তার ছেড়ে না ওঠে। 


২৫৪ গীত-বা্ম্‌ 


তর্জনী গড়িয়ে (5112) চলে আসবে আর (মধ্যমা) তার থেকে তুলে অন্য 
পর্দায় বা! স্বস্থিত পর্দায় উঠবে আর পড়বে, এটি সাধারণ নিয়ম । কোন কোন 
বাদক কৃম্তন বা ম্পর্শরন্তনের সময় অনামিকা ( ৩য় আঃ) ব্যবহার করে থাকেন। 
এ সম্বন্ধে নিজ নিজ গুরুর উপদেশ মেনে চলাই শ্রেয়। 

বোলপ্রকরণ 2_সেতারের তারের উপর মিজরাবের আঘাঁতকে কয়েকটি 
কাল্পনিক নামে ভাঁক] হয়, সেই নামগুলিকে সেতারের বোল বা বাণী বলা হয়। 
সেতারের প্রধান বাণী ছুটির বা1! বোলের নাম ডা ও বা মিজরাব দিয়ে 
তারের ওপর কোলের দ্রিকে যে আঘাত কর। হয় তাকে বলা হয় “ডা” ও 
বিপরীত দিকে অর্থাৎ বাইরের দিকে যে আঘাত করা হয় তাকে বল! হয় 
“রা”। ডা, ডে, ডি, প্রভৃতি বোল কোলের দিকের ড। আঘাত থেকেই 
বার করা হয়, এবং রা, রে, রি প্রভৃতি বোলগুলি রা আঘাত থেকেই প্রকাশিত 
হয়। ড| ও রা-এর মিশ্রণে দ্রে, দ্রার, দ্রেদোর অথবা ড্র ড্রার, ড্রেডার প্রভৃতি 
বোল বাজান হয়। মিজরাবের উল্টা ঘা দিয়ে আরম্ভ করে ব্লাড প্রভাতি 
বোল বার কর! হয়। লয়ভেদে একই বাণাকে ভিন্ননামেও ডাকা হয়। 
যেমন ডার! বাণীটি ডেরে হয়ে যায় ইত্যাদি। ঝাল! বাজাবার সময় চিকারীর 
তারে যে আঘাত করা হয় তাকে “রা” ব| “রঃ বলা হয়। অনেক সয় চিকারীর 
তারে ও ডেরে প্রভৃতি বাণী বাজান হয়। 

সেতার ঘরাণা & সেণী ঘরাঁণ। বা গোয়ালীয়র ঘরাণা £ পণ্ডিত স্থদর্শনাচাধ 
( অন্ত সেনের ছাত্র ) লিখিত সঙ্গীত স্থদর্শন নাঁমক গ্রন্থে গোয়ালিয়রের রহিম সেন 
ও তম্য পুত্র অমৃত মেনকেই সেতারের প্রথম পুরুষ বল! হয়েছে । স্থদর্শনীচার্য 
যাই বলুন আথর| জানি মসিদখাঁনি বাজের অঙ্টা মসিদর্থাই সেতারের প্রথম 
পুরুষ। রহিম সেন ও অমৃত সেনই প্রথমে সেতারে বীণের অঙ্গ, পদের অঙ্গ ও 
খ্যালের অঙ্গ জুড়ে সেতারের বাজে এক নৃতন ধার৷ প্রবর্তন করেন। উত্তা্দ ছুলহে 
খাই সেতারে তাদের এই ভাবে তালিম দেন। পরবর্তীকালে এদের নেতাঁরের ধারা 
বিভিন্ন ঘরে বিভিন্ন কায়দায় চলতে থাকে | এই ঘরে সেতারের প্রথম খলিফ। আমীর 
খার নাম পাওয়া! যায়। সেতারের ঘর!ণাকে তিনভাগে ভাগ কর] যায়। প্রথম 
বীণকার ঘরাণায় আমর] গুলাম মহম্মদ, সাজ্জাদ মহম্মদ, সেতারী ইমদাদ খাঃ 
রাজ! স্তার সৌরান্মমোহন ঠাকুর, কাঁলীগ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, নীলমাধব চক্রবতি 
প্রমুখ গুণীগণের নাম পাই। গুলাম মহম্মদের শিষ্ক মহম্মদ খাঁর ঘরে 
পাই বামাচরণ বাবু, জীতেন ভষ্টাচাধ ও লক্ষ্মণ ভট্টাচার্ধকে |“ গোয়ালীয়রের 


গীত-বাগ্ম্‌ ২৫১ 


সেতার ঘরাণার প্রথম খলিফা আমীর খাঁর শিষ্তবর্গের মধ্যে পাই বরক তউল্লা, 
আসাঁক আলি, ও মুস্তাক আলি খাঁকে। রবাবী প্যার খার ঘরে পাই বেনারসের 
বাবু ঈশ্বরী প্রসাদ, পান্নালাল বাঁজপেয়ী, (জাফর খার শিশ্ত খিনি দুই আঙুলে মিজরাব 
পরে বাজাতেন) ও নবীবকৃন ডেরেডার প্রভৃতি গুণীদের । প্যার খার শিশুদের মধ্যে 
কুতুব আলির ( কুতুবদ্দৌল। ) নামও পাওয়! যায়। 

জয়পুর ঘরাণঃ এই ঘরাণায় অমৃত সেনের পুত্র নিহাল সেনের নাম করা 
হয়। এই ঘরে সেতারী খলিফা হাফিজ খাঁর নাম পাওয়া যায়। অমৃত সেন, 
নিহাল সেন প্রভৃতি দীর্ঘদিন জয়পুরে বাস করাঁর কারণে গোয়ালীয়র ব1 
সেণী ঘবাণার হলেও এদের অনেকে জয়পুর ঘরাণার সেতারী বলতেন। জয়পুর 
ঘরে সবশেষ আমর। হাইদার হুসেনের নাম পাই । এর বাঁজে জয়পুর ঘরাণার 
বিশিষ্ট ছাপ ছিল। 

লক্ষ ঘরাণ। ঃ গুলাম রজ| থেকে আরস্ত (রেজাখানি বাজ )। হুসেন 
বকস, নবাবালি নন্কী খঁ। গ্রভৃতি আরও অনেকের নাম এই ঘরে পাওয়। যায়। 

বেনারস ঘরাণ!£ এক দিকে প্রশীদ্দ,জীর ঘর, অপর দিকে প্যার থার 
ঘরের শিষ্ঠ ঈশ্বরী প্রসাদ, মবীবকৃল প্রভৃতিদের ঘর। খড়ে মহম্মদ খার 
কাছে তালিম নিয়ে নেপাল দরবারের পশুপতি সেবক মিশ্র ও শিব সেবক মিশ্র 
এই ছুই ভাই আর এক বেনারপ ঘরাঁণ। গড়ে (তাগেন। এই ঘরাণ'য় সেতারা 
বিজয়দাস পাকড়ের নাম পাই । এই ঘরাণ। লয়ের বৈশিষ্টের দাবী রাখে। 
প্রায় অশিতিপর বৃদ্ধ বিজয় বাবুর বাজনা শুনলে 'এখনও আমরা সেই লয়দাগীর 
পরিচয় পাই । ইনিই এই ঘরাণার একমাত্র ধারক ও বাহক । 

বিষু্পুর ঘরাণ। ই সেণী-বীণকার ঘরাণার নালমাধব চক্রবর্তি থেকে শুরু। 
রামপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় এর কাছে তালিম পান। রামপ্রসন্গন বাবু এই ঘরের 
বিশেষ গুণী ছিলেন । এই ঘরের প্রতিষ্ঠায় তার যথেষ্ট চেষ্টা ছিল। এই ঘরে আমর! 
নাম পাই স্বর্গীয় স্থরবাহারি ও সেতারী স্বরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাঁয়ের | বর্তমানে 
শ্রীযুক্ত সত্যকিহ্বর বন্দোপাধ্যায় এই ঘরাণার বাজ অক্ষন্ন রেখেছেন । এই ঘরে 
রয়েছেন গোকুল নাগ (রামগ্রসন্ন বাবুর ছাত্র) ও তীর পুত্র মণিলাল নাগ। 
শ্রীমান মণি নাগ খুবই ভাল বাজান ও যথেষ্ট স্থনাম অর্জন করেছেন, তবে তাঁর 
বাজে অন্য ছাপ আসায়. বিষুঃপুর ঘরাঁণার 5016 কিছু ক্ষপ্ন। 

দারভাজ। ঘরাণ| বা পাঠক ঘরাণঃ এঁদের তালিম বেনারস ঘরাণা, 
থেকেই এসেছে শোনা যায় । রামেশ্থর পাঠক থেকে শুরু । বর্তমানে এই ঘরাণার 


৫২ গীত-বাগ্যম 


নি 


সেতারী রয়েছেন বলরাম পাঁঠক। তাঁর বাজে ঘরাণার বৈশিষ্ট্যের কিছু ছাপ 
পাওয়া যায়। 

মহারাষ্ট্র ঘরাণ। £ বীণকাঁর বন্দে আলি থেকে চলে আসছে । এই ঘরে 
মুরাদ আলি খার নাম পাওয়া যায় । এই ঘরাণাঁয় কৃষ্ণরাঁও ( কোলাপুর ) ও বাবু 
খার নাম পাওয়! যায়। বর্তমানে এই ঘরে রয়েছেন আবদুল হালিম জাফর খা। 
এর বাঁজেও ঘরাণাঁর বৈশিশ্ট্য আছে। 

ঢাকা ঘরাঁণ! £ এই ঘরাণার নাম বর্তমানে শোনা যায় না। ভগবান দাস 
সেতারী ছিলেন এই ঘরাঁণার বিশিষ্ট গুণী। তার নামেই প্রায় এই ঘরাণার শেষ। 

বওমানে সেতারে যে ছুটি ঘরাঁণ। অগ্রগামী £ 

প্রথম ইমদ্াদখানী ঘরাণ! ঃ ইমদাদ খা থেকে আরভ্তভ। এ ঘরে 
ছিলেন স্বনাম ধন্য সেতারী এনায়েত খ(। বর্তমানে তার পুত্র খ্যাতনামা বিলায়েৎ 
খা ও তন্ত ভ্রাত। ইমরাথ খা। 

দ্বিতীয় আলাউদ্দীন খাঁর ঘরাণ। ঃ রামপুর ঘরাণার উজীর খাঁর কাছ 
থেকে তত্্কারের তালিম পান ক্রিয়াসিদ্ধিক গুণী আলাউদ্দীন খা সানেব। এর 
তালিমে গডে ওঠেন এই ঘরাণার মধ্যমণি পণ্ডিত রবিশঙ্কর । এই ঘরাণায় 
রয়েছেন গ্রণী সেতারী নিখিল ব্যানার্জী প্রভৃতি আরও অনেকে এই ছুই 
ঘরাণায় ৪ অন্যান্ত ঘরাণায় যেসব গুণী সেতারীরা আছেন তাদের নকলের নাম 
দিতে না পারায় আমর! একান্ত ছুঃখিত। পরে সকলের বিষয় বিশদভাবে 
লেখার ইচ্ছা রইলো । 

সারেলী ব! সারঙ্গ বীণা এপরাঁজের বিষয় লেখার সময় ছডের যষ্ত্রে 
অথ ধন্ুস্তত যন্ত্রগোষ্ঠির প্রাটীনত্বের বিষয় লেখ! হয়েছে। এখন ছড়ের 
যন্ত্রের আদি উতপাত্তর কথায় 01965 10151101061 01 &[0510 8. 71051012179 
801060 10% শব 0০. 0:01195. 1. 4৯, (0500) 810 901000 40 
৬০1০৪ 19১9-তে পারশ্তের আদি ধর্ষন কেমানজের প্রসঙ্গে লিখেছেন 
18 “৮15 011000106801 006 01 036 62911165601 211 ০০৮৪৫ 
11)50-011061005, (51511701105 10610015 ৬10) 01 0950620 (010 006 90108- 
৮1090 11101010981 195217950197) 01 110019) 0017 91710) 005 010) 
(181২517112 ) ০1 005 ০13117556 19 8150 531109580 €0 172৮ 91:0176.১" 
আমরা এমরাঁজের বিষয় লেখার সময় খলেছি যে (৫০০০ ) পাঁচ হাজার বছর 
আগে লঙ্কাধিপতি রাবণ রাবণান্ত্রম বা রাভাণ! যন্ত্র হষ্টি করেন এবং এসরাজ 


গীত-বাস্তম ২৪৩. 


বা সারেঙ্গী গ্রভৃতি ধন্তধন্ত্র সেই রাবণাস্্ম থেকেই গড়ে উঠেছে এবং তারও 
আদিতে রয়েছে পিণাকীবীণা ও একতস্ত্রীবীণাদিযন্ত্র ঘা থেকে রাভাণ। বা. 
রাবণাস্ত্রম প্রভৃতি জন্ম নিয়েছে । পিনাকী পিণাঁকপাণপি মহাদেবের হাতে 
শোভ। পেত এবং এটি তারই স্থষ্ট। এই পিণাকী যে ধনুধস্ত্রের মবপেক্ষ! আদি 
সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাক] উচিৎ নয়। আমর! অমৃতি যন্ত্রটির বিষয় লেখার 
সময় বলেছি যে ভারতের অমৃতি নামক ধনুর্বন্ত্র থেকে কেমানজে যন্ত্রটি রূপ পেয়েছিল" 
বলে পণ্ডিতদের ধারণা । ভারতের অতিগ্রাচীন এই অমৃতি যন্ত্রটির সঙ্গে আমরা 





সারেঙ্গী 


কেমানজের সাদশ্য ও দেখতে পাই । আমাদের ধারণা এই অশ্বৃতি জন্ম নিয়েছে 
পিনাকী থেকে । কাজেই পিনাকীকে আমরা সমস্ত ধন্ুধন্ত্রের আদি বলতে পারি। 

সারেঙ্গী যন্ত্রটি কত প্রাচীন তার সঠিক সময়কাল নির্ধারণ কর] সম্ভবপর 
হয় নি তবে অনুমান করা যায় বাঁভানা বা. রাবণাস্্রমের অনেক পরে 
এটি এসেছে। পারস্তের কেমানজে, চীনের আরহিন, জাপানের কোপীন, 
ইউরোপের ভায়ো'লিন প্রভৃতির আদিপুরুষ আমাদের রাভানা। সারেঙ্গী বর্তমানে 
তত গোষ্টির সভা যন্ত্রের বিভাগে অনুগত সিদ্ধ যন্ত্রবপে পরিচিত। কদাচিৎ স্য়ংসিদ্ধ 
যন্ত্ররপে ঙ্গীতাসরে এককভাবেও বাজতে শোন! যায়। 

বঙমানে বাজারে ছুই ধরণের সারেঙী দেখা যায়। প্রথমটি টোটা। 
সারেঙগী। এগুলিতে একগ্রস্থ তরফ দেওয়া হয়। অনেকে একে একহারা 
সারেজা বলেন। দিত্তীয়টি দেড়পোবী সারেজী। এগুলিতে দুই প্রস্থ 
তরফ থাকে এবং আকারে টোট| স্বারে্গীর থেকে বড়। কিছুদিন, 
আগে সমবেত বাগ্যমগ্ডলীতে বাজাবার জন্তে এক প্রকার বুহদাকার নারেঙ্গী, 


-২৫৪ গীত-বাদ্েম্‌ 


ব্যবহার করা হত। এগুলি দাড়িয়ে বাজান হত। বঙ্মানে এ ধরণের পারেঙ্গী 
দেখ! যায় না। খ্যাতনাম। নৃত্যবিদ শ্রাউদয়শঙ্করের বৃন্দবা্যের মাঝে এরপ 
বৃহদাকার সারেঙ্গী দেখ! যায়। রাজস্থানে আরও কয়েক প্রকারের সারেঙ্গী 
ব্যবহৃত হয় যেগুলিকে ধানি-সারেজী বা দেড়পোষলি সারেলী বলে। 
এগুলির আকার প্রচলিত সারেঙশী থেকে ভিন্ন ধরণের । রাজস্থানে গুজরূতন 
সারেঙ্গী নামে একপ্রকার সারেঙ্গীর ব্যবহার দেখা যায়, গ্রাম্য সঙ্গীতের সঙ্গতেই 
এদের ব্যবহার । লিক্ষিসারেজী নামে আর একপ্রকার সারেক্গীও রাঁজস্থানে 
প্রচলিত আছে। 

সারেঙ্গী একখান। বড় কাঠ থেকে তৈরী করা হয়, এর দানডি ও 
খোল কাঠের, গভটি ফাপ। এবং খোলটি শরোদ প্রভৃতির মত 
চামড়ায় ঢাক থাকে । পটরির তলাটিও ফাপা থাকে । খোলের শেষপ্রান্তের 
মধ্যভাগে পন্থী থাকে, সমস্ত তারের গোড়া এতে বাধা হয়, চামড়ার উপর 
থাড়া ভাবে একটি সওয়ারী রাখা থাঁকে। সওয়ারীর ওপর দিয়ে প্রধান তার 
গুলির আগ! দান[ডর মুক্ত প্রান্তের কানগু'লর সঙ্গে যুক্ত করা থাকে। তরফের 
তারগুল সওয়ারীর মাঝের অতি ক্ষুদ্র ছিদ্রগুলির মধ্য দিয়ে দাঁনাডর দাক্ষণ 
পাশে রাখ তরফের কাণের সঙ্গে বাধ! থাকে । চারটি প্রধান কাণে চারটি 
প্রধান প্রধান তাপ (তাঁতের তার) লাগান থাকে । পটরীর শেষপ্রান্তে ছুটি 
তন্ত্রান অথে ছুটি সমতল ওয়ারী রাখা হয়ঃ তার উপর দিয়ে ছু পাশে মোট 
১১টি জোয়ারী-তরফের তার রাখা হয়। এই জোয়ারী-তরফের ছুই ভাগের 
প্রতিটি সওয়ারীর প্রথম তারটি পিতলের এবং বাঁকিগুলি চিলের 
এ ছাড়া পটরাঁর ডানপাশে রাখা ছিদ্রের উপর ছোট ছোট বোঁতামের 
মাঝ দিয়ে ২৭টি ট্রিলের 'তরকের তার। এগুলি পর পর কোমল, কড়ি মিলিয়ে 
বারট স্বরে মেলান হয়। সারেঙ্গী বাদক, গায়কের স্থরের সহিত মিলিয়ে এগুলি 
বাধেন এবং একক বাঁদনে নিজের ইচ্ছামত স্থর বেঁধে নেন। 

সারেঙ্গীর স্বর অতীব মধুর। মেয়েদের কথম্বরের সঙ্গে সুন্দরভাবে 
মিশে যাঁয় তাই কণ্ঠ সঙ্গীতের সঙ্গতৈ আর কোন যন্ত্রই এর সমকক্ষ নয়। 
বেহাল একাজে ব্যবহৃত হলেও কম্বরের তুলনায় কিছু রক্ষ। যদিও 
দক্ষিণ ভারতে গানের সঙ্গতে বেহালার প্রচলনই বেশী। সারেঙ্গীর প্রথম 
তাঁর ( নায়ক বা প্রধান তার ) মধ্যমে মলান হয়, দ্িতীয় যড়জে, তৃতায় পঞ্চমে, 
চতুর্থ (তারটি যারা সারেঙ্সীতে ব্যবহার করেন) তাঁদ্ধ খাদ পঞ্চমে বা 


গীত-বাদ্যম্‌ ২৫৫ 


উদারার যড়জে। সারেজী, মেহ্রী, বার্মানেগুণ, গাজার অথবা তুঁত কাঁঠে 
ভাল হয়। কাঠাল বা আম কাঠেও তৈরী হয়, তবে সেগুলি খুব ভাল হয় ন1। 
তরফের তাঁরগুলি বাঁজিয়েরা নিজেদের খুশী মত বেঁধে থাকেন। 

প্রথমে নাম পাই ছংগে খাঁর ঘরাণাদার হাইদার বকস্‌ যিনি সারেঙ্গী বাদক 
হয়েও দরবারে বীণকা1রের মত সম্মান পেতেন । ইনি বাদশাহের কাছে “খলিফা” 
উপাপি পেয়েছিলেন । দরবারে যাবার জন্ত এর নিজন্ব তামজাম অর্থাৎ খাস 
সবারী নিযুক্ত ছিল। এই হাইদার খাঁর ভায়ের ছেলে ছিলেন কলিকাতাঁর 
খ্যাতনামা উল্তাদ বাদল খ। বুনিয়াৎ হুসেন ও পুত্র মেহেদী হুসেন হাইদার খার 
ঘরাণার রামপুরের প্রতিনিপি । এই বদল খার গায়ক শিষ্যদের নীমের মধ্যে পাই 
জমীরুদ্দীন খ।, গিরিজাশস্কর চঞ্রবতি, নগেন্জরনাথ দত্ত, ধীরেজ্জরনাথ ভট্টাচাধ্য, কৃষ্ণচন্দ্র 
দে অন্ধ গায়ক) ভীম্মদেব চাটা'জী, শচিনদাস, ফোতীলাল, শৈলেশদত্ত গুপ্ত গ্রভৃতিকে। 

সারেঙ্গীর আর এক ঘরের নাম পাওয়া যায ভারঙ বিখ্যাত সারেঙ্গী বাদক 
সেতারী ইমদাদ খার ঘরাণাঁর মম্মন খর জামাত বুন্দু খাকে, ধার নাম সারেঙ্গী 
জগতে চিরকাল অমর হয়ে থাকবে । বুন্দু খার ঘরাণায় পাএয়া যায় ছোটে খাঁকে 
বঙমানে এই ঘরাণায় আছেন সাঁগীরুদ্দান। এ ছাড় কিরান। ঘরানায় রহমন 
বক্সের এবং বনারস ঘরাণায় নাষ পাওয়া যায় নবীবক্সের। বনারসের উস্তাদ 
গৌরীখঙ্কর |মশ্রের নামও স্মরণীয় । দিল্লার গুলাম সবীরের নামও আমর] পাই। 

পুরাতন দিনের সারেন্সী ওয়ালার ক্ষেত্রে আমর! দিল্লীর আলিবকস্‌, লক্ষৌর 
হুসেন কস্, গোয়ালীয়রের সাবিতালি খাঁ, বীকানীর বালে আমীর খার শিশ্ত 
খুরজার খাঁজ বকস্‌ প্রভৃতির নাম পাই। 

সারিম্দ। 3 প্রাচীন সংস্কত সংগীত গ্রন্থে সারন্ধ। নামে এক ধরণের ছড়ের যন্ত্রে 
নাম পাওয়া যায়। সম্ভবত সারিন্দা সেই সারন্ধারই অনুসরণ বা পরিধত্িত 

২স্করণ। বর্তমানের সারিন্দ! বা সারঙ্ধা একই যন্ত্র এরূপ কথাও অনেকে বলে 

থাকেন। এই ধনুষস্ত্টি অতি প্রাচীন, এমন কি বর্তমানে প্রচলিত সারেঙ্গী যন্ত্রটি 
থেকেও-_এমন কথাও শোনা যায়। এই যন্ত্রকে অনেকে জারিন্দী বলে 
থাকেন। যন্ত্রটি ছড়ের সাহায্যে বাজান হয়। অনেকের ধারণা, এই যঙ্ছের 
অন্ুনরণে ও রূপ পরিবগনের মাঝেই সারেঙ্গী জন্ম নিয়েছে। সারেঙ্গীর মত 
এটিও অগগতিদ্বরূপে গানের সঙ্গতে ব্যবহৃত হয়, এককভাবে সয়ংসিদ্ধ ন্ত্ররপেও 
একে বাজাতে শোনা যায় । যদিও এটি গ্রাম্য যন্ত্র তবুও বর্তমানে এটি সভ্য 
যন্ত্ররপেই খাতির পেয়ে থাকে । যন্ত্রটি একটি কাঠ থেকে তৈরী করা হয়। 


২৫৬ গীত-বাদ্ম্‌ 


বাঁজের কায়দা সারেঙ্গীর মতই । বর্তমানে এর প্রধান তারটি ষ্টাপের ও বাকি 
তিনটি তার পিতলের । বেহাঁলার মত এই যন্ত্রে কেবলমাত্র চারটি তারই ব্যবহার 
কর! হয়। নায়কি অর্থে প্রধান তারটি মধ্যমে ও বাকি তিনটি তার যথাক্রমে 
যড়জ, পঞ্চম ও খরজে বাধা হয়ে থাকে । অনেকে প্রধান অর্থে মপ্যমের তারটিতে 
তাতের তার ব্যবহার করে থাকেন, অনেকে সারেঙ্গীর মত চারটি তারই তাতের 
তাঁর রাখেন। প্রাচীনকালে এতে তাতের ভারই ব্যবহার কর হত। এই 





সারিন্দা 


যন্ত্রের দাঁনডিট। সারেঙ্গীর মত বাক্স আকারের না হয়ে বেহালার ধরণের সরু 
হয়ে থাকে। রাজস্থান পূর্ববঙ্গ, মণিপুর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সারিন্দার 
আরুত্ির ও "তার” অন্গিবেশের প্রভেদ দেখা যায । ধ্বনিকোষের তল দেশটির 
মধ্যেই বিশেষ প্রভেদ লক্ষ্যে আসে। ভিন্ন 1ভন্ন প্রদেশের সারিন্দার হাড়ির 
সওয়ারী বসানো কাঠের অংশটির মধ্যেই তফাৎ থাকে । 

জুব৮য়ন বা স্বরচৈন £ আলাপচারীর একটি সত্য যন্ত্র। যন্ত্রটি তরফ 
ছাঁড়া বড় স্বর বাহারের আকারের । পদ] ও সওয়ারী দেওয়া শ্বরোদের মত 
ভিগ্নাকৃতিপ স্ুরচয়ণও দেখা যায়। এই যন্ত্র জওয়া ও মিজরাব উভয়ের সাহায্যেই 
বাজান হত। ইং ১৮*০ সালের শেষভাগে এই যন্ত্র উদ্তাবিত। ময়মনসিং 
গোঁরীপুরের কুমার বীরেন্ত্র কিশোরের ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বরের “তৌধ্যত্রিক” 
ধাঁমিক পত্রিকার “স্থর চয়নের কাহিনী” নামক প্রবন্ধ থেকে জানা যায় ষে 
স্বরোদী হোসেন খাঁর স্থষ্টি। প্রবন্ধটিতে বল! হয়েছে যে যন্ত্রটি শ্বরে]দের আকারের 1 
আগাগো। ৮ চ আবরণহীম ফ্াপা কাঠে তৈরী হতঃ এবং এতে পর্দ! ও সওয়ারী 


গীত-বাছ্যাম্‌ ২৫৭ 


ধাকতো।। হুসেন খা জওয়ার সাহায্যে এটি বাজাতেন এই যন্ত্র স্বরোদের মত 
কোলে নিয়ে অথবা সৃরবাহারের মত বাজান হত। আবদাল্লা খা! এটি 
মিজরাব দিয়ে বাজাতেন। যন্ত্রটি বর্তমানে লুপ্ত । 





জুরবাহীর £ স্থরবাহার যন্ত্রটর জন্মকাল মাত্র দেড়শো বছরের মধ্যে। 
লক্ষ নবাবের সতা-বীণকার পীয়ার খা সাহেবের ছাত্র (তাঁনসেনের পুত্র-বংশীয় ) 
প্রখ্যাত বীণকার গোলাম মহম্মদ খ| সাহেবই এই যন্ত্রের উদ্ভাবক গোলাম মহম্মদ খা 
তানসেনের দৌহিত্র-বংশীয় বীণকার ওমরাও খঁ। সাহেবের শিষ্য ছিলেন। 
তাই অনেকে মনে করেন যে ওমরাও খ! সাহেব এর অর্টা কিন্তু আসলে 
গোলাম মহম্ম্দই এই যন্ত্রটি স্থষ্টি করেন। সুরবাহারকে কেচুয়া সেতারের বৃহৎ 
সংস্করণ বলা চলে কারণ যন্ত্রটি অবিকল কেচুয়। সেতারের মত দেখতে, তবে 
সেতাঁরের থেকে আকারে অনেক বড়। সেতারের থেকে এর আওয়াজ গম্ভীর, 
দীর্ঘস্থায়ী, মধুর ও স্থশ্রাব্য। 

স্থরবাহারের বৈশিষ্ট্য তার খাদের কাজ, বিলদ্বিত মীড়, দীর্ঘস্থায়ী শ্বরধ্বনির 
স্থিতি ও ( ছয় সাত পর্দ। পর্য্যস্ত ) লগ্থ মীড় টানার স্থবিধা। সেতারের থেকে এতে 
আলাপ ভালভাবে করা যায়। এটিকে আলাপচারির যন্ত্র বলাই ভাল; গতকারী 
এতে করা হয় না। স্থর বাহারেই প্রথমে তরফের তার ব্যবহার করা হয়, 
এবং বীণের মত তারপরণের কাজ চালু কর] হয়। নুরবাহারের শ্যঙির পর 
থেকেই সেতারে খাদের তারে আলাপ কর! ও চিকারীতে ঝাল! বাজান আরম 
হয়, আমর সেতারের কথায় একথা বলেছি। ৬৭ পর্দা পর্য্যস্ত লম্বা মীড় 
ছাড়! আজকাল সেতারে হ্থরবাহারের প্রায় সব রকম কাঁজই ( আদায় ) করা হয়। 
সেই কারণে ক্থুরবাহারর প্রচলন কষে গেছে। তা ছাড়া এই যন্ত্র গ্রচুর 
ব্যয়সাপেক্ষ। আুরচয়ন যন্ত্রের সঙ্গে হুরবাহারের সাদৃশ্) দেখা যায়। 

১৭ 


২৫৮ গীত-বাস্ভম্‌ 


অতীতের নাম-করা গুণীদের মধ্যে প্রথমেই আমাদের গোলাম মহম্মদের 
নাম করতে হয় । তাঁর পরেই সাজ্জাদ মহম্মদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 
খ্যাতনাম৷ সেতারী এমদাদ খ| ও তার পুত্র এনায়েৎ খ! স্থর বাহার ভালই 
বাজাতেন। সেতারী মাত্রেই চেঙ্গী করলে স্থরবাহার বাঁজাতে পারবেন, তবে 
স্বরবাহারের নিজস্ব বাজ বজার রেখে দক্ষতার সাহত এর তারপরণের বৈশিষ্ট্য 
দেখিয়ে এটি বাজান কঠিন। তাই এই যন্ত্রের বাদকলংখ্য। কম। 

স্থরবাহারের তারমংখ্যা, পর্দানাবেশ, তরফের তার, সওয়াঁরী, যন্ত্রধারণ ও 
বাদনপ্রণালী ইত্যাদি মবই মেতারের মত! 

নায়কী বা প্রপান তার-_স্টীলের_ জুড়ীর তারের মধ্যমে বাধা হয়। জুড়ীর 
তার বা সুরের তাঁর-পেতল বা ব্রোঞ্জের- ইচ্ছামত স্বরে বাপা হয়। খাদ 
পঞ্চমের তার উদারার পঞ্চমে বাধা হয়। খরজের তার উদদারার ধড়জে বাধ! হয়। 
পঞ্চমের তার--স্টালের_ মুদারার পঞ্চমে বাঁধ। হয় ! 

প্রধান তারের মাপ অন্্যাঁয়ীই অন্ঠান্ত তারের মাপ ধর হ্য়। আমাদের 
দেশের বাজিয়ের] তাদের ইচ্ছামত সাইজের তাঁর লাগান । নায়কীতে কেউ ৬ নং 
টাল, কেউ ৫ নং, কেউ বা ৪ নং তার (বাজিয়ের বাজনার আকার, 
নিজের টিপ ও বাজাবার স্ুবিধান্যায়ী ) লাগান। তাই তারের নিদ্দিষ্ 
স্ুলত্ব দেওয়া গেল না। আমাদের সকল যন্ত্রের বেলাতেই এই একই নিয়ম। 
পাশ্চাত্য দেশে যন্ত্রের মাঁপ, তারের সাইজ প্রভৃতি সমস্ত বাজিয়ের বেলাতেই 
এক রকম, এমনকি সুর মেলানও এক স্বরে । আমাদের এখানে বিশেষ বিশেষ 
ঘরাঁণার উত্তাদেরা নিজন্ব স্থবিধামত তার ব্যবহার করেন। 





স্থরবীণ 


সু্বীণ। বা নুরবীগ £ সমাট আকবরের রাজত্বকালে, আবুল ফজল কৃত 
আঁইন-ই-আঁকবরীতে স্থুরবীণ যন্ত্রের নাম পাওয়া যাঁয়। সেখানে বলা হয়েছে 
এতে টি তার থাকতো, কিন্তু কোন পর্দা থাকতো! না। সাহিন্দাজজীর লেখা 


গীত-বাস্ঠম্‌ ২৫৯ 


“11)0191) ]10510” গ্রন্থটিতেও সুরবীণের উল্লেখ আছে । এই পুস্তকে বল! 
হয়েছে: দিল্লীর ওমরাহ কালে সাহেব কতৃক যস্ত্রটি আবিষ্কৃত, কিন্ত এখানে 
আবিষ্কারের সাল ত|রিগ ইত্যাদি কিছুই লেখ নাই ।* 

যন্ত্রটি বহুলাংশে মেতারের মতই, তবে দানডির পটরী অর্থাৎ সারিক। 
স্থানটি পাতল! টীলের পাত দিয়ে মোড়া! থাকে | যন্ত্রটি জয়ার সাহায্যে বাজান 
হয়। ছয়টি তারের আগ! দনিডির মুক্তপ্রান্তে রাখ! ছয়টি কানের সঙ্গে এবং 
হাঁড়ির তবলির উপর রাখা সওয়ারীর উপর দিয়ে এই ছয়টি তারের 
গোড়৷ হাড়ির শেষ প্রান্তে বাথ লেজাড়ির লঙ্গে বাধা থাকে । স্বরবীনে পদ। 
থাকে একথা অনেকে বলেন, আমাদের ধারণ। এই যন্ত্রে পর্দা থাকে না। পদ 
থাকলে পটরীতে প্লেট বসানোর কোন যুক্তি নেই । যন্ত্রটি জওয়ার সাহাষে; বাজান 
হয়। ব€মানে লুপ্ক তবে কলিকাতার যাদুঘরে একটি স্ুরবীণ রাখা আছে । 





সুরশৃজার ॥ সুপশূঙ্গার যন্ত্রটকে অনেকে শ্বরশৃঙ্গারও বলে থাকেন। 
তানসেনের পুত্রবংশীয় ছু খার পুত্র জাফর খাঁ উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে 
এই যন্ত্র স্থ্টি করেন। এই ব্যাপারে একটি গল্প শোনা যায়। বেণারূমের 
(কাশীর ) রাজ-দরবাঁরে এক সঙ্গীত সন্মেলনে থ্যাতনামা বীণকার নির্লশার বণ! 
ও রবাবী জাফর খাঁর রবাঁব বাজন। হয় । বর্ধাকালের তিজে হাওয়ায় চামড়া 
দেবে রবাবের আওয়াজ ঢ্যাবট্যেবে হয়ে যায় তাই বীণের পর রবাব বাজনা জমে 
না, তখন জাফর খা বাজন! বন্ধ করে দিয়ে একমাস পরে বাজনা খোনাবার 
প্রতিশ্রতি দেন। পরে তিনি বেণারসের কোন কারিগর দিয়ে সুরশূঙ্গার যন্ত্র তৈরী 
করান ও একমাস পরে বেণারষের রাজ-দরবারেই এই যে বীণ ও রবাবের 
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২৬৪ গীত-বাস্ম্‌ 


কায়দায় আলাপ বাজিয়ে সকলকে চমক লাগিয়ে দেন। সেদিন বীণকার নির্ধল- 
শ৷ তার পুত্রপ্রতিম জাফর খার বাজনার তারিফ করে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। 
অনেকের মতে রামপুরের নবাব সৈয়দ কালবে আপি খান বাহাছুর এই যন্ত্রে 
রষ্টা।৯ চলতি কথায় যন্ত্রট স্থরশিঙ্গার নামে পরিচিত। করম ইমাম সাহেব 
তার মাঁদেনুল মৌসিকী গ্রন্থে পার্যার খাঁকে এই যন্ত্রের উদ্ভাবক বলেছেন। 
সম্ভবতঃ সেই কারণেই রবাবের জায়গায় বাহাদুরহুসেন খাঁকে সুরশিঙ্গার শেখানোয় 
কোন আপত্তি ওঠেনি । 

রবাবের খোল (হাড়ি) যেমন কাঠে তৈরী হয় এই যস্ত্রে তেমন লাউয়ের 
খোলায় হাড়ি তৈরী করা হয়। খোলের (হাড়ির ) ওপর চামড়ার বদলে কাঠের 
তবলি দেওয়া হয় সুরবাহারের মত। পট'পর ওপর রোদের মত লোহার অল্প- 
সমতল পাত লাগান হয়। সুরশূঙ্গীর রবাব থেকে আকারে বড়, রবাব বা খশরোদের 
মত এটিও পদাবিহীন যন্ত্র। এর খোলটি আকারে কেচুয়। মেতারের মত ( লাউয়ের 
আধখান। )। এর তবলির ওপর হাতির দাতের, হরিণের শিংএর ব1 হাড়ের 
সওয়ারী থাকে । এতে ছয়গাছ। তার খাটান থাকে (তিনটে লোহাপ আর [তনটে 
পেতলের )। হাড়ির শেষপ্রাস্তের মধ্যস্থলে রাখা পনথিতে তারের গোড়া বেঁধে 
তবলীর ওপর রাখ! সওয়ারার ওপর দিয়ে নিয়ে এগাল দানডির মুক্তপ্রাস্তে রাখা 
কাণের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। রবাবের মত এটিও কোনস্‌ ব] জওয়৷ দিয়ে বাজান 
হয়। বঙমানে ভারতে শুরশূঙ্গার বাদক নাই বললেই চলে । 

রবাঁবের বিষয় লেখার সময় আমরা! যেসব গুণীদের নাম উল্লেখ করেছি তাদের 
প্রায় সকলেই স্থরশূক্গার বাদনেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 

স্থরশূঙ্গারে আমরা ৫1৬টি প্রধান তার ও ছুটি চিকারীর তার দেখতে পাই। 

১। নাঁয়কী তার-__ছ্রীলের জুড়ি স্বরের যধ্যমে বাঁধ হয় । 

২। জুড়ির তার-(ম্থরের তার )-পেতল, স্টীল অথবা ব্রোঞ্জের হয় 
এবং মুদারার ষড়জে বাঁধা হয় (ইচ্ছামত সুরে )। 

৩। পঞ্চমের তার--পেতল ব৷ ব্রোঞ্জের তার- মুদারার পঞ্চমে বাধা হয়। 

৪। খরজের তার-_পেতল বা ব্রোঞ্জের তার--উদারার ষড়জে বাঁধ। হয় । 

৫। খাদ পঞ্চমের তার_-পেতল বা ব্রোঞের--উদারার পঞ্চমে বাধা হয় । 

৬ ৭| চিকারাীর তার--ট্রীলের তার-_তারাগ্রামের স এ বীধা হয়। 
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গীত-বাস্তম্‌ ২৬১ 


সংযোগী ॥ সারেঙ্গীর অন্তরূপ এই তত যন্ত্রটি সারেঙ্গীর মতই ছড় গিয়ে 
বাজান হ'ত। এটি প্রায় একশো বছর আগে আবিষ্কৃত হয়েছিল । এটিতে সারেঙ্গীর 
থেকে অনেক কম সংখ্যক তরফের তার রাখা হ'ত । আকারে ৪ সারেঙ্গীর থেকে 
অনেক ছোট ছিল, বর্তমানে লুপ্ত । (5. টব. ০০ [নু 21.105. 13) ১. 71, 1950016). 





স্বরমণ্ডল 


স্বরমগ্ডল ঃ সঙ্গীতরত্রাকরের কল্পিনাথের টাকায় ম্বরমগুল যন্ত্রটর নাথ পা ওয়] 
যায়। এটকে স্রমণ্ডলও বলা হয়। এর আর এক নাম স্বরমঞ্জরী। স্বরমগুলকে 
কানন যন্ত্রের ক্ষুদ্র সংস্করণ বল! যায়। একটা কাঠের বোর্ডের ফ্রেমের ওপর ২১টি 
তার ছোট ছোট কাণ দিয়ে বাধা থাকে । তারগুলি বাদক তার নিজের 
ইচ্ছামত তিনমপ্তকের স্বরবিভাগে রাগানুযায়ী স্বরে বেধে কোলেধ ওপর আড়ভাবে 
ধরে আঙ্গুলের ঘ। দিয়ে বাজান। আজকাল অধিকাংশ গায়কেরা তাদের গানের 
সঙ্গে সঙ্গতে সুরের জমাটি ভাঁব বজায় রাখার জন্য নিজেই স্বরমগ্ডল বাজিয়ে 
থাকেন। ক্ষুত্রাকার যন্ত্রটি কখনও কখনও কাননের কায়দায় কোলের সামনে 
রেখে কাঠি দিয়েও বাজান হয় | সেক্ষেত্রে একে সন্ভরের সঙ্গে তুলনা করা চলে। 
পণ্ডিতের! মনে করেন যে বতমানে প্রচলিত বিদেশী পিয়ানো এই প্রাটীন যন্ত্রের 
অশ্গকরণেই জন্মগ্রহণ করেছে । “তন্ত্রীনামেকবিংশত্বা কীত্তিতা মত্বকোকিলা”।২ 
আমাদের ধারণ৷ প্রাচীন মত্বকোকিল। বীণাই বর্তমানের স্বরমগ্ডুল। 
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২। সংগীত রদ্ধাকর-বাস্াধ্যায় প্লোক নং ১১২। 


গীত-বাচ্চম্‌ 
ষক্লে ব্যবহাধ্য ভারের মাপ অর্থে সুলতা 


এই 0%৯৫৮টি 15. 05 ৮১১ ড5118558 0০-র 21556101210 
£&0055501155-এর (81219505 থেকে উদ্ধৃত । তত-যন্ত্রে আমরা যে সব তাত্র 
ব্যবহার করি নেগুলির প্রকৃত মাপ কিবপ হয়৷ উচিত লেটি নীচে দেখান হয়েছে । 


চি 















যন্ত্রে ব্যবহাধ্য তারের মিলিমিটার |ত্রিটিশ স্ট্যাগ্ডাড ওয়্যার- 
বাজার চলতি নাম | ইদ্চিব হিশাবে |. হিসাবে গেজ হিসাবে 
জো 
000নং ট্রবল জিরো | 0.0076 0:193 88 ৃ 
90নং ডবল জিরো ূ 00084 0219 936 ূ 
0নৎ ওয়ান জিরো 0 09১92 0484 94 | 
১ ৰ 0010 ৰ 0284 ৪8 র 
১মং ৰ 001] 079 | 89 ৃ 
ঙমং | 0:01 0:80ঠ | ৪] 
ঘন ূ 0018 0330 ূ ৪0 
«নং ূ 0:0914 0956 29 
৬নং ূ 00915 ূ 0381 2৪ 
৭ন* | 0:01? 0438 97 
৮ন 0.09198 র 0498 5 
| 0:08 0589 24 
ৃ 0095 0695 98 


উপরোক্ত ফাব্রের মিউজিক ৮৬1৩ 58055 পাক মাপের । 








বাজারে নান! 


রকমের ৬11৩ £4৪৪০ ব্যবহৃত হয়, সেই সব ৬417৩ £৪৪৩-র মাপ ঠিক মত 


মেলে না। 


"| আনন্ধজাতীয় যত্ 


বাস্যন্ত্ররে ধিভাগ লেখার সময় আমরা তত ধআনদ্ব, শুষির ও ঘন এই 
চার রকম বাগ যন্ত্রের কথা লিখেছি । চর্মাচ্ছাদিত সকল প্রকার আঘাত যন্ত্রকেই 
আনদ্ধ বা বিতত যন্ত্র বলা হয়। 

অন্যান্ বাছ্যযন্ত্রের মত আনদ্ধ যন্ত্রগুলিও প্রধানতঃ পাঁচ ভাগে বিভক্ত । 

প্রথম £ মুদঙ্গ, তবলা; ঢোলক প্রভৃতি সভ্য ; 

দ্বিতীয় ঃ ঢাঁক, ঢোল প্রভৃতি বাহিঘ্বারিক ; 

তৃতীয় ঃ মহানাগরা, জয়টাক, জগবম্প প্রভৃতি সামরিক; 

চতুর্থ : মাদল, ভূগড়ুগি, মর প্রভৃতি গ্রাম্য ; 

পঞ্চম £ খোল, নাকাঁড়া, টিকারা, দামাম। প্রভৃতি মাজল্য ; 

প্রায় সমস্ত তাঁলবাগ্থই অনগতমিদ | কচিৎ তবলা, ঢোল প্রভৃতি কয়েকটিতে 
(হ্ৃতঃসিদ্ধ যন্ত্ররপে ) লহরা বাজাতে শোনা যায় । 

ক কী ১. ব্ঃ 

অগাধপাল £ এক প্রকার প্রাচীন চর্মচ্ছাদ্দিত আনদ্ধ যন্ত্র বর্তমানে 
সম্পূর্ণ লুপ্ত । আকারের পরিচয় পাওয়া যায় না। 

আঘাট বা আঘাটি ঃ খকবেদবণিত একপ্রকার চগ্াচ্ছাদিত তালযস্ত্র। 
নুতোর সঙ্গে তাল দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত তত । বিদেশী তান্বরীন যন্ত্রের মত। 
আকাঁরের সঠিক বর্ণনা পাওয়া যায় না। 





ইভাস্ক! $ ইভ্রাক্ক ঘন্্রটকে দক্ষিণে অনেকে উড়ুক্কাইও .বলে থাঁকেন। 
দক্ষিণভারতের অভিনব তালবাস্ত। দেখতে ডমরুর মত হলেও এটি বাজাবার 


২৬৪ গীত-বাগ্ভম 


কায়দা ভিন্ন রকমের ! বা হাতে বাজনার মাঝখানের টান। গুলিকে ধরে ডান 
হাতে সরু কাঠি দিয়ে অথবা খালি হাতে বাজান হয় । ব৷ হাঁতে ধরা ছোটের 
টানাগুলির ওপর হাতের মুঠার চাপের কমবেশীতে আওয়াজের তারতম্য ঘটান 
হয়। এই বাজনার ছুই মুখ ছোট বাছুরের ( গো-বৎসের ) চামড়ায় ছাওয়] হয়। 
ছাউনির ছুটি পাগড়ি এমন ভাবে বাঁধা থাকে যে মুঠার চাপের কমবেশীতে 
পাঁগড়িতে টানের কম বেশী হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ছাউনির টাঁনের তারতম্য ঘটে। 
এই তারতম্যের ফলে ধ্বনিবৈচিত্র্য প্রকাশিত হয়। 


উরুমি £ ' দক্ষিণভারতের এক প্রকার বাহিদ্রারিক আনদ্ধ যন্ত্র। ছেন্দা 
যন্ত্রটর কথা লেখার সময় আমরা ছেন্দা-মেলম শবটি ব্যবহার করেছি । দক্ষিণে 
যখন একটি বাগ্যযন্ত্রকে কেন্্র করে অপর কয়েকটি বাগ্যযন্ত্র বুন্দ-বাদনের 
মত একসঙ্গে বাজান হয়, তখন মুখ্য বাগ্যন্ত্টির প্রাধান্ের কারণে সেই 
যন্ত্রটর নামের সঙ্গে 'মেলম" শবটি যুক্ত করা হয়। এই যন্ত্রের সঙ্গে ছোট 
আকারের পম্বাই ও ছোট আকারের নাগেশ্বরম বাজতে দেখ] যায়। তিনটি 
বাগ্ঘযন্ত্ররে সন্সিলিত বাগ্ঠবৈঠককে এক কথায় “উর্ুমি-মেলম” বলা হয়। 
উরুমি যন্ত্রটি অনেকটা বড আকারের ডমরুর মত, মাঁঝখানট। কিছু সরু, ছু মাথা 
চওড়া, ভেতরটি ফাপা, কাঠের তৈরী । ছু দিকের খোলামুখ চামড়ায় ঢাকা। 
শবামগমনেই উরুমি-মেলমের ব্যবহার সীমাবদ্ধ। অন্য কোনও ক্ষেত্রে একে 
বাজাতে দেখ! যায় না। পমবাই ও নাগেশ্বরম প্রায় সর্বত্রই আলাদা আলাদা 
বাজে। 


কাঠিঃ পশ্চিমবঙ্গে ব্রতচারী নৃত্যের সঙ্গে বাজাতে দেখা যায়। ছুটি ছোট 
ছোট কাঠের কাঠি ছু হাতে ধরে নাঁচের তালে তালে মণ্ডল নৃত্যের এক সঙ্গী 
অপর সঙ্গীর কাঠিতে ঠকে বা নিজের ছু হাতে ধর! দুটি কাঠির পরস্পরের আঘাতে 
অথবা মাটিতে ঠুকে তাল দিতে থাকেন। বিহার ও উড়িম্তার কাঠি-নৃত্যেও 
এই ধরণের কাঠির ব্যবহার দেখা যায়। বিহারে এই কাঠির ভগায় ঘুঙ্গুর বেঁধেও 
বাজান হয় এবং এই কাঠি-বা্কে ত্বার! ভাগ! বলে থাকেন । (0০10 0810053 
০1 73613091109 (০010 58097 10060978825 119, ) 


কাড়া $ বাচ্ন্ত্রট আনদ্ধ জাতির বাহিঘ্বারিক শ্রেণীতৃক্ত। আগে ঘুদ্ধে 
ব্যবহৃত হত। কিছুদিন আগে পর্যস্ত পৃজাপার্ণের শোভাযাত্রায় একে জগবম্প 


গীত-বাস্ভাম্‌ ২৬? 


ও নাকারা যন্ত্রের সঙ্গে বাঁজাতে দেখ! যেত। এর ছুদিকের মুখ নাকারার থেকে 
প্রশন্ত। নীচের মুখ ওপরের মুখ থেকে অগ্রশন্ড গোলাকার ও উন্ুস্ত। 





বড় মাপের কাড়াও দেখা যায় নাকারা থেকে কাড়ার আওয়াজ মোটা ও গভীর । 
দড়ি দিয়ে গলায় ঝুলিয়ে সামনে পেটের ওপর রেখে, ছু হাতে ছুটি কাঠি 
ধরে বাজান হয়। 





কারঞ্জিরাঃ ৮ই: থেকে ৯ই: গোলাকার কাঠের ফ্রেমের উপর একপিঠ 
সম্পূর্ণ ভাবে চামড়া! দিয়ে ঢাকা থাকে । ফ্রেমের মাঝে মাঝে ধাতুর তৈরী 
ছোট ছোট চাকার মত ঝিনঝিনি থাকে, বাজাবার সময় বিনঝিনিগুলি থেকেও 
মধুর ধ্বনি বেরোয়. এই কাঞ্জিরা কখনও কখনও ৯১৯ ইঃ থেকে ১৫ ইঃ 
ভায়ামেটারের হয়ে থাকে । বিদেশী তাণ্ুরীন (7.81/08:126 ) যন্ত্রের মত। 
নটি বা হাতে ধরে ভান হাতে বাজান হয় 1) 


২৬৩ গীত-বাগ্যম 


কিরিকিউ্ি বাদ্ধম £ কাঠাল কাঠে তৈরী এক জোডা দক্ষিণী বাছাযন্ত্র। 
খোলের মাঝখান ফাপা ও উপরি ভাগের মুখগুলি চামড়া দিয়ে ঢাকা । এই 


দিসি 
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কিরিকিটি 


আচ্ছাদন ছোট দিয়ে টানা থাকে । কিরিকিটি বাগ্ম নাগেশ্বরম যন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গভে 
ব্যবহৃত হয় । যন্ত্রয্গল ছুটি কাঠি দিয়ে বাজান হয় । ঘটি যন্ত্রের মধ্যে প্রধান অর্থাৎ 
ডাহিনাটি চড়। শ্বরে ও বায় ( বাঁমকটি ) খাদ স্বরে বাজে । 





কুদামুবা £ চমাচ্ছার্দিত বাদ্য যন্ত্র আকার পিতলের কলির মত। কলপির 
খোল! মুখ চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে । মুখের ঢাঁকা একটি লোহার বাল! দিয়ে 
কলসির গলায় আটকান থাকে । লোহার বালাটি স্থতলি দড়ি দিয়ে কলসির 
গায়ে টানা দিয়ে বেধে রাখা হয়। এই যন্থটি দক্ষিণী বাগ্যন্ত্র এবং দক্ষিণের, 
পঞ্চমুখ বাচ্চমের সঙ্গে বাজান হয় । 


গীত-বান্তম্‌ ২৬৭ 


কুড়ক্ধাঃ হুডুকার মত এক রকমের দক্ষিণী যন্ত্র। ছু পাশের মুখ 
চামড়া দিয়ে ছাওয়া। ছু দিকের মুখের মাপ সাত আশুল। কাঠের তৈপী এক 
হাত লম্বা, আটাশ আঙ্গুল মোট! শরীর, ভেশুরটি ফাপা। মুখে চামড়ার ছাঁউনি 
ও চামড়ার বেড়। বেড়ে ছটি ফুটো এবং ফুটোর মাঁঝ দিয়ে দির ছোট। 
বত্রিশ গাছ গ্তুলি দড়ি ছোটের সঙ্গে নাদা থাকে । মেই দডি কাধের ওপর 
থেকে ঝুলিয়ে রাখা হয় । যগ্্রটির ব। দিকের মুখ ব1 হাতের কাঠি দিয়ে ও ডান 
দিকের মুখ ডান হাতে বাজান হয় । 


খঞ্জারীঃ এটিও তালবাগ্য ও গ্রাম্যযন্ত্র। খঞ্জবী উত্তরপ্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, 
মহীশুর, গুজরাট, উডিষ্যা, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি প্রায় সকল প্রদেশেই প্রচলিত । দশ 
ইঞ্চির মত একট! কাঠের গোল ফ্রেমের এক পাশ চামডা দিয়ে ঢাকা এবং অপর 
পাশটি সম্পূণ খোল! থাকে । খঞ্জরী বা হাতে ধরে চামড] দিয়ে ঢাকা মুখটি ভান 
হাতের আঙ্গুল সোজ রেখে, ডান হাতেপ চেটে! ও আঙ্গুণ দিয়ে বাজান হয় । এতে 
কোন ধাতুর তৈরী ঝিনঝিনি থাকে না (কাগ্রার সঙ্গে এই মাত্র প্রভেদ )। 
মাঝে মাঝে ঝা-হাতে ধরা আঙ্গুল দিয়ে চামভার গুপর চাপ দিয়ে আওয়াজের 
তারতম্য ঘটান হয় । সব দেশেই গ্রাম)-গীতে ও ভজনে এর ব্যবহার দেখা যায়। 
দক্ষিণ ভারতে ক্কচিৎ একে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সঙ্গে সতেও দেখা যায়। 





খোরদক ( ভাহিন। ) 


খোরদক 2 রোশন চৌকির সঙ্গে স্গতে এর ব্যবহার ছিল। বর্তমানে এই 
ষস্ত্রের ব্যবহার খুব কম দেখ! যায়। বীয়া ও ডাহিন! তুটি ষক্ই একসজে জোডায় 
বাজে । এর ডাহিনাটি ছোট ও বীয়াটি বড। যন্ত্রযুগল চডাম্বরে বীধা থাকে । 
বায়ার শ্বর অপেক্ষাকৃত নীচু ও গভীর | ছোঁট ও বড আকারের হয়। 


২৬৮ গীত-বাছ্চাম 





খোল বা শ্রীখোল 


খোল বা শ্রীখোল? খোল আনদ্বজাতীয় অম্ুগতসিদ্ধ যন্তর। ভারতের 
পূবাঞ্চলেই এর জন্ম ও প্রচলন। এর আকারের সঙ্গে মুদঙ্গের আকারের মিল 
দেখ! যায়। মুদঙ্গ শব্দের ধাতুগত অর্থে আমরা খোল, মাঁদল, পথাবজ প্রভৃতি 
যন্ত্রে যে কোন একটিকেই মনে করতে পারি। সংস্কৃত খু+ল থেকে খোল 
শবদটিপ জন্ম, খোল মানে আধার, তুম্ব, আবরণ বা গহবর। খোল যন্ত্রটিকে অনেকে 
মদক্গ বলে থাকেন। “মুন্ময়ং অঙ্গং যস্ত” অর্থে মাটিই যাঁর অঙ্গ সেই হিসাবে খোল 
মদ নাম পাওয়ার উপযুক্ত হলেও আমর] মুদঙ্গ বললে পখাবজকেই বুঝি । 
মুদঙগের সঙ্গে আকারগত মিল থাকলেও দুয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। 
সঙ্গীত রত্বাকরে মৃদঙ্গের বর্ণনায় যে তিন রকম আকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়, 
তার মধ্যে যবাকৃতির উর্ধ্বককে দেখ! যায় । উর্ধ্বকের ছুমুখ খোলের থেকেও সরু 
হত এবং মাটির তৈরী হত। খোল মাটির তৈরী বাছ্যযন্ত্র থেকেই জন্ম নিয়েছে, 
এবং উধ্বক জাতীয় যন্ত্ই এর আবিষ্ষারের মূলে রয়েছে। খোলের উৎপত্তি ও 
নামকরণের সঠিক বিবরণ জান! ফাঁয় না। 

খোলের আর এক নাম মর্দল, এই মর্দলও মাটির তৈরী হত। সঙ্গীত রত্বাকরে 
ও সঙ্গীত দামোদরে এইরূপ বর্ণনা রয়েছে। কেবলমাত্র ১৭শত খুষ্টাবের 
ভক্তিরত্বাকারে মর্দলকে কাঠের তৈরী বল! হয়েছে । মাদলকেও মর্দল বল] হয়। 
দক্ষিণ ভারতের শ্রন্ধমন্দলম যন্ত্রটি কাঠের তৈরী এবং আকারে প্রাচীন মুদঙ্গের 
মত। আমাদের ধারণ] প্রাচীন মর্দলই দক্ষিণ ভারতের শুদ্ধমন্দলম | প্ররূত 
ইতিহাসের অভাবে সঠিকভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। প্রাচীন ভাস্কর্ষের মাঝে 
বর্তমান আকারের খোল যন্ত্রটি দেখা যায় না । নরহরিকৃত পঞ্চমসার সংহিতায় 
'দ্বশকোশী ভবীশপাহিড়া প্রভৃতি যে সব তালের নাম পাওয়া যায় তা থেকে আন্দাজ 


গীত-বাগ্যম্‌ ২৬৯ 


করা যায়, খোলের জন্ম পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে । এটি শ্রাচৈতন্তদেবের 
সমসাময়িক কাল । তাই অনেকে মহাপ্রভু শ্রচৈতন্তদেবকেই খোলের আবিষারক 
বলে থাকেন। শ্ীশ্রমন্সহাপ্রভুর আগেও খোলের জন্ম হয়ে থাকতে পারে, 
আমরা তাকে আবিষ্কারক বলতে পর না, তবে তিন প্রধান গ্রচারক ও প্রবর্তক 
ছিলেন একথা বল। যায়। মণিপুরে কাঠের খোলকে পুজ বা পুং (2906) 
বল। হয়। 

খোল প্রধানতঃ কীঙনের সঙ্গে সঙ্গতে ব্যবহৃত হলেও মণিপুরী নৃত্যের সঙ্গে 
সঙগতেও ব্যবহৃত হয় । তবলা, মাদল প্রভৃতির বোলের সঙ্গে খোলের বোলেগ 
মিল নাই। খোলের বোল তার স্বকীয়তা বজায় রাখে । খোলের আওয়াজ 
ঝুন্-যুক্ত হয়। খোল শ্রারি কীতনের প্রধান অঙ্গ বলে বৈষ্বের খোলকে 
খোল বলে থাকেন। বাঙলা বাজের সঙ্গে মণিপুরের খোপের বাজের স্টাইল ও 
বাণার পার্থক্য আছে । 

খোল বা শ্রখোলের (€ হাাড়--794 ) অঙ্গটি পোঁড়া মাটির তেপী। এই 
অঙ্গ খুব কড়। পোড়া মাটির এবং ওজনে একটু ভারী না হলে ঠিকমত খন্খনে 
আওয়াজ পাওয়া যায় না। গণ্ডাগ আওয়াজ পেতে হলে থোলের (পেট ) 
মাঝখানটি মোট। হওয়া দরকার । মুঙ্গের মত এর আওয়াজ গণ্তীপ্প নয় তাই 
সহজেই এপ আওয়াজের বোশগ্্য কানে ধরা পড়ে। প্রমাণ আকারের খোলের 
দেখ্য (১০ ) দেড়হাত থেকে (১৮০) পৌনে হহাত পধস্ত হয়ে থাকে। 
ভাহনার মুখের ব্যাস (৫০ ) সাড়ে পাচ আঙ্গুন থেকে ছয় আঙ্কুলণ ও বায়ার মুখ 
(৯.) দশ থেকে (১১) এগার আঙুল হয়। ডাহিন। ও বায়ার মাপ উপরোক্ত 
মাপ থেকে ছোট বড় হলে খোলের আওয়াঙ্গ ভাল ২য় না। খোলের ডাহন। খুব 
চড়া থাকে তাই কা।সর যত |ম্ ঢুং টু, আওয়াজ পাওয়া যায়। বায়ার তাল৷ 
নরম রাখা হয়; যাতে বায়ার আওয়াজ গন্তীর শোনায়। ডাহিন|! ও বায়া 
উভয়ে আওয়াজই জোয়ারাদাপ্প অথে ঝুন্যুক্ত হওয়। দরকার। বায়ার সুর এমন 
ভাবে নাচু রাখ হয় যাতে ভা।হনার চড়ান্গরে আঘাতের সময় উভয়ের |মপিত সর 
একতাবের হয় । খোলে ভাহন। ও বায়ার উভয় মুখেই এখরণ' (গাব ) লাগান 
হয়। বা মনুখেগ গাব ভান মুখ থেকে অনেক হালক। অথে পাতল। রাখ। হয়। 
খোলের ছিকের মুখ অথাৎ তালা বড় ছোট দিয়ে টান রাখা হয়। তলিতে 
যোলটি ঘাট থাক্ষে তবে ছোটে [বখেষ টান দেওয়ার জন্য কোন আংঢ ব। গুল 
রাখ। হয় না। খোলেগ খাজেপ মধ্যে তন চার ধরণের বাজের নাম শোন। 


চি গীত-বাস্যম 


যায়। (১) সাধারণত খোল! বাঁজ (২) নাযমালা বাঁজ (৩) গশুপা বাজ- 
(ক) খোলা গুপা (খ) চাপা গুপা (৪) টুকী বাজ গুপা বাজেরই ভিন্ন নাম । 


রতি ( ৬ ৯ 





ঘটবাগ্ £ ঘন: শ্লঙ্ষ: স্ুপক্বশ্চ স্তোক বক্তে। মহোঁদর: 
পাণিভ্যাঁং বাছতে তজজ্ঞৈ-শ্চর্জনো-ঘান নে। ঘটঃ 
কথিও]1 পাটবর্ণ যে মর্দলে তে ঘট] মতাঁঃ ॥ 
সঙ্গীত রত্বাকর ( আডেয়ার সংস্করণ ৪৭২ পুঃ শ্লোক নং ১০৮৫) 


ভারতের এই প্রাচীন তাঁল-বাছাটি ঘটের আফুভি। মাটির কলদীর বা হাড়ির 
মত। পেটটি মোট। ও মুখটি ছোট, মুখ চামডা |দয়ে ঢাঁকা বা খোলা থাকে। 
হাড়ি বাজনা বওমানে দক্ষিণভারতে বিশেষভাবে প্রচলিত রয়েছে । লেখক 
মাদ্রাজে থাকার সময় বছবার ঘট বাজানো দেখবার ও শোনবাঁর স্থযোগ 
পেয়েছেন । হাঁড়ি বাজানোর সময়ে হাঁড়ির মুখটি পেটের ওপর চেপে ধরে ৰ৷ 
অনেক সময় মাটিতে উপুড় করে রেখে ও হীড়ির ঘাড়ের কাছে ডানহাঁতের আঙ্গুল 
দিয়ে বাঁজান হয় । সভ্যযস্ত্ররপেই এটি সঙ্গীতাসরে মান পেয়ে থাকে । তবলা ও 
বায়ার মত এটি সাথ সঙ্গতে ও জবাবে অদ্ধিতীয় । বাজনাটির ধ্বনি ক্ষণস্থায়ী কিন্তু 
মধুর, তবলার মতই শুনতে লাঁগে, এবং দু'হাত দিয়ে বাঁজান ₹য়। দীক্ষণের এই 
'ঘটবাগ্য আকারভেদে কাশ্মীরে ঘর্হা! ও মধ্য প্রদেশে মাউকি বলে প্রচলিত 
আছে। 


গীত-বাগ্যম্‌ ২৭১ 


ঘড়স 2 হৃড়ুকার অনুরূপ বা তার রূপাস্তরবিশেষ বলা চলে। বীদিকের 
মুখের বেড় দড়ি দিয়ে বাপা। মাঝের আঙ্গুল ও কডে আঙ্গুলের ডগায় মোম 
লাগিয়ে, সেই ডগ! দিয়ে বাঁজান হয় । ডান হাতে ঘবে ও বা! হাতের আশ্ুলের 
ঘ। দিয়ে বাজান হয় । বর্তমানে লুপ্ত । 

চ্চরী ঃ এই চর্মাচ্ছাদিত বাঁহদ্বারিক যন্ত্রটি আগে পৃজাপাধনে বাজতে 
দেখা যেত। যন্ত্রটি ছোট আকারের নাকারার মত ছিল ও কাটি দিয়ে বাজান 
হত। বঙ্মানে লুপ্ত। 





ছেন্দা 


ছেন্দাঃ কথাকলি নৃত্যসঙ্গীতে এই ঘাতমন্ত্রটিকে বাজতে দেখা যায়। 
দক্ষিণ ভারতের এই বাগ্যষন্ত্রটি আমাদের ঢোলের. আকারের । ফক্ষাগ্ন নামক 
অতিপ্রিক্ন কর্ণাটকীয় নুত্য-নাট্যে এই তালযক্ত্রটির বিশেষ ব্যবহার দেখা যায়। 
ছেন্দা যন্ত্রের প্রাধাগ্তে কেলিকট্র, নামক বাজ দিয়ে কথাকলি নৃত্য আরম্ভ করা 
হয়। কেলিকটু, বাঁজে অ|মারদের পখাবাজের মত একটি যন্ত্র ব্যবহৃত হয় যার 
নাম মদ্দলম্‌, তাছাড়া ভারী কীসর প্রভৃতি আরও দু-একটি তালযস্্র এই 
এঁক্যতালিতে ব্যধহাঁর কর] হয়। এই বাগ্বৃন্দকে এক কথায় দক্ষিণী ভাষায় 
'ছেন্দা-মেলম “বল! হয় । যন্ত্রটি ঢোলের মত ঝুলিয়ে সামনে পেটের কাছে রেখে 
দুহাতে ছুটি কাঠি দিয়ে বাজান হয়। আমাদের ঢোল সামনে ডান কাধের 
ওপর দিয়ে পিঠের পাশ দিয়ে অথবা ঘাড়ের মাঝ দিয়ে এমন ভাবে ঝোঁলান থাকে 
যে বাজনাটি শোয়ান '্মবস্থায় ছুটি খোলা! মুখ ছুপাশে ছটি হাতের দিকে থাকে 
এবং তাঁকে দুহাতে ছুটি মোট| কাঠি দিয়ে বাজান হয়। ছেন্দা কিন্তু লম্বা ভাবে 


২৭২ গীত-বাছাম 

ঝোলান কোমরের মাঁঝ দিয়ে দড়ি বেধে (ড6:008115 ) ঝোলান থাকে এবং 
তার বা মুখটি ওপর দিকে রেখে একদ্দিকের মুখেই ছুহাঁতে ছুটি কাঠি দিয়ে 
বাজান হয়। 





জগবঝম্প £ আনদ্ধ যন্ত্রগো্ঠীর মধে; এটি সামরিক ও বাহিদ্বরিক | *ন্ত্রটি 
মাটির তৈরী, বাজাবার সমতল খোলামুখ চামড়ায় ঢাকা থাকে ওবীয়ার মত 
চামড়ার ডুরি দিয়ে টানা থাকে । গলায় ঝুলিয়ে সামনে রেখে বাজান হয় । যন্ত্রটি 
গোলাকার, নীচের দিকের গোল মুখটি ওপর দিকের মুখ থেকে আকারে কিছু 
অপ্রশন্ত ও উন্মুক্ত । জগঝস্প দুরকমের দেখা যায়। ( তাস দেখুন ) 





টিকারা ঃ এটিও বাহিঘ্বণঁত্িক যন্ত্র, মাটির তৈরী, মুখ চামড়া দিয়ে ঢাকা ও. 
চামড়ার ডুরিবীধা থাকে । টিকারা ছুই রকম--একটি মহানাগাম্বার মড বড় ও 


গীত-বাদ্ম ২৭৩ 


'পরটি ছোট আকারের। আগের দিনে বিবাহাদির শেভোষাত্রায় হাতি ধা 
উটের পিঠে রেখে বড় টিকার! বাজান হত। নৌবতের সঙ্গেও একে মাটিতে 
রেখে বাজাতে দেখ! যেত। ছুহাতে ছুটি কাঠি দিয়ে এটি বাজান হয় । ছোট 
আকারের টিকার] কচি বাজতে দেখা যায় । (নাকার দেখুন ) 


৫৮2০৯১৬১০৫৫: 
জি 
টা 


্ 


আটা) 


২) 





ডমারম 


ডভমারম £ বীয়ার আকারের যুগল বাগ্যষন্ত্র। কাঠের তৈর! বাছ্যযুগলেপ 
খোলা মুখ চামড়া দিয়ে ঢাক! থাকে । চামড়ার ওপর কাঠি দিয়ে বাজান হয় । 
যন্ত্রযুগল দক্ষণভারতের বাহিদ্রণরিক আনদ্বযন্ত্র। একটি ষাঁড়ের পিঠে রেখে 
বাদক কাঠি দিয়ে বাঁজাতে বাজাতে শোভাযাত্রার আগে আগে চলেন। যন্রদুটি 
কত প্রাচীন তা জান! যায় নাঃ অনেকে এই যঙ্তুযুগলকে বীয়া-তবলার "শাদি-উৎস 
বলে মনে করেন। এ সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। 


ডমরুঃ £ এই যন্ত্রটকে শুদ্ধ ভাষায় ডন্বর ব1 ডদ্থুরু বল! হয়। যন্ত্রটি আত 
প্রাচীন । দেবাদিদেব মহাদেবের নটরাঁজ মৃত্তির হাতে এই যন্ত্র দেখা যায়। সেই 
কাঁরণে মহাদেবের আর এক নাম ডন্থরপাণি। এই যন্ত্রটি আমাদের কাছে ডুগ্ড়ুগী 
বলেই পরিচিত। বঙ্মানে বাদরনাচিয়েদের হাতে একে দেখা যাঁয়। চীনের 
55108 10)709519-4 সময় (618-90৭ 4৯ 79.) অবিকল আমাদের ভমরুর আকারের 
একটি যন্ত্র [9175-1)19108 গিরিগুহায় অস্কিত দেখা যায়। ভারতে এই যন্ত্র আরও 
বন্ধ আগে থেকে প্রচলিত। ( ভমরুর ছবি পরে দেয়া হয়েছে ) 

১৮৮ 


নিন গীত-বাদ্যম্‌ 


নি 


ডচ্ফ £ আনদ্ধ যন্ত্রবিশেষ। মথুর। বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে ভজন ও অন্যান্ত 
ভগবদবিষয়ক গানের সঙ্গে সঙ্গতৈ এই তালবাগ্ঠটি ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে 
প্রায় লুপ্ত । 


ডাফ 2 চামড়ায় ঢাকা ছোট আকারের সাধারণ গ্রাম্য আনদ্ধযন্ত্র। গ্রাম্য 
নৃত্য গু গীতের নঙ্গে ব্যবহৃত হয়। ভারতে গুজরাট, রাজস্থ'ন প্রভৃতি অঞ্চলে 
প্রচলিত। কাঠ বা ধাতুর গোল ফ্রেমের একদিক চাম। দিয়ে ঢাক। থাকে । 
হাত দয়ে ধাঁজান হয়। খাঙ্জাবার কায়দাপ্র ও আকারে খঞ্জবীর মত। ভাফ 
ভারচ্ের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন নামে প্রচলিত আছে। 

ডোনলকি £ মুবর্পেপ অগরূপ ছোট আকারের যন্ত্র। দাক্ষণ ভারতে 
প্রচলিত । 

ঢাউস বাঢবনঃ এক হাত লম্বা উনচল্লিশ আগুল মোট।, ঘেরের মাঝখান 
ফাপ।, এক ধরণের প্রাচীন চর্মবাগ্া। দুপাশে ছুটি বারে। আঙ্গুল ঘেরের খোল! 
নুখ চামড। দিয়ে ঢাক। খাকতে| । চামড়ায় সাতটি ফুটে। রাখা হত, ছুপাশে লতার 
বলয় থাকতো! এবং বলয় ছটি চাখড়। দিয়ে বেড় দেওয়| হত। মসাতটি ফুটটার মাঝ 
দিয়ে দাড় এসে চামড়ার বেড় দেয়া বলয় ছুটিকে টেনে রাখতে। । হুড়ুককার মতে। 
এই বাছ্যযন্াট ও ক্74 থেকে দড়ি দিয়ে স্ুপিয়ে ঝ। হাতে ও ডান হাতে ছুটি কাঠি ধরে 
বাজানো তত । খওখানে লুপ্তু। 

ঢাক ও জয়ঢাক ১ আনবঘন্ত্রগোর্টীর মধ্যে ঢাক ও জয়ঢাক খাহিদ্বারিক 
যন্ত্র বলেই গণ্য । পুর।কালে বুগ্যাত্ায় ব্যব্হত হত বলে অনেকে একে 
সাম'গক যন্ত্র বলে থাকেন। বঙমানে পৃজাপার্ণে বাজতে দেখ যায়। 
শুৰ ভাবঝ|য় ঢাককে ঢক্কা খল হয়। অতি বুহদাকারের ঢাককে জয়ডঢাক, 
খল। হয়। সাধারণ ঢাক থেকে জয়ঢাকের আওয়াজ গম্ভীর ও জোগদার। 
ঢকের ডাননুথটাই উর্ধ্ধমুণ। ঢ|/ক মাটিতে বলিয়ে রেখে উ্ধ্বনুখে ছুটি কাঠি 
দিয়ে বাজান হয়। দুদিকের খোলা মুখই মোট। চামড়ায় ঢাকা থাকে । ছুদিকের 
চাখড়াঁয় ছোটের টন দেওয়। থাকে । ঢাকের ওপর দিকে বাখারি বা বেতের 
ছুড়ে নানা রংএর পাখির পালক থোক] থোক1 করে বাহারের জন্য সাজান 
থাকে! অতি প্রাচীন এই যন্ত্রটি ত্রেতাধুগে রাঁম-রালণের যুদ্ধে বাবহৃত হয়েছিল। 
বর্তমানে ংন্দু দেবদেবীর পূজায়, নান! পাবণে ও চড়কে গাজনের সময় ঢাক 
দেখাযায়। ১৮২৩ খুছগাবে মিশরের ধ্বংসাবশেষ থেকে ঢাকের অনুরূপ একটি 


১৪ 


দু 





ঢাক ও জয়ঢাক 


যন্ত্র পাওয়া যাঁয়। কেবলমাত্র এই কারণে 'এটিকে মিশর দেশের যগ্ধ বলে আমরা 
স্বীকার করতে অক্ষম । আমরা এটিকে একান্তভাবে ভারতীয় যন্ত্র বলেই 
মনে করি। 


ঢোল £ এটিকে গ্রাম্য ও বাহিছণরিক যন্ত্র বল হয । অতি প্রাচীন 
এই আনন্গযস্ত্রটি অনেকটা ঢোলকের মত। ঢোলকের থেকে লম্বায় ছোট 
হলেও অন্যভাবে আকাঁবে বড় ও পেটটি মোট! । ছুদিকের গোল। মুখ চাথ্ডা 
দিয়ে ঢাক] থাকে । আগে বাঁদিকের মুখের ছাঁউনির মাঝে গাব অর্থে খরলি বা 
খিরণ দেওয়া হত, বঙ্মানে কোন গাব দেওয়। হয় না। এটি কাপে ঝুলিয়ে 
সামনে পেটের ওপর রেখে দাড়িয়ে বাজান হয়। ভান হাতে কাঠি দিয়ে ডান 
দিকের মুখ, এবং খালি হাতে বাঁদিকের মুখ বাজান হয়। ঢে|লে সুর 
বাপার কোন বাবস্থ। নাই একই সুরে এটি বাপা থাকে ও নেই হবেই বাঁজে। 
এর সঙ্গে লঙ্গতে (মাত্রা ও লয় রাখার জন্য ) একটি কাস বাজে; পু্গাপার্বণে এবং 


২৭৩৬ গীত-বাগ্যম 





২০৮2৮ শী 


৯০ ৪ 






১১৬ বিএ 


তরজা ও কবি গানের আসরে একে বাজতে দেখা যায়। দক্ষিণভারতে ঢোলছ' 
নাগেখরমের সঙ্গে সঙ্গতে ব্যবহত হয়। ভারতের অধিকাংশ প্রদেশে লামান্ত 
আঁকারভেদে ঢোল প্রচলিত । বাজাবার কায়দা লর্বত্রই প্রায় সমান । 





ঢোলক £ ঢোলক শব্দটি প্রাকৃত শব। এই নামই এর প্রাচীনত্বের বড় 
প্রমাণ । আনদ্ধ যন্ত্রগোষ্ঠীর মধ্যে এটি সভ্যযস্ত্রের তালিকাতৃত্ত। বহুকাল পূর্বে 
লিডিয়া ও অন্তান্ত এপিরীয় দেশে অনুরূপ যন্ত্র ব্যবহৃত হত। তবুও এটি 
একান্তভাবে ভারতীয় যন্ত্র বলেই পরিচিত। পাঁচালি ও কবিগান প্রভৃতির 
সঙ্গেই বেশী বাজে । দোঁলের শোভাযাত্রায় ও অন্ঠান্য উৎসবে সমবেতসঙ্গীজের 
সঙ্গে এবং যাত্রা ও পালাগানে এব ব্যবহার নজরে আমে । ঢোলক একখগ্ড 
মোটা বড় কাঠ থেকে তৈরী করা হয়। এর মাঁঝখান্ট| কুঁদে ফাপা করা হয়। 
ঢোলের মতই ছুদিক ফাকা (খোল! ) মুখছুটি চামড়া দিয়ে ঢাঁক। থাকে। এই 


গীত-বাস্ঠম্‌ ২৭৭ 


চামড়াগুলিতে টান রাখার জন্ত ছাউনির ছুমুখের পাগড়ি স্ৃতলী দড়ি 
দিয়ে টেনে বীধা হয়। প্রয়োজন মত স্থুর বাধার জন্ত জোড়। জোড়। দড়ির মাঝে 
লোহা, পেতল, তামা বা রূপার আংট। ( কড়1) গলান থাকে, সেগুলি সরিয়ে 
সুর বাধার জন্য দড়ির ছোটে ইচ্ছামত টান করা হয়। ঢোলক বিভিন্ন আকারের 
(515৪) হয়। পখাবজের মত একেও কোলের উপর শুইয়ে খালি হাতেই দুমুখ 
বাজান হয়। দাক্ষিণাত্যে ছোট আকারের যে ঢোলক ব্যবহৃত হয় তাকে 
ঢোলকি বলে। দক্ষিণভারতে কিছুদিন আগে কাচের ঢোলক আবিষ্কৃত 
হয়েছে। এর (13999) হাঁড়ি অর্থে ধ্বনিকোষটি ফাপা কাচের তৈরী. 
এগুলি “01295 101)016” নামে পরিচিত। আমরা শীশ-ডোলক বলাই পছন্দ 
করি। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ঢোলক হ্বল্পবিস্তর আকারভেদে ঢোলক নামেই 
প্রচলিত আছে। 





তবলা ও বীয়াঃ ৩তবলাকে শুদ্ধ ভাষায় তল-মৃদঙ্গ বল! হয় ও বীয়াকে 
বল! হয় বামক অথবা! বাম-মুদঙ্গ । এটি অনুগত সিদ্ধ ও সভ্য যন্ত্রপেই পরিচিত । 
তবলা ডান হাঁতে বাঁজান হয় বলে এর অপর নাম ডাহিন। বা ডাইনে (ভায়। )। 
আমরা বৈদিক, পৌরাণিক ও হিন্দুযুগের নানা গ্রন্থে বু প্রকারের চর্মাচ্ছাদিত 
বাগের উল্লেখ দেখতে পাই । প্রাচীন গুহাতে মর্মরমূত্তির মাঝে, শিলালিপিতে, 
মন্দিরগাত্রে খোদাই ' কর! চিত্রপটে নান প্রকারের বাগ্যযস্ত্রে আকুতি 
দেখতে পাই; কিন্কু হিন্দুযুগের কোন প্রাচীন গ্রন্থে বা উপরিউজ চিত্রা্দির 
মাঝে তবলা বায়ার আরুতির কোন প্রতিকৃতি আমাদের নজরে আসে 


২৭৮ গীত-বাছ্যম্‌ 


ন1। অবশ্তঠ দক্ষিণভারতের কয়েকটি মন্দিরগাত্রে যুগল বাগ্যষন্ত্রের কিছু 
নমুনা পাঁওয় যায়। অভিধানে “তবল” এই ফাঁসী শব্দের অর্থ ছুন্দুভী 
না নক্কারা জাতীয় যন্ত্র বল! হয়েছে এবং তবলী নামে আরবী শবের অর্থ 
“ঢোল কি তরহ বাঁজতা৷ ঠৈ” এরূপ বলা হয়েছে । শব্দটিবে, বিজা-্টায় বলেই জানা 
যায়। কিন্ত তবুও আমাদের ধারণ] যে হিন্দুযুগে এজাতীয় যন্ত্র ভাগতে প্রচলিত 
ভিল। ন্বামী 'পঙ্জানালন্দজী ভারতীয় সঙ্গীত শ সংস্কৃতি নামক গ্রশ্থের দ্বিতীয় 
ভাগে ৩০৭ পৃঃ লিখেছেন “প্রাচীন ভারতে তবল। ও ধীয়ার মত গানে চটি 
ম্দঙ্গের ব্যবহার ছিল না! একথা বললে সত্যের অপলাপ কর। হয়”--.**০***০, 
“তবলা ও বায়ার গঠন, বাদনপদ্তি মুসলমান যুগে তন রূপ গ্রহণ করতে পারে" 
অতএব বোঝ। যায় যে অতীতে হয়ত তবলা বায়ার মত কোন যন্তু ছিল। 
ডাঃ অমিয় সান্তাল মহাশয় ভারতায় দদ,র যন্ত্রে তবল। বায়ার আদ উৎস 
বলে মান্ত দিয়েছেন । ডাঁঃ বিমল রায় এই মতগুল স্বীকার করতে (ছধাবোধ 
করেছেন । তীর বক্তব্য-_-ভরতের গ্রন্থে দ্র ছুগঞ%্চ ছিল এখন কথা কোথাও 
লেখা নাই । দর্দ'র পনব ছাড়া অগ্ত কোন যন্ত্রেণে জর্সে ব্যখহৃত হয় নিত ৭. 
উর্ধ্বকের স্থানও পে কখন গ্রহণ করে নি। দর্দর |ছল ঘট বা ছোট কলসের মহ 
দেখতে । তিনি ভরতের উক্তি দিয়ে নান! ভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে 
ভবল। ভারতীয় কোন বাছ্যযন্ত্রের অনুকরণে জন্মগ্রহণ করে নি। এটি এরেবিয়। 
থকেই এসেছে । তার লেখার সমগ্র "মংখটি ব! এসন্বন্ধে অন্যান্য গুণার ঘ। 
|লখেছেন, বা যেগু!ল আমাদের সংগ্রহে রয়েছে, সে সমস্ত বিষয় এখানে লেখ। 
সম্ভব হয় নি! শ্রীযুত রবান্দ্কুমার ৭ মহ।শয় তাঁর “তবল! বিজ্ঞান ৪ বাণী" 
নামক পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে লিখেছেন যে “গৌতমবু্ধ পাথর কুঁদিয়ে তা থেকে 
একরকম বাজনা তৈরী করলেন। তার নাম দিলেন “তবল জাঁৎ । পঞ্জাব 
প্রদেশে এর এখনো প্রচলন আছে এবং সেখানকার লোকে সেটাকে বলে 
“ধামা” বা “ছৃষ্কড়া' । এর পর আরব দেশের লোকের! এব অনেক পরিবতন 
করেন। চন্্পাল এবং আনন্দপাঁলের সময় যখন তারা ব্যবসীবাঁণেজ্য করবার 
জন্য কন্বোজে এলেন, তখন তীরা তবল-জাংকে কাঠের রূপ দিয়ে তবলা নাম 
দিলেন । তখন বায়ার রেওয়াজ হয় নি। তাঁরাই বায়ার প্রচলন করেন ! 
আমীর খসরু তবলার সাজ গাব ইত্যাদির রেওয়াজ করেন ।” 

এর লেখায় দেখা যায় ভারতে বৌন্যুগেই গ্রথষে তবলার 'জন্ম হয় কিন্তু 
আমাদের ধারণ। তবলা তার আগেই জন্ম নিয়েছিল, ভিন্ন নামে ও রূপে। 


গীত-বান্তম্‌ ২৭৯ 


মুসলমান আমলে সেটি সামান্য ব্ূপবদলে তবলা নামে আমাদের কাছে পরিচিতি 
পায়। 

বাগ্বিশারদ শ্্ীযুত সৃবোধ নন্দী মহাশয় লিখিত “তবলার কথা” পুস্তকের 
প্রথম খণ্ডে স্বর্গীয় সঙ্গীতাচার্য গোপেশ্বর বন্দ্যোপাপ্যায়ের তবলা সম্বন্ধে বক্তব্যে 
লেখা আছে-_“বিষুপুরের বিখ্যাত গায়ক স্বর্গীয় গদাধর চক্রবতীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
স্বীয় মুখলীধর চক্রবর্তী দিলীতে যান এবং প্রথমেই তিনি অচপলের কাছে খেয়াল 
শিক্ষ। করেন। ইনি যখন বিষুঃপুরে ফিরে আসেন তখন অ।মার পিতৃদেব হ্বগীয় 
অনস্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানান যে সদারঙ্গ কর্তৃক যখন খেয়াল গানের 
প্রচলন হয়, তখন ইহাপ সঙ্গে পাধোয়াজই সঙ্গত হইত, কিন্তু সদারঙ্গ যখন 
এই গানের সঙ্গে পাখোয়াজ সঙ্গত অনুপযোগী বলিয়। প্রকাশ করিলেন তধন তার 
শিষ্য দ্বিতীয় আমীর খসরু এই প্রকার গানের সঙ্গে স্ঙগতের উপযোগী যন্ত্র 
আবফারে ব্রতী হইলেন এবং শেষ পর্যস্ত তবলা মন্ত্রটি তিনিই সষ্টি করেন।” 
“মোগল বাদশাহ ছ্িতীয় মহম্মদ শা'র সময়ে ১৭৩৮ খুঃ রহমন খা নামক 
বধ্যাত পাখোয়াজীর পুত্র দ্বিতীয় আমীর খসরু সাহেব, সদারঙ্গের কাছে খেয়াল 
শিক্ষ। করেন এবং এই খেয়াল গানের সঙ্গে সঙ্গত করিবার জন্য তিনি বঙ্মান 
তবল।! যন্ত্রটি আবিষ্কার করেন ।” 

উপরোক্ত লেখা থেকে বোঁঝ। যায় যে যন্ত্রটি আলাউদ্ীন খিলজীর রাজত্বকালের 
মামীর খসরু দ্বারা কষ্ট যন্ত্র নয়, এটি ছিতীয় আমীর খসরু (১৭৩৮ খৃঃ) 
দ্বার স্থ্ট। অথচ (১৩৮৭ খুং) প্রথম আমীপ খসঞকর জীবিত কালে আমরা 
স্ববাকলশ রচিত “সঙ্গীতোপনিষৎ সাপোন্বার” গ্রন্থটিতে “তথেব শ্লেচ্ছবাগ্ঠানি ঢোল 
বল মুখানিতৃ” শ্পোকে শ্লেচ্ছ বাছ্যের মধ্যে তবল। নামটি পাচ্ছ। অতএব 
তবলা] তখন ছিল এটি ধারণ। করা নিশ্চয়ই অপঙ্গত হবে না। আমরা বলি 
তবলা তখন ছিল কেবল দ্িলী, পাঞ্জাবেই নয়, ভারতের অন্যান্ত গ্রদেশেও 
তার দেখা পাওয়া যেত এবং তবল! নামেই সে পরিচিত ছিল । অতএব ছিতীয় 
আমীর খুসরে! বা সদারঙ্ষের আগে তবল! ছিল না! একথা মানা যায় না। 
এই বাংলাদেশে আবিষ্কৃত দশম শতাব্দীর নৃত্যরত গণপতিপেবের মৃত্িতে একক 
তবলার মত একপ্রকার যন্ত্র দেখা যায় কিন্তু দশম শতাবীর আগে ব! পরে 
কোন মৃতিতেই এ ধরণের কোন বাগ্যন্ত্রের নমুনা আমাদের নজরে পড়ে নি। 
এখানেও বারা ও তবলাকে জোড়ায় দেখা যায় না। খেয়াল গানের সময় থেকে 
তবলার' "প্রসার ও প্রচার হয়েছে একথা স্বীকার কর! যায়। তখনকার দিনে 


৪ গীত-বাসম্‌ 


ফরপদ প্রবন্ধাদিতে পধাবজে সঙ্গত চলতো, খ্যাল প্রভৃতি গানের মান নীচু থাকায় 
তবল! তার নাম প্রচারের অবকাশ পায় নি। 

581$8081 10217161 লিখিত 4১150 00510 11750101006125 গ্রন্থে আমর 
(4/১-75091) এতবল নামে একজোড়া যহ্থের নাম পাই, ছুটিই বায়ার 
মত দেখতে, ডাহিনাটি বীয়্ার থেকে বড়! এই এ-তবলের সঙ্গে দক্ষিণ- 
ভারতের ভমারমের মিল দেখা যাঁয়। তবে ডমারম কতর্গিনের প্রাচীন সেটি জান! 
না থাকায় আমরা সঠিকভাবে এ অন্বন্ধে কিছু বলতে পারছি না। এ-তবল 
নামটির মাঝে তবল শব্দটি রয়েছে । পারস্যের ইতিহাসে দেখা যায় যে এই 
যন্ত্রধগল পারসিয়া থেকে স্পেনে তথ! সার! ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে এবং এভাবে 
আরব দেশেও চালু হয়ে পড়ে। প্রাচীন ভারতই উচ্চমানের সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
আদ্িভূমি ছিল, একথা অনেক পাশ্চাত্য পণ্তিতই ম্বীক|র করেছেন। গাই এই 
যন্ত্রধ্গল অতীতে ভিন্ন আকারে ভারত থেকে পারন্তে গেছলো, একথা ভাবা 
খুব অসঙ্গত নয়। ল্যাটিন তবুলা ("৪০৮৪ ) শব্দের সঙ্গে তবলা শব্দটির 
মিল পাওয়া যায় এবং এই ড্রামটি পূর্দেশজাত তাঁও জান! যাঁয়। ইটালির 
তিমপ্যানি, ফরামির তিব্যালে ও আরবীয় এতবল শব প্রভৃতির সঙ্গে তবল শব্দের 
মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ইতিহান পাঠে জানা যায় এই সব বাগ্যন্্গুলি 
আরবীয় এ-তবল যন্ত্রের পরের সংস্করণ। প্রাচীনকালে প্রচলিত “সম্বল' নামক 
একজোড়া বাঁজন। থেকে তবল। এসেছে একথাও অনেকে বলে থাঁকেন। পুর্ধ্ক 
নামে এক প্রাচীন বাগ্যন্ত্ের চিত্র থেকে একক তবলার অন্রপ আকৃতির সন্ধান 
মেলে । ছুঃখের বিষয় কোন এঁতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্টিত না থাকায় ও 
এই সমন্ত যন্ত্রগুলির আবিষ্কারের সাল তারিখ আমাদের হাঁতে না থাকায় আমরা 
কোন স্থিরসিন্ধাস্তে উপনীত হতে পারছি না। 

ুষ্টায় অষ্টম শতাব্দীতে আরবীয়েরা ভারতের সিন্ধুদেশের কিয়দংশ অধিকার 
করে তাদের উপনিবেশ গড়ে তোলে। মনেই সময় থেকেই ভারতীয় বাগযস্ত্রে 
সঙ্গে আরবীয় বাগ্যন্ত্রের সংমিশ্রণ ঘটতে থাকে কিন্তু এখানেও বাদ্যযন্ত্রের বিখধ 
ইত্তিহাঁল ব! তাদের আঁকার সম্বন্ধে বিশেষ বিবগণ না থাকায় সঠিকভাবে কিছু 
বলা সম্ভব হচ্ছে না। আমর! ভারতীয় এঁতিহামিক ও প্রত্ুতার্তিকদের বিশদ 
ভাঁবে অনুসন্ধানের অনুরোধ জানাই । 

এঁতিহাসিক কোন সঠিক প্রমাণ ন! পাওয়ায় তবলার প্রবর্তন সম্বন্ধে 
ঘরাণাদার তবলীয়ার্দের মুখের কথাই একমাত্র সম্বল এবং অতীঙকে ত্যাথ করে 


গ্ত-বাস্ঠিম্‌ ২৮১ 


বর্তমানে প্রচলিত প্রমাণের উপর নির্ভর করেই আমরা চলতে, বাধা হচ্ছি। এই 
কারণে উন্তাদ সুধার খাকেই তবলার আদি পুরুষ ও প্রচারকর্তী হিসাবে মান্ত 
দিতে হবে। এখন তবলা ও বায়ার অঙ্গের কথা বলেই তবলার কথা শেষ 
করছি। পরে আরও বিস্তৃতভাবে লেখার ইচ্ছা রইলো! । 

তবলার অঙ্গ £ (১) যেটি ডান হাতে বাজান হয় সেটিকে তবলা! বা 
ডাহিনা বল! হয়, চলতি কথায় এটিকে ভায়। বা ডাইনে রলে। অনেকে এটিকে 
তবল বলে থাকেন । হিন্দীতে একে তবল! বা তবলে ও চলতি হিন্দীতে পায়” 
বলা হয়। 

(ক) খোল 2 তবলার খোল ব1 খাদ্দি, ( অর্থাৎ মূল কাঠামোটি--03০৭১, 
যাঁকে শুদ্ধ ভাষায় ধবনকোষ বল] হয় ), সেটি কাঠের তৈরী । হিন্দীতে খোলকে 
কাঠ ব1 লকৃড়ী বল! হয়। সাধারণতঃ কাঠাল কাঠ, শিরীষ কাঠ, আম কাঠ, 
খয়ের কাঠ, নিয কাঠ, বিজয়শাল ও শিশুকাঠ থেকে খোল তৈরী হয়। রক্তচন্দন 
কাঠে খুব ভাল খোল হয়। হুমূল্য ও দুশ্রাপ্য বলে ক্ষচিৎ চন্দনের 
খোঁলের দর্শন মেলে । খোলের ওজন, কাঠের উৎকর্ষ অপকর্ষ এবং খোলের 
মাঝখানের খালের কুদার (অর্থাৎ খোলের মাঝের খালের ) ওপরই তবলার 
আওয়াজের ভালমন্দ নির্ভর করে! 

(৭) ছাউনি ঃ খোলের এপপ চামড়ার গাচ্ছাদনকে ছাউনি বলে। 
ছাঁউনিকে শুন্ধ ভাষায় ধ্বনি-পট্টক ও হিন্দীতে পুড়ী বলে। বাংলাতে একে তালা 
বা! তলি বলা হয়। ছাঁগল বা বাছুরের চাখ্ড়ায় ছাউনি হয়। এই ছাউনিতে 
বাজাবার তিনটি জায়গার তিনটি পৃথক নাম। ১। কাঁণি বা কিণার 
( ছাউনির ধারের অংশ ) এই স্থানটিকে চাটি বা! চাঁটও বল! হয়। বাংলাতে 
এটিকে পরতালা। বা পরতলি বল! হয়। কিণাঁরে অর্থাৎ তালার প্রান্তে তালার 
উপর একটি সরু চামড়ার ঘের থাকে, সেটিই পরতাল। । অনেকে একে পটি 
বলে থাকেন । ২। স্যাহী ( সিয়াহী শব্দ থেকে এসেছে )বা গাব। ছাউনি 
মাঝে গোলাকার কালে! যে পদার্থটি সাটা থাকে সেটিকেই গাব বলা! হয়। 
সাধু ভাষায় এটকে খিরণ বল! হয়। ৩। কাণি ও গাবের মাঝে যে সাদা 
সমতল অংশটি দেখা যায় সেটিকে মৈদান অথবা লব বলা হয়। মৈদান 
শব্দটিকে বাংলায় অনেকে ময়দান বলেন। এই অংশটিকে বাংলাতে স্বর 
বল। হয়। 

(গ) পাগড়ী £$ ছাউনির শেষে তবলার মুখের ( কিণারে ) ধারে ভবলার 


২৮২ গীত-বাগ্যম্‌ 


ছাউ'নকে অর্থাৎ তাল! ৪ পরতালাঁকে বেঁধে টেনে রাখার জন্য মোটা চাঁমড়ার 
বিনটের বেড দেওয়া হয়। তবলার €পর মুখের পারের এই চামড়ার 
বেড়টিকে পগড়ী বল! হয়। হিন্দীতে এটিকে গজর]1, বলা হয়। পিগড়ী' 
একটিও হিন্দী শব্ধ, বাংলায় এটি পাগড়ীতে পরিণত হয়েছে । এই পাগড়ীতে 
যোলট। ছেদ রাখা হয় এবং তাঁর মাঁঝ দিয়ে ছোট গলিয়ে ছাউানিকে প্রয়োজনমত 
টেনে বীধ। হয়। এক ছেদ থেকে আর এক ছেদ পবস্ত স্থানকে তবলার 
ঘাট বল। হয়। প্রতিটি তবলাঁয় যেোলটি ঘাট থাকে । 

(ঘ) ছোট ঃ শুদ্ধ ভাষায় এগুলিকে চর্সরজ্ছব বলা হয়। এর হিন্দী 
নাম বন্ধি। চলতি ভাষায় এগুলিকে ছোট, ছড় ব। ছোট। বলা হয়। তবলার 
ছাউনির থেকে তলবেড়ের সঙ্গে টেনে ছোট বাধা হয়। ছাউনিতে প্রয়োজন 
মাফিক টান রাখার কারণেই ছোঁটের নাবহার । 

(উ) গুলি; খোলের এপর চামড়ার পটির অথে চোটের নিচে গোল গোল 
যে কাঠের ছোট ছোট টুকরে। দেখ! যায় তাদের গুলি বল। হয়। হিন্দীতে এদের 
গা! বলে। প্রতিটি তবলায় ৮টা গুলি থাকে । 

(5) গুড়রীঃ তবলার (খোলের নাচে) বসবার জায়গায় চামড়ার পটি 
দিয়ে তৈরী গোলাকার খিড়ের মতন বস্তটিকে “গুড়রী” বল৷ হয়। পাগড়ীর 
মাঝ দিয়ে ছোট পরিয়ে গুড়রীর মাঝ দিয়ে গলিয়ে ছোটে টন রাখা হয়। আমর! 
বাংলায় গুডরার নাম ভতলবেড় রেখেছি । 

বায়ার অজ 2 বারার খোল অঙ্গে ধ্বংনকোধটি সাধারণত: মাটির তৈরী 
হয়। বায়ার খোল--ক)ঠ অথব| তামা» স্টাল, রূপা প্রভা ত ধাতৃতে তেরী হয়ে 
থাকে । বায়ার োলকে বাংলায় হাড়ী ও [হন্দীতে *কুড়ী” বল। হয়। 
তবলার সঙে বায়ার সব অঙ্গই প্রায় সমান ও তাদের ডাক নামও একই । 
বায়ার ছোটগুঁল অনেক সময়ে সুতলী দড়ির হয় বলে একে %ডারী? বল৷ হয় 
এবং ভোরিতে টান রাখার জন্য গ্ালর বদলে পেতল বা লোহার আটা 
পরান থাকে । বায়ার গাব একপাশে রাখা হয়। তধলার মত মাঝখানে 
থাকে না, বাকী সব একই প্রকার ! পখাবজের আওয়াজের সঙ্গে মিল থাকলেও 
তবল। ও বায়ার ধ্বনি তার নিজন্বত্বের দাবী রাখে । দ্বিতীয় খণ্ডে তবলার বোল ও 
ঘরাণ। গ্রভাতর বিষয় লেখার ইচ্ছ। রইলো । 

তাভিলিঃ দক্ষিণের বাহিদ্বপিক আনদ্বযন্ত্র। নাগেশ্বরমের সঙ্গে বাঁজে। 
অনেকটা উত্তরভারতের ঢোলের মত। মন্ত্র প্রায় ১৬১৭ ইঃ লঙ্থ| ও ১৫১৬ ই:- 


২৮৩ 


মোট! গোলাকার হয় । একখান! বড় কাঠ থেকে কুঁদে বার কর হয়। ছুপাশে 
বেতের ব৷ বীঁখারির বেড়ের সঙ্গে চামডা বাধ! থাকে! চামড়ার ছোট দিয়ে 
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দুপাশের চাউনিকে টেনে রাখা হয়। দিকের মুখের মাঁপ এক । ডান দিকের 
মুখ ডান হাঁতের চেটে!, আঙ্গুল ৪ কবির বাপরে বাজান ভয় এবং ব। মখট। মোটা! 
শক্ত কাঠি দিয়ে বাজান হয়। 





তাসাঃ এটি সামরিক ও বাহিদ্বণরিক যন্ত্রে কোঠায় পড়ে। এটি 
জগঝম্পের সঙ্গে জুড়িতে বাজান হয়। কাড়! ও তাপা দেখতে প্রায় একই রকম 
তবে তামা আকারে ভোট । মাটির তৈরী, এর চামডার ছাউনি খব মোট! 


২৮৪ গীত-বাচ্ম্‌ 


হয়। বিবাহে, বরাগ্গমন-শোভা।যাত্রায় এর ব্যবহার। বর্তম'নে বড় ড্রাথের 
সঙ্গে একে কোন কোন শোভাযাত্রায় বাজতে দেখা যায়। বাংলাদেশে 
শারদীয় পূজার সময়ে এট ঢাক ঢোলের সঙ্গেও বাজে। ভারতের সমস্ত প্রদেশেই 
তাঁস৷ সামান্য আকারভেদে প্রচলিত আছে । বুহদাঁকার তাপাকে অনেকে জগবম্প 
বলেন । অধিকাংশ তাস।র তলদেশ ফাকা থাকে । 

তিমিল! বা থিমিল1 ই তিমিলা দক্ষিণ তাঁতের আনদ্ধ যন্ত্রবিশেষ। 
২।২|০ ফুট লম্বা ডমরুর আকারের এক ধরণের যন্ত্র। সাধারণতঃ দক্ষিণর কেরালা 
অঞ্চলের মন্দিরে পৃজাপার্ণের সময় বাজে । একটা বড় কাঠ ফাপা করে কুঁদে 
যন্ত্রট তৈরী কর! হয়। দুদকের খোল! মুখ চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে। 
ব। কাধের ওপর থেকে একপেশে করে ঝুলিয়ে রেখে পরের মুখ হুহাত দিয়ে 
বাজান হয় অথবা কোমরে বেঁধে সামনে ঝুলিয়ে এক মুখ ( ওপরের মুখ ) দুহাত 
দিয়ে বাজান হয়। 

তুম্ঘকনারি ঃ চধাচ্ছাদিত এক প্রকার বাছ্যন্ত্র। গ্রাম্য সঙ্গীতেই এর 
ব্যবহার । লক্থ ঘাঁড়ওয়াল৷ কলসির মত এই যন্ত্রটির মুখে চামড়া ঢাকা দে ওয়া 
থাকে। যদ্ত্রটকে বার্দিকের কোলের ওপর রেখে অথব! বাদিকের বগলে চেপে 
ধরে বাজাতে দেখা যায়। ভারতের কাশ্মীর অঞ্চলেই এটি বিশেষভাবে প্রচলিত । 





দামামা, দগড়া বা ডঙ্ক। 


দগড়া£ দামামার আকারের চর্মাচ্ছাদিত আঘাতযন্ত্র। যন্ত্রটি কাঠ বাঁ 
মাটি থেকে তৈরী হয় । মোট! কাঠ দিয়ে চামড়ার ঢাকার ওপর ঘ! মেরে বাজান 
ছুয়। এর আওয়াজ জোরদার, যন্ত্রটি বহিছ্বারিক। প্রদেশ বিশেষে এটিকে 
ডস্কাও বলা হয়। ৃ্‌ 


গীত-বাগ্ম ১৮৫ 





দক্ষিণী মৃদজ 


দরক্ষিনী মৃদ্জ 8 দক্ষিণে (যে তিনটি বাগ্যঘন্ত্রকে প্রাধান্য দেওয়া হয় 
€ বা্াত্রয়ম্‌ £ বীণা, বেখু ও মুদঙ্গ ) তার মধ্যে মুদঙ্গ অন্যতম | এই মুদঙ্গকে দক্ষিণীরা 
মন্দলম বলে থাকেন। আমাদের মুদঙ্গের মত দুই প্রান্তের খোলামুগ চামড়ায় 
ঢাকা থাকে এবং ভানদিকের মুখে স্থায়ীভাবে গাব লাগান থাকে । বাজাবার 
সময় বাঁদিকের মুখে আট। বা স্থজি মেখে তাঁল করে অস্থারীভাঁবে গাব লাগান 
হয় । এতে আওয়াজ গম্ভীর শোনায় । কাঠাল কাঠ (01901 ৬/০০৭), রক্তচন্দন 
বা লাল কাঠ (6৫ 59008] ৬৬০০৭ & 1২6৭ ৬৬০০৫ ০01 41017751007 
0608081/02) ) বা নিম কাঠ (115159 ৬০০৭), মারিকেল কাঠ 
ও তাল কাঠের মাঝ (0০০০০0৮ 1:68 2976 0৫ [2৪117) 055 ০016 ) 
প্রভৃতি থেকে তৈরী কর! হয়। দক্ষিণীদের ধারণ! মন্দিরের আশেপাশের গাছের 
কাঁঠে যন্ত্র তৈরী করলে আওয়াজ ভাল হয়। কারণ মন্দিরের আরতি বা 
উৎসবাদিতে বাদিত বাছাধ্বনির তরঙ্গে এ গাছের কাঠগুলি শবসহিষু হয়ে ওঠে ও 
তাদের অ|শের মাঝে ধ্বনিকোষ গড়ে ওঠ সম্ভব। তাই মন্দিরের সম্িকটের 
গাছগুলির কাঠই বেশী উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়। দক্ষিণী মুদঙ্গের ডানদিকের 
মুখ ৬8 থেকে ৭ ই: পর্ধন্ত, বাঁদিক থেকে ই ইঃ পরিমাণ ছোট হয়। বাঁদিকের 
মুখ ৬ থেকে ৭২৮ পধস্ত। লঙ্বায় ২২৮ ই; ২৪ ইঃ পর্যন্ত হয়। চড়ার 
সবরের যুদঙ্গ ২২+ইঃ ও খাদের জন্য ২৪ইঃ সাইজের যন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে । 
উত্তর ভারতের যতই ছুপাশের মুখের চাঁ.ড়া ছোট দিয়ে টানা থাকে, তবে 
কোন গুলি থাকে না। কাণিতে ঘা মেরে স্থুর বাধা হয়। প্রাচীন 
কালে উত্তরের যুদঙ্গেত কোন গুলি ব্যবহার করা হত না। দক্ষিণী ম্য্ষ 


৫৮৬ গীত-বাদ্যম্‌ 


উত্তরের পখাবজ থেকে ছোট । বাদনপন্ধতিরও প্রভেদ আছে। দক্ষিণের 
বায়। আগুন মুড়ে বাজান হয়; উত্তরে হাত খুলে সোজ। রেখে বাজান হয়। 
বিস্তৃতির ভয়ে তুলনামূলক আলোচন। থেকে বিরত থাঁকলাম । 

দামাম। 8 দামাম] দেখতে টিকারার মত, মুখটা আরও চগুড়া ও চামড়। 
দিয়ে ঢাক থাঁকে। দামামার আর এক নাম দগড়া। এর খরীরও মাটির 
তৈরী। আগে যুদ্ধের সময় এর ব্যবহার ছিল। কিছুদিন আগেও নান! 
শোভাযাত্রায় এর ব্যবহার নজরে পড়তো, এবং সঙ্গে জোড়ে কখনও কখনও 
টিকারাঁকেও বাজতে দেখা যেত। ছুহাঁতে ছুটি কাঠি দিয়ে এটি বাজান হয়। 
আজ এর দর্শন মেল ভার । ( দগডা দেখুন ) 





নাগার। বা নাকার! নাঁকারা বা নাগারার প্রকারভেদ 


নাকারা ও নাগারা ই নাঁকারাকে শুদ্ধ ভাষায় অনেকে ছুন্দুভি বলে 
থাকেন। শাস্ষে আমরা আর এক প্রকারের দুন্দুতির কথা জানতে পার, 
(ছন্দুির ব্যাধ্য| দেখুন)। প্রাচীন কালের ভেরী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র থেকেই এর জন়। 
নাঁকারা বু প্রকারের দেখা যায়। শানায়ের সঙ্গে একে জোড়ায় (একটি 
বড ও একটি ছোট আকারের ) এখনও বাজতে দেখা যায়। বুহদাকারের 
নাকারাকে মহানাগার। বলা হয়। মহানাগারার মত দেখতে-_“ঘাউসি” 
নামেও একজাতীয় যন্ত্র আগেকার দিনে প্রচলিত ছিল। সেগুলি অশ্বারোহী 
সৈনিকের! যুন্দের সময় ব্যবহার করতেন। বলা বাহুল্য যে এটি অশ্বপুষ্ঠেই 
বচন করা হত। দক্গিণ ভারতে৪ আমরা নাকার। যন্ত্রের ব্যবহার দেখতে 
পাই। ছোট নাকাঁরা! গলায় ঝুলিয়ে পেটের ওপর সামনে রেখে দুই হাতে 
ঢটি কাঠি দিয়ে বাঁজান হয়। মন্দিরের দ্বারে রাখা মহানিগারাগুলিকে 
পৃ ও আরততর সময় বাজতে দেখা যায়! দুশো বচ্ছর আগে 
নাকারাঁকে যুদ্ধের নময় বা রাজা মহারাজাঁদের শিকারে বেঝোঁবার বময় অন্থান্থ 


গীত-বাগ্ম ২৮৭ 


যন্ত্রে সহযোগে বাজতে দেখা যেত, বঙমানে একস ব্যবহার কম। নাকার ও 
নাঁগার1 এই দুটি যষ্ত্বের পৃথক ছবি থেকে একথাও প্রমা:ণত হয় যে নাকারা! ও 
নাগারা এই ছুটি অবয়বভেদদে কিঞ্চিৎ পৃথক ছিল, যদিও উভয়ের বাজের কায়দা 





মহা নাগার! 


একই রকম 1 একথাও ভাবা যায় যে দেশ ও কালভেদে যন্ত্রটি ভিন্ন ভিন্ন 
আকার ধারণ করেছে । আকবর বাঁদখাহের নৌবতে বিশ জোড। নাকার! রাখা 
হুত বলে জান! যায়। 

পটহু ঃ আগের দিনে পটহকে অড্ডাবল বল! হত। মাগ বাগ্যয্তরের 
মধ্যে একে ধরা গেলেও প্রা্ান দেশী বাগ্যযন্ত্রেদ তালিকায়ও এর নাম পাওয়া 
যাঁয়। বাজনাটি খয়ের কাঁঠের তৈরী হৃত। মাগজাতীয় পটহ আড়াই হাত 
এবং দেশী আধ হাত লম্বা হত বলে জানা যায়। মারগজাতীয়ের পরিধি 
৬০ আঙ্গুল বল। হয়েছে কিন্তু দেশীর পরিধির কোন মাপ নাই। মা্গজাতীয়ের 
ডানদিকের মুখ সাডে এগারে। আমল, বা মুখ সাড়ে দশ আম্গুল হত। দেবীর 
ডান মুখ সাত আগ্ুল ও ঝা মুখ সাড়ে ছয় আগ্গুল হত। পটছের উভয় মুখ 
লোমওল। ( আলাতলি) চামড়ায় ছাওয়৷ হত। চাঁমড়ায় সাতটি ফুটে! থাকতে। 
এবং ধাতুর তৈরী চার আঙুল বড় সাতটি ধাতুর কলসের আকারের দোলন] 
ফুটোর মাঝ দিয়ে ঝোলান থাকতে|। ডান মুখের বেড়ে লোহার বলয় অথে 
ঘের ও ব| মুখে লতার বলয় থাকতে! । বা মুখের চার আঙ্গুল নীচে তিন আঙ্গুল 
চওড়া আর একটি লোহার পাতের বেড় থাকতো৷ । ব! দিকের মুখের দড়ির 


২৮৮ গীত-বাগ্যম্‌ 


টানাগুলো লোহার পাতের মাঁঝ দিয়ে এসে ভান মুখের বলয়কে টেনে রাখতো । 
যন্ত্রটি আঠার আগুল লম্থ। হত মাঝখান মোট! ও ডগা-বেক] কাঠি দিয়ে এই যন্ত 
বাজান হত। কখনও কখনও কাঠির সঙ্গে বাজাবার জন্যে হাতকেও ব্যবহার করা 
চত। তর্ধনকাঁর দিনের নাটকে এই বাজন! ন্যবহৃত হত। এর ডান মুখে 
দেং ও ব| মুখে ঝেং ধ্বনি গ্রকাশিত হত। অনেকট] ঘট বাজনার মতই বাজতো। 


ব্্তমানে লুপ্ত। 





পন্থাই ও জোড়ঘাইঃ উত্তর ভারতের জোড়ঘাইকে ঢোল-এর সঙ্জে 
তুলনা কর! চলে। জোড়ঘাই যন্ত্রটি আজ লুপ্ত। ছোটি আকারের ঢোলের 
উপর তদপেক্ষ! ছোট আকারের আর একটি ঢোল জোড়া থাকে । ছোটটি 
চড়া স্বরে ও বড়টি খাদে অর্থাৎ নীচু শ্বরে বেঁধে বাজান হয়। বাজনাটি 
গলায় ঝুলিয়ে সামনে রেখে বাজান হয়। ছু মুখেই বাঁজে। কাঠের ফাঁপা 
বাজনাটির দুর্দিকের খোলামুখই চামড়। দিয়ে ঢাকা থাকে । কা দিকের মুখ 
কাঠি দিয়ে ও ডান দিকের মুখ হাত দিয়ে বাজান হয়। দক্ষিণের পদ্থাই যন্ত্রটি 
একই প্রকার আকারের একজোড়া ঢোলকের মত । ১1১০ ফুট মাঁপেব ছুটি খোল, 
ছুটি খোঁলেই দুর্দিকের খোলামুখ চামড়। দিয়ে ঢাঁকা। একটির ওপরে একটি 
বীধা থাকে, ওপরের খোঁলটি পেতলের এবং নীচের খোঁলটি কাঠের তৈরী । 
ব| দিকের মুখ হাত দিয়ে ও ডান দিকের মুখ কাঠি দিয়ে বাজান হয়। চামড়ার 
ছাউনিগুলি সথতলী দিয়ে টানা থাকে! কোথাও কোথাও ছুটি ধোলই পেতলের 
তৈরী হয়। গ্রাম্য নাটকে ও প্রারুত দেবদেবীর পৃজায় এদের বাজতে দেখা যায়। 
সাধারণতঃ একে কোমরের পঙ্গে বেঁধে বাজান হয়। উত্তরের জোড়ঘাই 
ও দক্ষিণের পন্থাহি সদৃশ ও সমক্রিয়। 


গীত-বাচ্ম্‌ ২৮৯ 


মর্দ্ল £ একপ্রকার প্রাচীন চঞ্জাচ্ছাদিত বাছা । বর্তমানে প্রচলিত মাদূল- 
সদৃশ বলিয়। পণ্ডিতের! অনুমান করেন। এই যন্ত্র মাটির তৈরী । গোলাকার 
ফীপ। হাঁড়ির ছুপাঁশের খোল। মুখ চামড়। দিয়ে ঢাকা থাকতো! | বাম মুখ ১৩ আঙুল 
ও ভাঁন মুখ ১২ আঙ্গুল থাকতো | বও্মাঁনে লুপ্ত । সঙ্গীত রত্বাকর মতে একপ্রকার 
মৃদ্জ | 





মাদল £ শ্রীখোঁলকে যেমন মুরজ, মদ্দিল ব| মুদঙ্গ বল| হয়, শুদ্ধ ভাষায় 
মাদলকেও তেমনি মুরজ বা ম্দল বল! হয়! মব্ডল শবটি সংস্কৃত শব্ধ । এটি 
অতি প্রাচীন শান্োক্ত যন্ত্র। মাল কাঠের তৈরী, এর দিকের উন্মুক্ত মুখের পরিধি 
প্রায় একরকমই, ব! মুখটি মামান্য কিছু বড আকারের হয়। মাটির তৈরী মাদল৭ 
দেখা যাঁয়। ঢেলক ও পখাবজ প্রভৃতির মত যেগুণি কাঠের তৈরী তাদের ভিতরটি 
কাঠ ঝুঁদে ফাপা রাঁখ। হয়। ছুদিকের উনুক্ত মুখ চামড়া দিয়ে ঢাকা! থকে । | 
দিকে চম্াচ্ছাদনীতে বোহন অর্থে খরলি (গাব ) লাগাঁবার রীতি আছে, কিন্তু সব 
মাদলে গাব দেখা যাঁয় না । সমস্ত খোঁলটি চামড়ার বেড় দেওয়। থাকে । দুপাশের 
চর্মাচ্ছাদনীই ছোট দিয়ে টান করে বাঁধ। থাকে । সাধারণতঃ পলা ওতাঁল, কোল” 
ভীলজাতীয় লোকদের নৃত্যের ও গীতের সঙ্গে বেজে থাকে । বাংলা দেশের বিভিন্ন 
উৎসবে ও মণিপুরী নৃত্যে মাদল বাঁজতে দেখা যায় । 

মুরজ 2 একপ্রকার চর্মাচ্ছাদিত বাগ্ভ। বাম মুখ আট আঙ্গুল ও ভান মুখ 
সাত আগ্ুল ছিল বলে জানা যাঁয়। যন্ত্রটি বর্তমানে লুপ্ত। কোন বিশেষ পরিচয় 
পাওয়। যায় না। 

সৃদজ বা পখাবজ 2 “মৃন্ময়ং অঙ্গং যস্য স যুদজঃ”__মাটি যার অঙ্গ সেই 
মুদঙ্গ__অর্থে যন্ত্রটি মাটির তৈরী । পৌরাঁণিক কাহিনীতে শোন] যায়ঃ মহাদেব 
ত্রপুরান্থরকে বিনাশ করার পর, ভগবান ব্রহ্ধা মেই অস্থরের রক্তেভেজ। 


মাটিতে মুদঙ্গের খোল (73০9 ) তৈরী করেন, অস্থরের (চর্ম) চামড়। দিয়ে 
১৯ 


৪৩ গীত-বাগ্ম্‌ 


দুমুখের ছাউনি, শিরা থেকে ডুরি ( অর্থে ছোট ) এবং হাঁড় কেটে মুদের গুলি 
তৈরী করেন। পরে অস্থুরবিজয়ী মহাদেবের নুত্যের সঙ্গে তাল রাখার জন্য তিনি 
গণেশকে মুদঙ্গ শিক্ষা দেন ও তাকে দেবাঙ্দিদেবের নৃত্যের সঙ্গে বাজাতে বলেন। 





বঙমান মুগ বা পখাবজ 


অনেকের ধারণা যে মাটির মুদঙ্গ দ্বাপর যুগের শ্রীরুষ্েরে সময় থেকে 
কাঠের তৈরী হতে থাকে । শ্রগীতার প্রথম অধ্যায়ের ১৩নং শ্লোকে আমরা 
“ততঃ শঙ্খাশ্চ ভেধ্যশ্চ পণবানক গোমুখাঃ” এই ছত্রে নান। বাছ্যন্ত্রের উল্লেখের 
মধ্যে পণব নামটি দেখতে পাচ্ছি । গীতাঁর ব্যাখাকাঁরেরা পণব শব্দটির অর্থ 
মুদ্গ বলেছেন। আমরা মহাভারতের বিরাটপর্বে *পণবাদিকাশ্চ তখৈব 
বাদ্ানি চ বংশশবাঁঃ” ক্লোকেগ। পণব নামক বাগ্ভটিকে দেখতে পাচ্ছি ও 
বাগ্যটি রণবাছ্য হিসাবে ব্যবহৃত হণ» সেটাও জানতে পাচ্ছি । পণবকে যদিও 
অনেকে মুদঙ্গ মনে করেন, কিন্তু আসলে পণব যন্ত্রটি মুদরঙ্গের মত ছিল না। 
অনেকের ধারণা মুদঙ্গ তখন পণব নাঁমে প্রচলিত ছিল। আমাদের দৃঢ় ধারণা 
পণব এক ভিন্ন আকারের যন্্ ছিল। যদিও তখনকার দিনে এক পৌরাণিক 
কাহিনীতে আমরা পাঁণব খষির নামে প্রচলিত একটি গল্প শুনতে পাই। 
একদিন এক হ্রদে পাঁণব খষি সান করতে যান, এমন সময় বৃষ্টি আপে, 
বুষ্টির বড় বড ফোঁটা হ্ুদের জলে পডতে থাকে, বৃষ্টির গ্রবলতার তারতম্যে 
সরোঁবরে পড়া জলের শব্দের তাঁরতগ্য ঘটে । এই ধ্বনিবৈশিশ্ট্য তাঁকে বিস্মিত ও 
মুগ্ধ করে। এই শবকে রূপ দেওয়ার চিন্তায় মগ্ন হয়ে তিনি আশ্রমে ফিরে 
যান ও এই বিষয়ে চিন্তা করতে থাকেন । ধ্যানে তিনি একপ্রকার যন্ত্রের 
রূপ দেখতে পান। তখন তিনি বিশ্বকর্মীকে স্মরণ করেন এবং ধ্যানে পাওয়া 
যন্ত্রটর রূপ ও শ্ববৈচিত্র্যের কথা বুঝিয়ে তাকে দিরে “একটি যন্ত্র নির্ধাণ 


গীত-বাছাম ২৯১ 


করান । পাণব খাষর পরিকল্পনায় প্রস্তুত কর] হয় বলে যন্ত্রটর নাম রাখা 
হয় পণব। এই কাহনাটি মুদঙ্গের আদি ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে ।* 
অনেকে মনে করেন যে পণব যন্থুটি মুদঙ্গের অনরূপ ছিল তাই এই কাহিনী । 
এই ধরণের কিংবদস্তিতে যে ইতিহাস লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হয় সেগুলিকে 
অনেক সময় সত্য ঘটনা বলে মানা দেওয়া হয়। এদের মধো কোনটি থে 
পরক্ষিপ্ত হা বোঝ! কঠিন, তাই সেদিনের লোঁকশ্রতিতে আমরা সম্পূণ আস্থ। 
রাখতে পার না, যদিও অতীত দিনের অনেক হাতহাসই গন্চ্ছলে আমাদের মাঝে 
আতর মাধ্যমেই স্কান পেয়েছে । 
অপর এক পৌরা(ণক কাহিনীতে আমরা বাণাস্থরের নাম পাই, যিনি 
শিবের বরে হাজার হাতি পেয়েছিলেন। তিনি হাজার হাতে মুদঙ্গ খাজতেন। 
এক ভ'বণ যুখে তার সশস্ত হাতিই কাঁটা যায়। শিবভক্ত বাণান্ুর তখন 
পুনরায় ভ্বপ্পাঁণির সাধনায় মগ্র হন। ভার সাধনায় শিবঠাকুর সন্তু হলে 
তিনি শীএ ছুটি হাত ফিরে পাবার প্রাথনা জানান এবং বলেন ভিন 
কেবলমাত্র ম্বঙ্গবাদন ছারা তার পূজা করার জন্ই এই হাত ছুটি প্রাথনা 
করছেন । দেবাদিদেব সন্তুষ্ট হয়ে তাকে ছুটি হাতি ফিরে পাবার বর দেন। 
অন্রররাজ ছহাতেই অপৃব মুদর্গ বাজাতে থাকেন এবং এই বাজনার মাদামেই 
তিমি শিবের আরাধন। করতেন | 
খুষ্টায় দ্বিতীয় শতাঁবী থেকে আমরা মুদঙ্গের প্রচলন বেশী দেখতে পাই। 
কিন্তু খুগ্ের জন্মের প্রায় ১৫শ বছর আগে শ্রীরুখেন সময়ে ৪ এর নাম পা ওয়] যায়। 
নট্যশাপ্বকীর ভরতের লেখায় দেখা যায়ঃ সঙ্গীতশান্ধী স্বাত মুর্গের অন্করণে 
পুদ্ধরাদি যন্ত্র প্টি করিয়েছিলেন এবং ভরতের জন্মের পূব থেকেই যে যন্ত্রটি 
গ্রচালত হিল সে প্রমাণও পাওয়া যায়। মদর্জে বোন অখে গাব লাগাবার 
পন্ধাত তিনিই গুথম আবিষ্কার করেন এবং যত্পুর সম্তব কাঠেগ মাল তার 
আবিষ্কৃত। মুদঙ্গের তিন রকম রূপের কথা শাট্যশান্ছে পাণ্র। ধায় এবং 
যন্ত্রটি মাটিণ তৈরী ছিল জানা যাঁয়। সেখানে অংকিকাকে হরিতকির মহ, 
উধ্বককে যবের নত ( অর্থাৎ দুমুখ বঙমান খোপের থেকে মন?) এবং আলিঙ্গাকে 
গোপুচ্ছের ঘত বলা হয়েছে (একমুখ বেশী বড এ অপর 'দকেগ নুখ সরু)। 
সঙ্গীত রত্রাকরের ৩য় খণ্ডের বাগ্াাধ্যায়ে শা্রদেব হরিতকান আকাবের 





নং কাহিনীটি ভরতের নাটাশান্ত্রে আছে, কিন্তু দেখানে পাণবের পরিবর্তে স্বাতির নাম দেখ! 
যাক়। 


২৯২ গীত-বাস্ভম 


কথায় বলেছেন লম্বায় ২১ আঙ্গুল, বাঁদিকের মুখ ১৪ আঙ্গুল ও ডানাদকের' 
১৩ আঙ্গুল এব যন্ত্রটি কাঠের তৈরা৷। রক্তচন্দনের মুদঙ্গের কথায় লম্বা ৩০ আঙ্গুল, 
বীমুখ ১২ আঙ্গুল, ডান ১১২ আঙ্গুল ইত্যাদি । এখানে ব€মান পথাবজের সঙ্গে 
এর মাপের কিছু মিল দেখ! যাঁয়। নাট্যকার ভরত মুদর্গকে ভাগ্বাগ্ত বলেছেন_- 
গঠন ও নির্মাণ প্রণালীর কথায় বলেছেন__আলিঙ্গ্য গোপুচ্ছের মত গঠনবিশঈ, 
বামুধ ১৩1১৪ আঙ্গুল, ডানমুখ ভার কিছু কম (রত্বাকরের সঙ্গে মিল আছে) 
মধ্যদেশ পুথুল ( মোট। ) ও চার দিকে চার আদ্ুল পরিমিত গোলাকার গুল্মস্থতের 
সঙ্গে সংযুক্ত । এই আলগ্্যই মুদঙ্গ ছিল অনেকে এরূপও বলে থাকেন। 

পথাবজীদের ঘরে পঞ্চমুখা পখাবজের নাম শোনা যায়, কিন্ত সর্গীতশাস্থে এই 
ধরণের পখাবজের ব। মুদঙ্গের সন্ধান পাওয়। যায় না। মোগল যুগে “আওয়াজ” 
নামে একটি বাগ্যযন্ত্রের নাম পাঁওয়। যায়। যন্ত্রটি দেখতে পখাবজের মতই ছল, 
তবে আকারে কিছু ছোট । 

প্রাচীন মুদর্দ থেকেই বঙমান পখাবজ এসেছে, এটি এরেখিয়। বা পারস্য 
থেকে আমান কর। হয় নি এবং আমীর খুশরো এর আবিষ্কারক নয়। 
ফাী ভাবায় পথাবজকে ভরজ বসে। পক অর্থে পাকা এবং আয়াজ 
অথে ধ্বান অথবা পাক অথে প।বঞ্র ও আওয়াজ অর্থে ধন এই ভাবে প।বশ্র 
ধ্ব।ণকারক বলেই যন্ত্রটির নাম পাখোয়াজ হয়েছে এপও বণ। হয় । ব্যাখ্যাগু।ল 
যথাযথ ন। হলেও প্রায়শঃ এরপ অথ শোন। যায়। আমাদের ধারণ], পখাবজ এই 
[হনা। শবটি বাংলায় পাখোয়াজ শব্ধে পরিণত হয়েছে । আমাদের দেখতে হবে মুদ্ 
কে, কোথা থেকে, কী ভাবে পখাবজ নামটি পেলো ? আমরা পনেরশো৷ শতাবার 
আগে কৌথাণও পখাবজ একটি পাচ্ছ ন।। তেরশে। শতাব্দীতে পার্খবদেবের 
কালে জেনদেন স্বানা্গ সুত্রে আনঞ জাতায় বাগ্-নঙ্গীতের তালিকায় পুখারগীয়া, 
(1১01178188858 ) নামে বাছ্যন্ত্রের সন্ধান পাই এবং এর পরধতী কালে 
১৪০৬ খু: [সতান্বরদলায় জৈন সঙ্গীশশাস্্রী সুধাকলশ রাটত “সঙ্গীতোঁপনিষৎ 
সারোদার” নামক গ্রন্থে দেখতে পাই যে পটহকে আউজ বলা হত। ৬ই 
পু্কেই আমর] প্রথমে “পখাডউজ” শবটি পাই । তা ছাড়।, সম্তাত রত্বাকরের, 
বাছ্ধ্যায়ে দেখতে পাই যে প্রায় সমস্ত রকমের আনদ্ধ যন্ত্রকেই “আৰজ” 
( অপত্র“শে আউজ এবটি এসেছে ) বলা হত । পুখারগায়া নামটি আমরা আগেই 
পেয়োহঃ এখন পুখাপগায়ার “পুখা” একটির মহিত যদি “আবজ” কথাটি যুক্ত কর! 
বায় তশে পুন।+মাবজ পুধাবজ এবং তারই অপভ্রংশে 1হান্দ শব পথাবজ, 


গীত-বাছ্যম ২৯৩ 


জন্ম নিয়েছে বলে আমর! ধারণ! করতে পারি। তাছাডা পথাউজ্জ থেকে পথাবজ 
একটি এনেছে একথা ও সহজেই ভাবা যাঁয়। আমর! মুসলিম বুগের গ্রন্থেই পথাবজ 
শব্দট প্রথমে দেখতে পাই । প্রাচীনকালে পথাবজে আটার গাব মাঝে মাঝে 
দেওয়া হত, দেসতে শ্রীখোলের মত ছিল, ছোটের টান রাখা হত, কিন্তু গুলি 
ছিল না| মুনলিম যুগে এতে গাব দেওয়ার রীতির নানি ঘটলো, ও ছোটে 
টান এ।গাঁর ভন্তা আটটি কাঠের গু!ল ব্যবহৃত হল। এই ভাবে প্রাচীন মদ 


বণ্খানের পপাবছে পরিণহ হল। পথাবজ টি গানের সঙ্গে সঙ্গতেই 
সাারণত; ব্যহত হয়ে থাকে । বারাণমীতে বিশ্বেখবরের মন্দিরে পূজ। ৪ 





মারনির সময় মুদ্গ বাজান হয়। নুহদাকারের পথাবজ বা মুদঙগকে মহাদজ 
সলে। উক্ষান্তান বাঁদনেও এর বাব।র দেখা মায়। দক্ষিণভারতে প্রচলিত 
যৃদঙ্গের সঙ্গে আমাদের অধুনা-প্রচলিত পণাবজের কিছু প্রভেদ আছে । উত্তরের 
পখাবজ দক্ষিণের মুদগ্গের তুলনায় অনেক বড। বাঁদন-পঙ্গতির প্রভেদও 
নদ্রবে পড়ার মহ । আমাদের পখাবজে বাদিকে ময়দার অস্থায়ী গাব লাগিয়ে 
হাত পুলে আঙুল নী রেগে বাজান হয় কিন্ধ দক্ষিণের বায় বা হাতের 
সমাপুল মুড়ে বাজান হয়। বিস্তুৃততির ভয়ে তুলনামূলক বিচার থেকে বিরত থাকছি । 
€ দক্ষিণী মুদ্জ দেখুন । ) 

এখন মুদঙ্গের বা পথাবজের অঙ্গের কথায় আসছি-_মৃদঙ্গের পাঁচটি মুখ্য অঙ্গ £ 

প্রথম £ খোল্গ-__-এই খোলকে শু ভাষায় ধ্বনিকোষ বলে, হিন্দীতে লকড়ী 
ও ইংরাজিতে বাঁড (8০৭ ) বলে। এটি ব€মানে কাঠের তৈরী । কাঠাল, নি, 
গাস্ভার, গয়ের ও রক্তচন্দন কাঠে খোল তৈরী করা হয়। এই সব কাঠের খোল 


টা গাত-বাদ্াম 


খুব ভাল হয়, মাঁগয়াজ মপুর ও গন্ভীর হয়; এদের মধ্যে রক্তচন্দনের খোলই উৎকৃষ্ট” 
তবে কচিৎ পাওয়া যায়। 

দ্বিয় £ ছাাউনি--ছ।উনিকে শপ ভাষার ধ্বনিপট্রক ও হিন্দীতে “পুড়ী” 
বলা হয়। খোলেগ ছুখুখেই ছাউনি থাকে | ডানদিকে ছাউনির মাঝামাঝি গাঁধ 
দেওয়া হয় এধখ ডান হাতে বাজান হয়। বাকের ছাউনিতে স্তায়ীভাবে কোন 
গাব থাকে না? বাছাধার আগে মদ! বা আটার মণ্ড করে অস্থায়ী বোহণ অর্থে 
গাব লাগান হয়। 

তৃতীয় : পাগড়ি --চাউানর বেড, যার সঙ্গে ভাউনির চাঁমডা বিনট বরে বাঁপ। 
হয় ছউিনকে কধে পাখার ভন্য । একে শুগ ভাষায় চর্সবেগনী 5 হিনদীতে 
“গছজরা' বলে। 

ঃ ছোট-_ একে শুগ ভাষায় চর্স্ত্র বা চর্মরজ্জ ধল। হয়, হিন্দীতে বদী। 

ব| ডোরা বলে। (চাডাব সক পটি দিয়ে ছোট তৈরী হয়|) 

ছুদিকেপ ছাউনি চামডায় মমান ভাবে টান রাখার জগ্যই হেট শাদহাত 
হয়ে থাকে । 

পঞ্চম: গুল শুগ ভাবা এদের গুল ও ঠিকাছে গছ বলে। 
ছাউনতে প্রয়োছঈনঘত টান দয়ে তাকে কোন এক শিদিত স্বরে শিখুতি ভাবে 
মিলিয়ে বাপ।প জগ্ঘই গুলির বাবাব। 

ব£মান পাপের আন্য়াজ গর ও জোরদার । ফুপদ ৪ পাযার জাতীয় 


গানের সর্দে পশাবজের সঙ্গত প্রা সামাবদ্ধ। বাণ, বাত, জএবাতা। গ্রভীতি 
1 


[ 
56 


ঞ্ 


কতিপয় যান্ধণ সঙ্গে আলাপের তারপরণে ও গঞ্জ বাজাবার ময় এলে, 


দেখা যায়। 
মুদঙ্গের বিতর ঘরাণ। ও বাঁজের কথা বোলের বিষয় পারে লেখার ইচ্ছা বইল । 


মাত্রামান যক্ফ্র ব। মেট্রোনোম (160০7015৩) ই বৈজ্ঞানিক মাও] পক 
যন্্রবিশ্ষ । ইং ১৮৯" সালে মেট্রোনোম প্রথমে আবিষ্কৃত হয় আমইারডামের 
(45105091070) ) মিঃ উইনকেপই ১৮১২ সালে এটি প্রথমে উদ্ভীবন করেন। 
তখন মিঃ মাঁলজেল নামে এক ভদ্রলোক গ তার সঙ্গে এই উদ্ভাবনে যোগ দেন । 
পরে মিঃ মালজেল ইং ১৮১৬ সালে প্যারিস থেকে নিজের নামে বন্ধুটি 28161) 
[২951501510191) কশিয়ে নেন | যন্্ুটি মালজেলম্‌ মেড্রীনোঁম নাষে চলতে থাকলেও 
আঁসলে মিঃ উইনকেলই এক্স উদ্ভাবন কর্তা ( 21095625 1)166100817 01 (10510. 
৫1095101905. ০01. 1, 000. 7555 ত্ব০. 44৬. ) 


গীত-বাস্ম্‌ ২৯৫ 


মাত্রা ও লয়ের কাল নির্দেশক এই যন্ত্রটি লয় ও মাত্রা বোঝাবার পক্ষে অপুব । 
কোন বিশেষ লয়ের গতি ও মাত্রার স্থাযিত্বকাল ধরে রাখবার স্বযোগ এতে 
আছে। যন্ত্রটি নৃতন শিক্ষার্থীর পক্ষে তাল ও মাত্রাবোধের বিশেষ সহায়ক | গান, 
গত ও তাঁন অভ্যাস করার সময় এটির সঠিক ব্যবহার প্রয়োজনে আসে। 





মেট্রটোনোম 
রেকডিং করার সময় কোন একটি গানের গতি নির্ধারণে হিসাব মত একই 
লয়ে প্রতিবার নিয়মিত মময়ের বধেধানে গানটি গাওয়া ও সময়মত শেষ করার 
কাজে এটি অপরিহার্য । 
যন্ত্রের গতি যদি (1. 01, 80) এম এম ৮০-তে বেঁধে দেওয়া যায় তবে যন্ত্রে 
গতি-নির্দেশক কাটাটি মিনিটে ৮* বাঁর ছুলবে 150 05011150005 [961 10011)015) 
অর্থাৎ এক একটি পৃর্ণমাত্রার শ্বর ধ্বনির স্থায়িত্বকাল হবে-- 


৮০০১ সেকেগু। 

বিভিন্ন তালের জন্য এতে ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬ মাত্রা পর পর বিশেষ 
ঘণ্টাধবনির ব্যবস্থা আছে। কাটাঁটির মাঝে একটি ভারি দোলক গলান থাকে 
সেইটির স্থানস্থিতি অন্তপাতেই যন্ত্রের গতি নির্ধারিত হয়। 

রুগী।ঃ আঠারে। আগ্ুল লম্বা কাঠের তৈরী একপ্রকার প্রাচীন আনদ্ধ 
যন্ত্র। সম!কুঁতি-বিশিষ্ট দুদিকের খোঁলা মুখ চাঁনড়া দিয়ে ছাওয়া হত। মুখ ছুটি 
এগারো আঙ্গুল বড় ও বেড়যুক্ত। বামমুখে ভিতর দিকেও থাকত ঢুটি বেড়, 
যাদ্দের মাঝে মুখের সমান মাপের ও চার আঙ্কুল মাঁপের ছুটি ন্বাযু-নলিকা 
রাখা হত। এই বামমুখে একটি ফুটে! থাকতে!। দুটি মুখের পাগড়িতে *টি 


২৯৬ গীত-বাগ্ম 


রি 


করে বিনোট থাকতো । কাধ থেকে ৩1৪ হাত লম্বা দড়ি ঝুলিয়ে হাত দিয়ে 
ছুদিকের মুখ বাজান হত। বোলে রুং ধ্বনির ব্যবহার শোনা যেত। বঙমানে 
লুপ্ত। 

ছড়ক বাছডকা$ নূহদাকারের ডমরু বিশেষ । কুড়ুক! দেখুন । 





শুদ মন্দলম্‌ 
অন্ধমদ্দলম্‌ £ দক্ষিণ ভাগতের এক প্রকার আনদ্ধযন্্ধ বিশেষ । এই ঘা 
যন্্৯টিকে বাচিথ্াারিক যন্ত্রের বিভাগে ধরা হয়। দক্ষণ ভারনের পঞ্চবাদ্যম যন্ত্রের 
মধ্যে এটিকে একটি বিশেষ বাছ্যযন্ত্র বল হয়। দক্ষিণী মুের তুলনায় এটি 
আকারে কিছু বড হয়। দক্ষিণ দিকে বোহন অথে মোটা গাব অনেকট] চ'ওডা করে 
দেওয়া হয় । আয়াজও বেশ জোরদার । দক্ষিণের বহু মন্দিরেই পূজা ও উত্সবের 
সময় একে বাজাতে দেখ। যাঁয়। 





ডমরু ২৭৩ পাতায় দেখুন 
বিভিন্ন প্রদেশে ডনরু বিভিন্ন মাপের দেখ! যায়, ক্ষেত্রবিশেষে আকারের 
সামান্ত গ্রভৈদও পরিলক্ষিত হয় । 


শুষির ব৷ সুষির যন্ত্র 


বল বা অন্য আকারের ছিত্রযুক্ত ফু্কার-যন্ত্রমাত্রকেই (ফুটোওলা 
ফুঁ দিয়ে বাজান যন্দের ) শুধষির যন্ত্রের বিভাগে ধরা হয়। শুধির যন্ত্র ছুরকমের 
দেখা যায় একনল ও দ্বিনল। সঙ্গীতশান্থে শুধষিরজাতীয় যন্তু চার ভাগে 
বিভক্ত £ 

(১) বংশীঃ বাশের তৈরী-_সরলবাশী, লয়বাশী, মুরলীঃ বেণু প্রীতি । 
(২) কাহল 2 কলম, রৌশনচৌকি, সানাই প্রড়'ত। কাহল সেই 
জাতীঘ্ব যন্ত্র যাদের শর বা তৃণধবজ অথাৎ রীভ (২৩৪) দিয়ে বাজান হয়, 
( কাঁহল জাতীষ বাশীর এটিই বৈশিঈ) )। €৩) শৃজ 2 খল? রণশিঙ্গ।, তুরী 
ইত্যাদি । £8) শভাঃ বিভিন্ন প্রকারের শঙ্খ 9 গোমুথা।দ | 

প্রধান প্রদান এই চার ভাগে বিভাজিত যঙ্ত্রদের অণ9 পাচ ভাগে ভাগ 
কর। হয়েছে £ 

(ক) ভা 2 মুরলী, মরলবাশী প্রভৃতি সভ্য । 

(খ) বাহিদ্বণরিক ই রৌশনচৌকি, সানাই, কলম প্রভৃতি । 

€(গ) সামরিক 2 তুরা, শিঙ্গ।, রণশিঙগা প্রভৃতি । 

(ঘ) গ্রাম্য ৪ তুবড়ী, বেণু, প্রভৃতি । 

(ড) মাজল্য 2 রামশিঙ্গা, শিঙ্গা, গোখুখশঙ্ঘ প্রভৃতি । শঙ্খাদি বাগ্যকে 
অনেকে মাঙ্গল্য বিভাগে ধরেন । 

“বংশঃ পাঁবঃ পাবিক1 চ মুরলী মধুকধ্যাপ । 
কাচলাতওুঁকিন্যো চ চুক। শৃঙ্গমতঃ পরম্‌ ॥ 
সঙ্গীত রত্রাকর 

বাশ থেকে তৈরী বলেই বাঁশী । এক বিশেষ ধরণের পর্বহীন বাঁশ 
থেকে বীশী তৈরী হয়। দক্ষিণভাঁরতে বাশীকে খুজল বল! হয়। শঙ্খ, শৃঙ্গ 
প্রভৃতি ফু দিয়ে বাজান যন্ত্র শুষির শ্রেণার। এদের মধ্যে অনেকেই প্রকৃতি 
প্রন্থত। বিশ্ষে কোন শিল্পগ্রসাদে গড়ে ওঠেনি ।  বাগ্ভযন্ত্রের নির্মাণ- 
কৌশল আদতে আসার বনুপূর্ব থেকে এদের ব্যবহার চলে আপছে। 
সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এদের গঠনে পরিবর্তন এসেছে । শুঙ্গাদি যন্ 
যেমন মৃত গো-মহিষারদির শিং থেকে উদ্ভূত, বাশীও তেমনি ম্বাভাবিকতার 


২৯৮ গীত-বাচ্যম 


মাঝেই জন্ম নিয়েছিল। কোন গাছের ফৌপরা ডালের ভিতর হাওয় ঢুকলে 
একটি শব্দ বের হয় আবার সেই ডালেরই উৎপত্িস্থলে ধদি কোন আলাদা 
ফুটে| থাকে তবে ছুটি শব্ধ শোঁন। যায়। আমাদের ধারণ। আদিতে বাঁশীর উৎপত্তি 
এই সব বিভিন্ন ধ্বনির পরিপ্রেক্ষিতেই জন্ম নিয়েছিল । 

জীবজন্তুর ফাপা হাঁড থেকে বাশীর উৎপত্তি, একথা বাণি সাহেব তার 
[7150015 ০06 110510 বই-এ ব্যক্ত করেছেন 2 ৮106 11025 ৪5 01165109119 
৪.:10005 00906 01 006 91198010 01 91010 10006 01 22 21011091200 16 
5861705 25 11 10106 ড11)0 1105 10101061115 01 006 210016106 011065172৮9 1061 
10100107906 01 5001) 10720691191) 2.5 10710161720 10091106010 0016 
0196 816 0 0০711060693 5/85 01১০০9৬৮160 01051155 1310106775 
171১1091901 10510 ৬০1. 1,10966 46%. 

পয(লিগুলাখক যুগে অগা প্রস্তর যুগের আগের দিকে »রিণের হাড়ে তৈরী 
বাশীর নমুনা দেখা যায়। নিগুলিথিক যুগে অর্থাৎ প্রস্তর যুগের শেষের দিকে 
বনহোলমে পাঁচটি ফুটোওয়ালা! এক বাশীর কথ জাঁম1 যায়।৯ ক্যাপ্টেন উইলক 
ব্যাঁবলনের ধ্বংসাবশেষ থেকে মাটির তৈরা ছুটি ফুটো ওয়াসা এক বাশী সংগ্রহ করে 
রয়েল এসিয়।টিক সোঁসাইটিতে দান করেন ।২ 

বাশীর আদি-উৎপত্তির সালতারিখ বা আবিষ্কারকের নামের কোন মন্কান 
আমর| পাইনি । যন্ত্রটি অতি প্রাচীনকাল থেকে নানা বিবঙনের মাধামে বর্মাঁন 
আকারে আমাদের কাছে এসেভে | যন্থস্ষির ইতিহাসে কোন যন্ত্রটি যে আদিম 
সে কথা বল! কঠিন। অনেকের ধারণ। পিন।াক নাধক ধন্যন্ত্র যখন মহাদেবের 
হাতে দেখ যায় তখন ধশ্চযন্ত্রই 'প্রথম এবং পেটিই আদিম। বিষ হাতে যখন 
শঙ্খকে দেখা যায়, তখন মনে হয় শুষির যন্ত্রই মানুষ প্রথম আবিষ্কার করেছে। 
বাছন্ত্ের প্রাচীন ইতিহাস সঞ্ধন্ধে তাই সঠিকভাবে কিছু বল! শক্ত। প্রাচীন শাস্ত্রে 
বংশ, পাবিকা, মুরলী, মধুকরী নামে নান। প্রকারের বীশীর নাম পাওয়া যায়। 

পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গীত ইতিহাসে গ্রীমের মিনার্ভা দেবীকে বাশীর অঙ্টা 
বলা হয়, বাশী তার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। আরও শোঁনা ঘায় গ্রীসের 
খ্যাতনামা পণ্ডিত পিথাগোরাঁ খুঃ জন্মের পাঁচশো বছর আগে ধাশী আবিষ্কার 

১।11051091 [15070011605 07100) 076 ৯৮০5-73৮ 1115 উহা (হান 
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২। যন্কোব--রাজা স্তার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর । 


২৪৪ 


গীত-বাস্ঠম্‌ 


করেছিলেন। শ্বশানে শুকনে। মড়ার মাথার (খুলির) ভেতর দিয়ে বায়ু 
চলাচলের শব থেকেই তিনি বাঁশী তৈরীর প্রেরণা পেয়েছিলেন । এই আবিষ্কারের 
বিষয়ে গ্রীসের অরফিউসের গল্প আমাদের মনে সন্দেহ জীগায়, কারণ অরফিউসের 
বাশীর গপ্প পিথাগোরাসের অনেক আগের কথ! । সুতরাং আমর] কি করে 
পিথাগোঁরাঁসের আবিষ্কারে বিশ্বাস রাখি? 

বাশ ছাডাঁও বীশী কাঠে এবং ধাঁতুতে তৈরী হয়। খয়ের, রক্তচন্দন গ্রভৃতি 
কাঠে, প্লাষ্টক ও হাতির দাতে বাশী তৈর হয়ে থাকে | বাশীর নিশীণে সোনা, 
রূপা, পিতল, তামা প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহারও দেখ! যাঁয়। 

সঙ্গীত রত্রাকরে বাশীর ধ্বনি 'ও ফুংকাঁরের ( ফুঁ-এর ) দোষ-গুণের বিষয় লেগ! 


আছে। বংশীবাদকদের প্রয়োজনে আমতে পারে ভেবে সে বিষয়ে লেখা হল 
বার রকম গুণ | দশ রকম দোষ 
(১) লিপ্ধতা- ম্েহমাথা হর। ৃ (১) যমল--এক ফুঁ-এর পর আর এক 
(২) ঘনত।-ম্বরেণ গম্ভীরতা | ফু দেলপ সময় প্রাতশব্দ । 
(৩) রক্তি_স্বরধ্ব'নর রঞ্কতাগুণ ৰ (১) স্তোক_গ্রয়োজন অভসারে স্বরকে 
(5) ব্যক্তি _বিশেষ প্রকাঁশভঙ্গী । মোট। রাখতে না পাপ । 
(7) প্রচুরতা-মনেক দম। ূ (৩) রশ-স্বরের ছুবলতা, উপধুক্ত 
(৬) লা।লতা-ঙ্গরের লাধ্ণা ব| র ওজনে কোন স্বরে পৌছাতে ন! 
উজ্জ্লত। | | পারা । 
(৭) কোমলত্য--কমনীয়ত| | (৪) স্থ'লত- মাঝে দাঝে অগ্ুয়ো চাম 
(৮) অগ্চরণন - প্রতিশব্দ জ্ঞান । | থেমে যাওয়া । 
(৯) ব্রিস্থানত্বমতিন অপ্তকে সমান | (৫) কম্পিত-শ্বর কাপ|। 
অধিকার । (৬ তুম্বকী--ফাপা মোট! আয়া | 
(১০) শ্রাবকতব_ শ্রোতাদের  শ্রবণ- ; (৭) কাকী- কাকের মত স্বপধ্বনি। 
স্থথকর গুণ। (৮) সনাই্- চেরা আওয়াজ। 
(১১) মাতূর্ব_মপূরত। ( মিষ্টতা ) (৯) অব্যবস্থিত--কখনে। কম কখনে। 
(১২) মাবপানত-_ম্বরের গুণ সম্বন্ধে চান বেশী রুক্ষ স্বর । 


অবহিত থাক] । 


) স্ফুরিত_ ককদোষধগত 
স্বরধবনি। 


জড়ানে। 


৩৬৩ গীত-বাগ্ঠম 





অতথু বাঁ ওত, 


অত্ু বা ওভ্ত, (0৮5) 2 এই শুধির বাছাটি দক্ষিণ ভারতে শ্রাতি 
শাঁনাই নাঁমে পরিচিত। প্রপান নাগম্বরমের সঙ্গে অবিরাম স্বর রাখার জন্য 
এই শানাই ব্যবহ্ৃত হয়ে থাকে । যন্ত্রটি প্রায় আডাই ফুট মত লম্বা হয়। 
দেখতে 'অবিকল নাঁগম্বরমের মত। ফুঁদেবার জায়গায় ধাতুর তর গোল 
আটা পরান থাকে এবং রড দিয়ে বাজান হয়। শানায়ের বচমুখে 
অর্থাৎ ধ্বনিপ্রকাশ স্ানে, গোপাকার 'এক টুকরো কাঠ দিয়ে আংশিকভাবে 
আগয়াজটিকে চেপে দেওয়| হয় । এানাম়ের গায়ে যে চাঁর-প15ট ফুটে থাঁকে। 
তাদের দু-একটি বাদে বাপি সমস্ত ফুটোই মোম দিয়ে বন্ধ করা হষ, শব্দ-হারিত্বের 
কারণেই এই বাবস্থা । 

আইয়ারখুঝল £ দক্ষিণভারতের পাবন্য-অঞ্চলে প্রচলিত একপ্রকার 
বাশের বাশী। পাহাভী রাখালেরাই এই বাঁশী বাচিয়ে থকে । অতি গাচান 
এই বাশীটিতে ছয়টি স্বরছিদ্র থাকে ৪ চার ফুট লম্বা হয়। এটি কাহণ জাতীয় 
বাশী ও গ্রাম্য গন্ত্র। বাজাবার জামগাঁর অর্থে বাশীর গোড়ায় ভেপুর মত তালপাঁতার 
জিভ দিয়ে বাজান হয়। 





আলগোঁঝা 


আলগোঝা £ পঞ্জাবে ব্যবন্ৃত 'একজাতীয় বাশীকে আলগোঝা বল। হয়। 
এট সভ্য যন্ত্র হয়েও বাহিদ্বরিক। বাশীটি বাশের বা কাঠের তৈরী হয়। এতে 
চারটি মাত্র স্বরছিত্র থাকে, অনেক আলগোঁঝায় সাতটি ন্বরছিদ্র থাকে; 
এছাড়া সমন্তই সরল বাশীর মত। পঞ্জাবী গ্রাম্যসঙ্গীতের সঙ্গে একে বাঁজতে 
দেখা যায় । অনেকে মনে করেন এই বাঁশী পারস্য থেকে আমদানী করা হয়েছে, 
কিন্ত আমরা এখনও সঠিক সন্ধান পাইনি। পারম্তের 0৪৮) 'নে' বা নাই, 
বাশীটির মত এর আওয়াজ খুব মধুর | আলগোঝ। নামটি পারন্ত থেকে এসেছে বলে 


গীত-বাগ্ম ৩৭১ 


অনেকে মনে করেন। অন্তধ্রগ্রদেশেও এই ধরণের বশীর ব্যবহার দেখ! যায়। 
আমাদের ধারণা এটি আমাদের সরল বাশীর অনুকরণ । অনেক আলগোঝার 
বহিমুখ ফানেলের আকারের । 





শি ক বব 
বর ০22০2: 





কলম বাঁশী 


কলম বাঁশী ঃ এই বাশীর গোড়। ব| মুখ (অর্থে যেখানে ফু (দিয়ে 
বাজান হয়) লেখখাপ কলমের *ত চ্যাপ্টা ধরণের বলেই একে কলম 
বাশী বল! হয়। শাপিয়া, আফগা!নস্থান, তাতার, টাকি প্রস্তীত দেশে এই 
বাণীকে কলম বাশা বল হয়। পণ্ডিতের অনেকে মনে করেন যে গ্রীসের 
(09191095 ) কলমস বাশীর অগকরণেই এটি গডে ডঠেছে। সরল বীশীর 
মত এর স্বপ্ছদ্র ৪ ধরার কায়দ| একই রকম? কেবল বাজাবাপ জায়গায় 
ধেণা মানায়ের মত একটা ছোট সল বসান থাকেঃ এখং বাজাবাপ আগে এই 
নল।টকে থুতু দিয়ে ভাভয়ে নঙে হয়। ক্লুযারওনেট ওবে প্রভাতি পাশ্চাত) 
বাঁখাতে এবং আমাদের দেশী সানাই প্রভাততে অনুপ জিভ ব্যবহার কর। হ্য়। 
[জভ দেওয়া বাশীগ্লকে শানে কাহণ জাতায় বাশা বলা হয়েছে । কলম বাশী. 
কাহল জাতীয়। 


কার্ণ।ঃ দ'ক্ষণভারতে এটি পুজাপাবণের সময় মন্দিরে বেজে থাকে | সঙ্গীত 
গ্রন্থে আমর ছুই প্রকার কাণার সন্ধান পাই । প্রথমটি এক রাঁড (অর্থে জিভ ) 
দেওয়। কাঠের বাশী। সন্মুখভাগে আটটি স্বররন্ধ অর্গে স্বরছিদ্র থাকে । দক্ষিণ 
ভারতে সববাছ্যম বাঁজাবার সময় এই ধরণের কাণ। নেই বাগ্যলম্মেলনে বেজে থাকে । 
পেতলের তৈরা, শুঙ্গজাতায় যন্ত্রবিশেষ । 

প্রাচীন সঙ্গীতগ্রন্থে করণাল নামে ট্রাম্পেট জাতীয় একটি যস্ত্রের নাম 
দেখা যায়, সেই যন্ত্রটিই ব$মানে কুর্ণ। বা কার্ণ৷ নামে পারচিত বলে পণ্ডিতের! 
মনে করেন । 

1)106190815 0১০90 10018. 010510 & 110515155 নামক পুস্তকের 
(৬০1৪)৩ 11) ২য় থণ্ডে ৩০২ পৃষ্ঠায় লেখা আছে £ 4 ৮100 1050-01050 
1560 11) (6101016 1100815, 1015 8150 0590 11) [721)1091150210 10 015 


৩*২ গীত-বাষ্ঠম 


তে. ১. 570২5 2005181105 15 9590 10) 0196 0610017205005 01 5258 
৬805212) 10 ১০000) 11701817 7:51010165,” 

অগ্থ প্রকার কাণার ব্যাখ্যায় আমর! পাই যে পিত্বল নিখিত এক ধরণের 
তারী বক্রতল নলাকাঁর শুধিরযন্ত। খুব জোরে ফুঁ দিয়ে বাজাতে হয়। 
বাজনাটির আওয়াজ জোরদার ও রুক্ষ (উচ্চনাদী ও আতি-কঠোর )। 
বেডপ মাপের *এয়ায় ধরার অন্রব্ধা | 10018 [10515 195 91791011009 
নামক পুস্তকটির ৮১ পষ্ঠায় লেখা হয়েছে 5. এট ডি 2 1068%% ০91550 70106 
2710510 00 1)010. 1615 10107210510 270 017,590 11) 2, 102100 10 
00085 01 11010001702170 90025101] (81, 10291119569 & 015 155615815 ), 
172.06 01131955, 5০00170 19 102151) ৫1000. 

এগাঁনে দেখা যায় যন্ত্রটি বিবাহাদি উৎসবে বা যুদ্ধের সময় সমবেত বাহিদীরিক 
যস্্রম গুলিতে বাজঠে।। যন্ত্রটর কোন 5২56০) আমাদের হাতে না থাকায় 
বহমান সংস্করণে লেটি প্রকাশ কর] সম্ভব হল না। রাজস্থনে কার্ণ। মামে সরল 
আকারের এক প্রকার শুধিগবাগ্ প্রচলিত আছে। 





ক্যারিনেট 


ক্লযারিনেট £ এটি পাশ্চাত্য দেশীয় শুষর যন্ত্র। যন্তরটিকে ক্যারি ওনেট-ও 
বলা হয়। এট কাহল জাতায় যন্ত্র। শামাহ গ্রভৃ।ত ভাএতীয় যন্ত্রের মত এতে 
রীড পরিয়ে ধাজান এয়। জার্ম।নার হুযরেমবাগ শহরের মং জে, সং ডেনার (2. 
0, 1)617176£ ) নাষে এক ভঙ্ুলোক ইউরোপীয় চ্যালুমে। (00081017528 ) যন্ত্রের 
অনুসরণে এবং ভাতে 90681591 16১-র স্থাপনায় ক্ল্যাধনেট যন্ত্রট উদ্ভাবন 
করেন (ইং ১৬৯০-১৭০০)| ই" ১৭২০ পালে ডেনার মহাশয়ের পুত্র শমান 
ডেনার অনেক নূতন চাবি যোগ করে এই যন্ত্রের আরও উন্নতি করেন। শিল্পীর] 
নতম চ!খাযুক্ত যষ্ত্রাটতে বাজাবার অনেক স্থাবধা পান । ১৮১০ গানে আইওয়ান 
মুলার (1817 [0101161) এই যন্ত্রের সবশেষ ডনাতলাধন করেন। ১৮১২ সালে 
মিঃ ক্লোশে (01996) এই বাশীতে বোহেম শিহেন (3১302 5550602 9 


ঠে| 


প্রবধঙন করেন। 


গীত-বাঁষ্ম ৩০৩ 


যন্ত্রটকে তিন বা চার ভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রথমে ফুংকাঁর রঙন্ের 
দিক বা যেদিকে ফুঁ দিয়ে বাজান হয়, সেটিকে বলা হয় মাউথ-পিস 
€ 81০00) 01606), এই রন্ধের পিছন দিকে জার্মান-সিলভারের তৈরী বা 
নিকেল করা অন্ত ধাতুর তৈরী লিগেচার ([18869৬) দিয়ে বাঁজাবার 
রীডটি মাউথ-পীসের সঙ্গে আটকানো থাকে । দ্বিতীয় অংশটি সকেট 
(5০০166)। জকেটের পর তৃতীয়াংশে মেন বডি (01217 130১ ), 
মেন বডি ও সমগ্র যন্ত্রটি আবুপকাঠ বা ইবোনাইটে ডৈরী হয়। মেন বাঁডতে 
স্বরচিদ্র থাকে, এবং এই ছিদ্রগুলিকে কনট্রোল করে বাজাবার জন্যে নিকেলের 
ব। সিলভারের ম্প্রী-যুক্ত চাবী ও তাঁর সরঞ্জাম রাখ! থাকে । সবশেষ মুক্ত 
প্রান্তে (নীচের দিকে) থাকে হর্ণ €(লূ01)) বা চোজা। এই বাশীর ওপর 
দ্রকের (ফুখকার রন্ধের দিকে ) মাউথ-পীসটি « রীড যাতে সহজে আঘাত ন। 
পায়, তাই মাঁউথ-পীমটি মাউথ-ক্যাপ (110990)-০90 ) দিয়ে ঢাকা থাকে । 
ক্লারিনেটের সমস্ত মংশগ্তলি আলাদ] করে বাক্সে রাখা যাঁয় এবং বাজাবার সময় 
প্রত্যেক অংশটিকে যুক্ত করে একক যন্ত্রে পরিণত করে বাজান হয়| যঞ্ুটিতে একটি 
রীড এবং ১৩ থেকে ২৭টি পনন্ত চাবা খাকে। 


ক্যারিনেট সাধারণতঃ “এ? ও “বি ক্বেলের দেখ! যাঁয়। তা ছড়া “সি 
স্কেল, হাই “ডি-ফ্র্যাট। ভাই ইয়্লাট, “এফ” প্রভৃতি স্কেলের পাওয়৷ যাঁয়। 
বি-ক্্যাটে'র ক্ল্যারিনেটকে “ব্যান ক্ল্যারিনেট' (3955 01811090 বলে? এর (হণ ) 
চোঙ্গাটির মুখ ওপর দিকে বাকান থাকে । গীতাচিসরণে ও বাগ্যমগ্ডলীতে 
বাজাবার স্ববিধার জন্চেই ক্ল্যারিনেটে হি 


2৪৩০ ৪৩টি ৬ তি ও 
নি 


বিভিন্ন স্কেলের ববহার । যন্ত্রটি 
স্বতঃসিদ্ধবূপে মগ্ডলবাছে 'ও কৃতানু- ১ 
সরণে সমান উপযোগী । যন্ত্রটির সম্বন্থে ৫ 
অনেক কিছু বলার থাঁকলেও টা, 
বিস্তৃতির আশঙ্কায় বিরত থাকছি । 
গৌোশুজ ব! গোশিঙ। ১ গরুর 
শিং থেকে যেসব ছোট আকারের ও 
শিডা তৈরী হয় তাদের গোশিঙা গোশুঙ্গ বা গোশিঙ 
বলে। আমরা রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্যে গোশুজের নাম পাই 
পুরাঁকালে যুদ্ধের সময় ঘোষণার কাজে ব্যবহৃত হুত। 


সস ৬১৯৯ 
১:58: 


7» 5৪ 





৩০৪ গীত-বাদ্ঠম 
চুক্কাঃ চারহাত লম্বা! একজাতীয় প্রাচীন তিত্তিরীবাশী, বঙ্মানে লুপ্ত 





তুবড়ী-বাশী 2 আমাদের দেশে মাপুড়েরাই এই বাঁশী বাজিয়ে থাকেন। 
শুন্। ভাষায় তুবডা ভুজজস্বরম্‌ ও তিত্তিরী নামে পরিচিত। গ্রাম্য ভাষাতে 
একে তুবড়ী বা পুী অথবা পুন্গী বল! হয়। এই যন্ত্রের খোল ( ধ্বনিকোষ ) 
ব। বাযুকোষটি তিতলাউয়ের খোলায় তৈরী। শুধষিরজাতীয় এই গ্রাম্য 
যন্ত্রটকে তিক্তিরী বা! তিত্তি নামে ডাকা হয়। তিতলাউয়ের খোলায় তৈরী 
বলেই একে তিক্তিরী বল! হয়। একে নাক দিয়ে বাজান হত বলে এর 
আর এক নাম ছিল নাসাবংশী, সাপ খেলা ব| ধরার সময় এই বাণী ব্যবহৃত 
হয় বলে এর অপর নাম নাগিন-বীণ, দক্ষিণভারতে এটি মাগুধী। এর অপর 
এক শুদ্ধ নাঁম তুম্বকী (79001811)1৯ এটি বিদেশে তুমেরী, জিন্গুর 
(01107501 ) জিনাগোভী ()109809%1) নামেও পরিচিত ।২ 

প্রাচীনকালে কচি এতে হারণের চামড়ার তৈরী খোল ব্যধহ্ৃত হ'ত, 
বঙমানে চামড়ার ধোলের প্রচলন নাই। এর খোলের তলদেশে ছুটি 
নলের আকারের সমমাপের বাশী খোলের সঙ্গে মোম দিয়ে জোড়া থাকে । 
এই বাঁশী ( সিঙ্গীপুরী ) পবহীন বাঁশ থেকে তৈরী হয়। ছুটি বাঁশীর (নলের ) 
একটিতে পাঁচটি ও অপরটিতে নদ্নটি ছিদ্র রাখা হয়। পাঁচটি ছিদ্রযুক্ত বাশীটির 
দুই 'ও চার নম্বর ছিদ্র ব্যতিরেকে বাকি তিনটি মোম দয়ে বন্ধ থাকে । এই 


১1075: 01517000001 91 15595 91 079 00100055 00% লজ ১৮ 5০501677012 
101701)12$016. 738৩ ০, 19৭ 

২। ৮৮010275159 021160.1007611, 1 601)0751178001 01011780951, 170121 
0118105-0109100)6015 1564 0106-19-79 2100. 15)00100101606 815 01 (50810, 
(৬০ 021৩ [1055 81610517660) 0116 2. 00110 11707195616. 06157 ৬৮101) ছিপ 
10155 101" 1161090৮--- 1108 10051172019051 05019106901: 01 1৮181510 & 11105101215, 
91) ০1101, 1904) 155৩ 1208, 


গীত-বাগ্ভম্‌ ৩৭৫ 


মি 


বাশীটি অবিশ্রাস্ত সুর দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়। দ্িতীয় বাশীটির মুক্তপ্রাস্তে 
অর্থে আগার দিকে সাতটি স্বরছিদ্র থাকে । এই শ্বরছিদ্রের ওপর অঙ্গুলি 
চালনাতেই স্বর প্রকাশিত ঠয়। এই নলটির প্রথম ছিদ্রটি (খোলের দিকের ) 
নলের পশ্চাৎদিক পর্যস্ত (আরপার ভাবে) ছিদ্র কর থাকে । সাধারণ 
বাশীতে যেভাবে ফু' দিয়ে বাজান হয় এতে ঠিক সেভাবে ফুঁ দেওয়া হয় না। 
ফু' দেবার আগে গাল ফুলো করে একমুখ বাতাস নিয়ে ত্রমে ক্রমে প্রয়োজন 
ম।ফিক ফু দিয়ে বাজান হয়ে থাকে ৩ 

সম্ভবত একনল। বাশীর পরেই দুনলা আবিষ্কৃত। ভারতে শানাই, নাগশ্বরম্‌ 
প্রভৃতি যন্ত্রের সঙ্গে অবিশ্রা-স্ত সর দেওয়ার ব্যবস্থা হয় তুবডী বাশীরই অনুকরণ। 
পাশ্চাত্য দেশের ব্যাগপাইপ প্রভৃতি যন্্গুলি€ তৃব৬র অনকরণেই গঞে উঠেছে 
বলে আমাদের পট ধারণ | কারণ প্রাচীন তুবড়ী বাশীর খোল মুগচমে তৈরী 
হত বলে জান। যায়। পরথবীর অন্যান্য দেশের এই প্রণের আদিম বাশীগ্ালর 
মপো যথেই আঞতিগত মিল থাকায় কোন দেশের বাশ প্রথমে আধিষ্কিত তা নিশ্চয় 
বরে প্ল। কঠিন । কেবলমাত্র সভ্যতার বিকাশের উপপ্দ নিতর করেই আমরা 
বলতে পা] যে আমাদের ভারতই এদের আদিম উৎপন্িস্থল। শিশরের নাবিকের! 
জুমার। বা জুক্কৌয়ার। নাখে যে ছিনল বাশী বাবার করেন খা তাদের বঙঘান 
আগুল বাশী অবিকল আমাদের তুবড়ীর মত । আগুলের একটি নল 'অপরটি 
থেকে কিছু বড হয়। মিশরের লাউহীন সযাকুতি দ্রিনল ঝাশীকে থাম বল! হয় । 
এই যন্ত্রেব সপ্ধদ্ধে অনেক কিই বগার ইচ্ছ| থাকপেশ বঙম!নে বিরতি থাকছি। 





তুর্লীঃ আমর! আগে বলেছি যে শিঙাগুলি অনেকটা ইংরাজি বর্ণমালার 
€5" এস্‌ অক্ষরের নত। তুরী একপ্রকারের শিঙা হলেও এর আরুতি সরল। 


৬। ভারতীর সঙ্গীত কোষ-_-ল্রীযুত বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী, পৃঃ ৯২ “এই বাশীক্রয় 
করিতে গেলে সাপুড়িয়াগণ ফুৎকার ছিদ্রটি অত্যধিক বড় করিয়া কাটিয়। বিক্রয় করেন, কিন্ত 
তাহাদের নিজের বাবহার্ধ বংশীর ছিদ্রটি অত্যন্ত ছোট এবং বাদনকালে, বথন তাহার! শ্বাস 
গ্রহণ করেন. তখন ফুৎকার ছিদ্রটি জিহ্বান্বারা বন্ধ করির1 রাখেন, তাহাতে লাউয়ের সঞ্চিত 
বায়ু ধীরে ধীরে বংশীকে ধ্বনিত করিতে থাকে ” 


১. 


৩০৬ গীত-বাছাম্‌ 


তুর পিতল ব| তামার তৈরী । সঙ্গীত রত্বাকরে তুরীর উল্লেখ আছে। মেখানে 
তুরী তুরুভুরু, তুরতুরী ব! তিত্তিরী নামে পরিচিত। ভারতের নানা 
প্রদেশে তরীকে ভিন্ন ভিম আকারে ও বিভিন্ন মাপে দেখা যাঁয়। দক্ষিণভারতে 
তুরা, তুত,্রী নামে পরিচিত। ট্রাম্পেট যষ্্রটি তুরীর অগ্নরূপ। প্রাচীনকালে 
তুরী যুঝের সময় ব্যবস্ৃত হত । বওমানে এর প্রচলন নাই। 

তুগুডকিনীঃ কাল জাতীয় দুহাত লঙ্া রীড দেওয়া বাশী। এর অপর 
নাম তুরুতুরু, তিন্তিরী ব৷ যমল। তৃগুকিন'তে রাড থাকে । তুগুকিনী 
রর শামাস্তর হলেও রীড থাকে বলে একে তৃরী বলা যায় ন|। 





নাগশখরম 


নাগথরম 2 আমাদের শানায়ের মত দেখতে । দক্ষিণে ছুই প্রকারের 
নাগশ্বরম্‌ প্রচলিত। প্রথমটি তিমিরি, দক্ষ বাঁদকেরা এই তিমিরি নামের বড় 
আকারের শানাইটি বাজিয়ে থাকেন ৷ ছিতীয়টি বারি, এটি অপেক্ষারুত ছোট 
আকারের । 'আমাদের শানায়েব মত নাগশ্বরমের সঙ্গে শ্রতি নামে আর একটি 
বাশী অবিশ্রান্ত স্থব দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়। (অতথু বা '5ত্ত, দেখুন ) 
আমাদের তুব্ডী বাঁশীর এক নাম ভুজঙ্গশ্বরম, নাগশ্বরম নামটি ভূজঙ্গশ্বরম থেকেই 
জন্ম নিয়েছে বলে আমানের ধারণা । 

নেছুনকুঝল ঃ অভিনব এই বাঁশী দক্ষিণভারতে বেজে থাঁকে। 
আবিষ্কারকের নাম ও জন্ম তারিখ জানা যায়নি । দক্ষিণভারতের রাখালদের 
বাশী। বীশীটি বীশের তৈরী। বর্তল এই বাঁশীটি লম্বায় ৩ ফুট ২ বা ৪ ইঞ্চির মত 
রহ। আকারের তুলনায় আয়াঁজ কম জোর, দূর থেকে "শোনা যায় না। 


গীত-বাদ্িম্‌ ৩৬৭ 


বাশীটির বৈশিষ্ট্য, এর ফু দেবার ফুটো, প্রায় মাঝখানে থাকে এবং ফু দেবার জদ্তযে 
একটি মুখ লাগান থাকে । এইভাবে মাঝখানে ফু' দেবার জায়গ। থাকায় বাশীটি 





নেছুন কুবাল 


ছুভাগ বলে মনে হয়, ফু" দেবার জায়গাটি মুখের সামনে রেখে বাঁশীটি সোজা 
ক'রে ধরে বাজান হয়ে থাকে, সময় বিশেষে আড বাশীর মত ধরেও বাজান হয়। 
একই বাঁশীকে ছুটি জোড়াবাশী বলে মনে হয়, ফুতঙ্কার রঞ্জ থেকে মাথার 
গপর পধস্ত এক অংশ এবং রন্ধের নিচের থেকে হাটুর দিক পযন্ত অপর অং। 
নীচের অংশটিতে আটটি স্বরছিদ্র থাকে এবং মূল স্থর এখানেই বাজে । উপরের 
সাতটি ছিদ্রবিশিষ্ট অংশ শ্রতিসানায়ের মত একম্বর প্রকাশ করে। 

বাশীর ফুখকারছিদ্র ও দুদিকের স্বরছিদ্রের মাঝে টিনের ঢাকনা থাকে যেটি 
বাযুঘরের (100 ০185101961-এর ) কাঁজ করে। বাযু-ঘরের পাশের ছিদ্র দিয়েই 
বাতাঁস বাশীটির নলের ছুর্দিকের অংশে চলে যায় । 

হ্যাসতরঙ্গ 2 অঙ্ক দেশমাশ্রিত্য প্রবৃত্তিধস্ত জায়তো।, 

উপাঙ্গঃ স সমাধ্যাত: কাবভিন্তত্দশিভিঃ | 

পৃথিবীর নানাদেশে বংশীজাতীয় নানাধরণের ফু২কারযন্ত্র দেখ! যায়। 
কোনটি কত দিনের প্রাচীন, ফোনটি কোন দেশের নিজস্ব সম্পদ অথবা কোনটি 
কোন দেশ থেকে এসেছে এসব নিয়ে নান। তর্ক। প্ররূত ইতিহাসের অভাবে 
কোনটিই সঠিকভাবে প্রমাণ কর! সম্ভব হয় না। আমাদের পরাপানতার স্থযো'গ 
গ্রহণ করে অন্তান্ত অনেক জাতিই আমাদের নিজন্ব সম্পদকে ও তাদের আবিষ্কার 
বলে চালিষে দিয়েছেন। আমাদের এতিহাঁসিকেরা ও প্রত্বতাত্বিকেরা আমাদের 
বাগ্যযস্ত্রের ইতিহাস সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন না। এ বিষয়ে তাদের 
অনুসদ্ধিৎসাঁর যথেষ্ট অভাব ছিল। সেই কারণে প্ররূত তথ্যের অভাবেও 'আমাদের 
অনবধানতার অবকাশে অন্যান্ত দেশের সঙ্গীতৈতিহাসিকের! অবাধে আমাদের 
ভারতীয় যন্ত্রকেও তাদের উদ্ভাবন 'ও আবিষ্কার বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। 
ভারত ব্যতীত অন্ত কোন দেশের প্রাচীন বা আধুনিকসঙ্গীত ইতিহাসে 
গ্রাসতরঞ্গের নাম শোন। যায় না। এমন কি বঙ্গদেশ ব্যতীত ভারতের অন্ত কোন 
গ্রদেশেও এই যন্তরটির নাম বা বাদকের সন্ধান পাওয়া যায় ন!। 


৩০৮ গীত-বাগ্যম 


প্রাচীনকালে ন্তাসতরঙ্গকে উপাঙ্গ বলা হ'ত। যন্ত্রটি এক জোঁড! ছোট শানাই- 
এর আকারের অর্থাৎ তাঁর ক্ষুদ্র সংস্করণ বল! যাঁয়। যন্ত্রটি গতর তৈরী ছুটি, 
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্যাসতরঙ্গবাদক 


আলাদ1! নলের মত, লম্বায় প্রায় এক ফুট। গোড়ার দিকটি সরু ও আগার? 
দিকটি মোটা হয়। দেখতে শানাই-এর মত হলেও গোড়ার দিকের মুখ ছাড়া 
আগাঁগোড়। নিশ্ছিদ্র । এই সরু মুখের দিকে নলের মধ্যে ঝিলিময় সুস্ম অংশ 
থাকে । এই ঝিষ্লিময় অংশটিতেই স্বপ্ন-পরিবর্তন ঘটে । আশ্চর্য্যের বিষয় ফুৎকার 
যন্ত্রের ধিভাগে একে ধর! হ'লে ৪ বাঁশী ছুটি ফু দিয়ে বাঁজান হয় না। ন্যাসতরঙ্গের 
হাস শব্দটির অর্থের মধ্যে প্রাণীয়ামের ন্যাসের আভাস পাওয়। যায়। বাদন 
পদ্ধতিতে ফুৎকারের বদলে প্রাণায়ামের বিশেষ প্রক্রিয়ার ব্যবহার দেখা যায় 

আশ্চধ ধ্নণের শ্বাসকৌশলের চাপের তারত্রমে৷র ফলে বিল্লিময় অংশে বাযুতরঙ্গের। 
আন্দোলনে বংশীষুগলে বিভিন্ন স্বর ও শ্বরগ্রাম প্রকাশিত হয়। যন্ত্রটি গলার 


গীত-বাছ্যম্‌ ৩০৯ 


দুপাশে রেখে কতন্ত্রীতে নিশ্বাসের চাপ দেওয়া হয়। এই যন্ত্রের বাজের কায়দ। 
অতি দুরূহ, কষ্টপাধ্য এবং বিশেষধরণের কুস্তকসাধনার অন্তর্গত বলেই আজ এ 
যন্ত্রের কোনও বাদক নাই এবং যন্ত্রযুগলও সম্পূর্ণ বিলুপ্টির পথে । অতীতে কেবলমাত্র 
বঙ্গদেশেই এই যন্ত্রবাদনে সিন্ধ কয়েকজন বাঙ্গালী গুণী সঙ্গীতজ্জের নাম শোনা যায় । 
প্রথমেই কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, পরে গোপল সিংহ রায়, নীলমাধব চক্রবর্তী ও 
মালাউদ্দীন-ভ্রাতা আফতাবুদ্দীনের নাম পাওয়া যাঁয়। স্বর্গীয় সঙ্গীতাচাধ 
কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় এই যন্ত্রে রাগধাদনের € সবরের সুক্মকাজের যাদুকর 
ছিলেন। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে ভারতের এই বিস্ময়কর যন্ত্র পরিবেশন 
করতে পারেন এমন একজন বাদকও বহমানে বালায় বা ভারতের মন্ত কোন 
'প্রদেশেই নাই। 





এ হেহাহতততহ তব কস 
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পাৰ £ 'প্রাচীনকালের এক ধরণের বীশের নাশী। বাশীটির এরীর বাশপাতা 
দিয়ে জড়ানে| থাকতো | বাশীটি ফুঁ দেবার জায়গ। থেকে শেষ পর্স্ত চোদ্দ আঙ্গুল 
লম্বা হত। মুখের ছিদ্র থেকে ন' আছ্ুল দূরে আরম্ভ হ'ত স্বরছিদ্র। আধ 
মাঙ্ুল পরপর আটটি ফুটো থাকতো, শেষের ফুটোটি হাওয়া বেরোবার জন্যেই 
নিদিষ্ট থাকতো! ৷ বিশদ ব্যাথা পাওয়। যায় ন|। 





পাঁবিক1£ প্রাচীনকালের একপ্রকারের বাঁশীর নাম । বাঁশের তৈরী, চোদ্দ 
আন্গুল লঙ্ব।, বুড়ো আঙ্গুলের মত মোট! শরীর । ফুটোগুলি কডে আঙ্গুলের মাপের । 
তামুখই খোলা, ৫টি স্বরছিদ্র থাকতে! । রত্বাকরে এর নাঁম ও সামান্য পরিচয় 
আছে। 

বর্তক ॥ বুহদাকারের কড়ি জাতীয় শঙ্খ বিশেষ । এই জাতীয় শহ্খ বর্তমানে 
'দেখা যায় না। 

বিজয় ॥ একপ্রকার বাশী, বর্তমানে লুধ । বিজয় নাঁষে একপ্রকার শঙ্খেরও 
শাম পাওয়া যায। 


৩১৩ গীত-বাছ্যম্‌ 


বেগু॥ বাশ থেকে তৈরী । পুরাকালে রাখালরা গোচারণের লময় এই 
বাঁশী বাজাতে| | বেণু গ্রাম্য যন্ত্র বলে পরিচিত। “আয়রে কাণু বাজারে বেণু” 





বেণু 


পণ্যে কাণ অথে কুষ্ণকেই ধর! হয়, কিন্ত কৃষ্ণ গোচারণের সময় বেণু বাজাতেন 
অথবা আড় বাঁশী বাঁজাতেন তা বলা শক্ত | বেণু আগে ধন্মীয় গানে বা নত্যের 
সঙ্গে বাবহৃত হত জান। যাঁয়। মিশরের “জিকাঁর” নামে ধর্মীয় নৃত্যের সঙ্গে 
সেখানকার ফকিরের এই ধরণের বাশীর সঙ্গত করতেন । ভারতে প্রাচীন জক্করা 
নৃত্যের সঙ্গেও বাবহৃত হত। এই জকরী নৃত্যই মিশরে জিকাঁর বলে প্রচলিত । 
ইংরাজীতে একে দাবি ফুট (1৩:51 8065) বলে। যন্ত্রটি সরলভাবে ঈষৎ বেঁকিষ়ে 
ধরে অল্প-অল্প ফু দিয়ে বাজান হয় । ফু'-এর বলের ( কম বেশী ওজনের ) ওপরই এর 
নানা স্বরধবনির কাশ । দীর্ঘদিনের অভ্যাস ব্যতীত এই বাশী বাজান সম্ভব 
হয় না। বাজান কঠিন বলেই এর বাদক সংখ্য। কম। বেণু বাজিয়ে খুব কম দেখ। 
যায়। অনেকে মনে করেন বর্তমানের পটিপার! বাশীপ্ই বেণু। গ্রাচীন বেণুই 
বর্তমানে টিপারা ব। ত্রপুরা ফুট বলে প্রচলিত । 'এই বাশী প্রায় ত ফুট লগা হয়। 


স্মকতত অবজজজজজবব২২২২২, রর 





তেপু 
ভেঁপু॥ কাহল জাতী এক ধরণের তাল পাতার বীশী, বাংলায়, ওড়িষ্যাতে 
এবং বিহারের কোন কোন অঞ্চলে বাজতে দেখ! যায় । এই বাশীর ফু দেবার 
জায়গায় তালপাতার জীভ (17580) ব্যবহার কর! হয়। এটি গ্রাম্য যন্ত্র 
ছেলেমেয়েরা শ্রীপ্রীজগমাথ দেবের রথ যাত্র। ও সান যাত্রার সময় ( অথবা বধাকালে )' 
বাজিয়ে থাকে । ভেপু একন্বর প্রকাশক বীশী। 
আমের আঁটি বা কষি থেকেও ভেপুর মত এক স্বর প্রকাশক একপ্রকার 
বাঁশী বর্ধাকালে ছেলেরা বাজিয়ে থাকে । আমাদের ধারণ ভারতের ছেলেদের 
হাতের এই আম-কষির-বাঁশী থেকেই সমস্ত কাঁহল জাতীয় বাশীর জন্ম হয়েছে । 
কাঁজেই এগুলি কত প্রাচীন তা বলা কঠিন । 


গীত-বাস্যম ৩১১ 


ভেরী ॥ ভেরী বাছ্যন্ত্রটির বিষয়ে মতভেদ দেখা যায়! অনেকে এটিকে 
শুধষির যন্ত্রের বিভাগে ধরেছেন | অন্তেরা একে আনদ্ধ যন্ত্রের বিভাগে রেখেছেন । 
প্রথমে আমর। আনদ্ধ জাতীয়ের কথাই বলছি। 
ভেরী সম্বন্ধে সঙ্গীত রত্বাকরের বাগ্যাধ্যায়ে ( ত্রিবেদ্দীম, সং; শ্লোক নং ১১৪৮- 
১১৫০) 
“বিতন্তিত্রয় দৈর্ঘ্য স্তাঁদ ভেরী তাত্রেণ নিশ্মিত। 
চতৃবি*শত্যন্নুলে চ বদনে বলয়ান্েতে 
তশ্যাঃ সবলয়ে চর্মচ্ছনে ছিদ্রমমন্থিতে 
রজ্জা! নিয়ন্ত্রিতে গাঁতৎ মধো স্ত্রেণ বন্ধনম্” 
এই থেকে জান। যায় যে ভেরী চশ্মাচ্াদিত আনদ্ধ যন্ত্র বিশেষ এবং এই 
চম্মবাগ্টি সামার তৈবী ও চামডাঁর ঢটাকাটি ছোট দিয়ে টানা খাকতে। | এর 
গোলাকার মুখ প্রায় ১1/২ ফুট মত বড। যঙ্থুটি আবার ঢু রকমের হয়। 
(ক) রণভেরী-_যেটি যুদ্দের সময় ব্যধহৃত হত ও (4) জয়ভেরী--যেটি যুদ্ধ জয়ের 
পর বাঁজান হত। রাঁমায়ণে আমর! যুদ্ধ বাগ্ভের মধ্যে ভেরীর উল্লেগ দেখতে 
পাই । বর্তমানে ভেরী যন্ত্রটি লুপ্ত বল! চলে। 
দ্বিতীয় প্রকারের অর্থাৎ শুষির জাতীয় ভেরীর কথায় আমর] রাজ! স্যার 
শৌরীজ্রযোহন ঠাকুর প্যন্ত্রকোষ” নাঘক পুম্বকে ভেরীর বিষয়ে লিখেছেন-_ 
“ইহাকে সচরাচর ভড়ঙ্গ বলে। ইহ! দূরবক্ষণের নায় ও তাহারই মত একটি 
নলের ভিতর আগ একটি এইভাবে স্বব্চে স্থবকে রাখা থাকে, বাজাইবার 
সময় এক একটি করিয়া বাহির করা হয়। ইঠ| পূর্বে যুদ্ধের সময় বাবস্থত্ত 
হইত, কিন্তু বতমাঁনে নৌবতে ইহার ব্যবহার ।” 
আমাদের ধারণা ভডঙ্গ যন্ত্রটির ব্যাখ্যা তিনি যা লিখেছেন সেটি সম্ভবত ভূরঙ্গ 
বা ভড়ঙ্গকে ভেরী ধারণ করার কারণেই ভয়েছে। সম্ভবত প্রাচীনকালে 
ভুল নামে এক জাতীয় ভেরী প্রচলিত ছিল। দক্ষিণ ভারতে ভূরী নামে 
এক প্রকার শঙ্গ জাতীয় বাছ্যন্ত্রের প্রচলন আছে, ( ০০৮6150 137255 13015 
050. 1 167100195 )। এটি শুষির যন্ত্রের বিভাগে পড়ে । এই ভূরীই উত্তর 
ভারতে ভেরী নাঁমে গ্রচলিত ছিল বলে মনে হয় । 
আমরা 11, 551010702-র লেখা [00181 108510 নামক পুস্তকটিতে ভীর 
(701,৩61) নামে একটি যষ্ত্রের নাম পাই । তিনি লিখেছেন +310661--]5 
0176 ০06 06 1770956 21701600 98655 01 17001001921051] 10706158116 


৩১০ গীত-বাগ্ম্‌ 


12851018790 10 006 1072111855 01 112179060 2110 17711090, [0 
17809 61001161506 0101061 200 1595 ৪. 51011] 500070%, 

রাজ! সাহেব এই ভেরীর বিষয়ই তার পুস্তকে উল্লেখ করেছেন । প্রাচীনকালে 
ছুই প্রকারের ভেরী প্রচলিত ছিল। একটি দামাম। জাতীয় ও অপরটি তুরী 
জাতীয়। দামাম| জাতীয় ভেরীকে যদি আমরা ভেরী বলি ও তুরী জাতীয়টিকে 
যদি ভডঙ্গ বলি তবে নামভেদে আকারভেদ সহজতর হয়। আমাদের কাছে 
ছুই প্রকার ভেরীর কোন পেঁচে না থাকায় পাঠকদের কাছে এই যন্ত্রের কোন 
প্রতিরৃতি পরিবেশনে অক্ষন 





মুরলী ॥ ভগবান শ্ররুষ্ণের হাতে যে বাশী দেখা যায় সেই 'মাড বাশীই 
মুরলী নামে পরিচিত। ঘুরপীকে উদু- ও কার্সী ভাষায় “ভাজী-নাই” বলা হয়। 
এই বাশীর মাঝখান ফাপ।। বশীর বানে কোন পাঁব অর্থে গাট থাকে না। 
মুরলী ছোট বড নানা আকারের দেখা যায়। মুরলী ভারতের অতি প্রাচীন 
শুষির যন্ত্র। বাঁশীর গোডার ফাক! ছিদ্রটি ছিপি দিয়ে বন্ধ করা থাকে । গোড়ার 
€ শিপোভাগের ) তিন চার মান্থুল বাদে ফু দেবার জন্য ফুৎকার-রক্জ থাকে । 
এই রন্ষে ফু দিয়ে বাশীট বাজান হয়। এই ছিদ্রের কম বেশী চার আঙ্গুল 
বার্দে পর পর ছ” সাতটি ছিদ্র থাকে, এই সমস্ত ছিদ্রগুলিকে স্বরছিদ্র বল! 
হয়। এই ছয়টি ছিদ্র থেকেই ফুঁএর বলের ( বাধুর চঁপের ) কমবেশীতে ও 
আঙ্গুলের চাপের তারতম্য স্বরধবনির বিচিত্রতার বিকাশ ঘটে । 

মুরলী ছু হাত দিয়ে তীধ্যগভাবে ধরে বা হাতের তজ্জনী, মধামা ও 
অনামিক। দিয়ে গোডার দিকের তিনটি ম্বগ'ছদ্র এবং ডান হাতে অন্গরূপভাবে 
তিনটি আঙ্গুল দিয়ে আগা দকের তিনটি স্বরছিদ্র ইচ্ছামত চাপ] 1দয়ে বাজান 
হয়। বীাশীর পিছনে বুডে। আঙুলের ঠেকৃনো! রাখা হয়। বাশীতে ফু দেবার 
কায়দ] গুরুর কাছে শিখে নতে হয়, এসব বিষয় লিখে বোঝান সম্ভব নয়। 
বর্তমানে প্রচলিত মুরলীর সঙ্গে শাস্ত্োক্ত মুরলীগ কিছু তফাৎ দেখা যায়। 
রত্বাকরে ছুরকমের মুরলীর পরিচয় পাওয়া যায় । 

প্রথমটি দু হাত লথ্বা। শিরোভাগে একটি ফু দেখার এবং নুন্তগাস্তে চারটি 
স্বর প্রকাশের ফুটে। থাঁকে । 


গীত-বাস্তম্‌ ৩১৩ 


দ্িতীয়টির বর্ণনায় দেখ যায় সাডে বাঠান্ন আঙ্গুল ৪ ১ যব লম্বা। মাথা 
থেকে ৩৪ আঙ্গুল পরে ফু' দেবার ফুটে, এই ফুটোটির ব্যাস ১৪ আঙ্গুল বড় । 'আটটি 
ফুটে। সম্বরপ্রকাশের জন্য থাকে 9৪ ফুটোগুলির ব্যাস ৩২ যব হয়। স্বর 
প্রকীশের ফুটোগুলি ১৪ আন্গুল পর পর থাকে ।* 





মোচঙ্গ ॥ যন্ত্রটি ত্রিশ্বলের আগার মত দেখতে । 76৯5 [7910 এর সঙ্গে 
এর তুলনা করা চলে। বিশুদ্ধ লোহ। থেকে তৈরী হয়। লোহার একটি মরু 
পাঁত যন্ত্রটির মাঝখানে লাগান থাকে । যন্ত্রের মোট। দিকটা বা ভাতের মাঝের 
আঙ্গুল ও বুড়ো আঙ্গুলে চেপে ধরে এবং নরু।দকট। দাতের ফাকে চেপে পরে 
ডান হাতের প্রথম আঙ্গুল দিয়ে মাঝখানে রাখা লোহার পাতে ঘা দিয়ে বাঁজান 
হয়। একতারার মৃত একটি স্বরই যন্ত্রটি প্রকাশ করে। আঘাতের সঙ্গে গ্রশ্বাসের 
বল এ দীর্ঘতাঁর উপর স্বরের হম্বতা, দীর্ঘতা এবং ডান হাঁতের আঘাতের কায়দার 
৪ প্রশ্বাসের বিশিষ্ট ব্যবহারের পপর এর বাঁদন বুশলত। নির্ভর করে। 
ষন্ত্রটর ধ্বনি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে ফুটে গুঠে সমবেত বাগ্ধমগ্ডলিতে এর অংশগ্রহণে । 
ধাগ্য মণ্ডলিতেই এর ব্যবহার প্রায় সীমাবছ। শবে তবলা ৪ পাখোয়াজের সাথে 
কদাচিত একে স্বয়ং সিদ্ধ যন্ত্ররপে অংশ গ্রহণে (দণ। যায়। কুশলী বাদকেরা এই 
যন্ত্রে পখাবজের সঙ্গতে নানা প্রকার ছন্দ ধেচিত্র্য দেখান । যন্ত্রটির মাঝের 
লোহার পাঁতটিতে মোম অথব| ময়দার মণ্ড দিয়ে শুর বাধা হয়। হায়দ্রাবাদের 
পাবত্যাঞ্চলে চেঞ্চু জাতিরা বংশনিম্মিত মৌচঙ্গাকৃতির একপ্রকার যন্ত্র ব্যবহার 
করেন। তাঁদের বাশের তৈরী এই মোচঙ্গের নাম টোগারল্মা। এই যন্ত্রে 
ধার] (বশী রিয়াজ করেন, তারা প্রায়শই দাতের রোগে বা হাপানিতে ভূগে 
থাকেন। এই কারণেই অধুনা উত্তর ভারতে এর নাঁদকসংখ্য। অতি নগণ্য । 
দক্ষিণ ভারতে এখনো! কিছু সংখ্যক বাদককে এই যন্ত্র বাজাতে শোন যাঁয়। 
মহাভুরের সীভারাম আইয়ার এই যন্ত্রের একজন দক্ষ বাদক । 

রণশৃজ ॥ চলতি ভাষায় এটিকে রুর্ণশিঙা বলে। প্রাচীনকালে যুদ্ধের 
সময় এর ব্যবহার ছিল। এই শিঙা তামা, পিতল প্রভৃতি ধাতু থেকে বড় 


* সঙ্গীত রড়াকর, বাছ্ধাধায়--শ্লোক ৬*১---৬*৬ 


৩১৪ গীত-বাগ্ম 


আকারে তৈরী কর! হত। সৈন্যদের আহ্বান কর! ও উত্সাহ দেওয়ার কাজে 
এই শি] ব্যবহার করা হত। এই শিডা আকারে অনেকট। ইংরাজি “5 এস্‌. 





0 ঠে 
রণশিঙগা 


অক্ষরের মত। এর পরিবঙে বর্তমানে বিউগল্‌ (730815) ব্যবহৃত হয় 
যু এর কম বেশীর ওপ্রই ন্বরধবনির তারতখা নির্ভর করে। (শুঙ্গ দেখন ) 
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রামশৃজ বা রামশিঙা। রামশিঙা সাধারণত ধন্ষীয় শোভাঘাত্রায় 
ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। নগর সংকীর্তনে এর বাবহার কচিৎ নজরে পড়ে। 
রণশিঙা থেকে এগুলির ব্যাসের আঁকার বড়, আওয়াজ৪ মোটা। উভয় শিঙাঁর 
বাজাবার কায়দা একই । 'থগুলি আকারে বড় তামা বা পিতল প্রভৃতি ধাতুর 
তৈরী । দক্ষিণে ও উত্তরে প্রাচীন মন্দিরগুলিতে পৃক্জা ও উৎসবের সময় রাঁম- 
শিঙীকে বাজাতে দেখা ষায়। রাঁমশিঙ্গাকে মাঙ্গল্য যন্ত্র বলী হয়। 


গীত-বাগ্ম ৩১৫ 


রৌশনচৌকী ॥ একত সানিলিত বাগ্যস্ত্রের সমবেত বৈঠকেদ। নাম বৌশন- 
চৌকী। “রোৌশন”৯ শবটি ফারসী শব অথ প্রকট বা জাহির কর| অথব! চমক প্রা 
এবং চৌকী শব্দের অর্থ বৈঠক ব। আখড়।। রৌশনচৌকী এই ছুটি শব্দের মিলিত 
অর্থ এক সম্মিলিত বাছ্য বৈঠকের মাধ্যমে চমকদার শুর প্রকাঁশ করা । এই বাদ্য 


তা দ 





বৈঠকের কায়দ। পারস্য থেকে আমদানি করা হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। 
রৌশনচৌকীর বৈঠকে নয়টি বাগ্যযন্ত্রের সন্সিলনে সুর গ্রকাশ করা হত এবং 
এই বাদনরীতি সম্রাট আলেকজাগার কর্তৃক আনীত বল! হয়। পুরু গাজার 
রাজত্বকাল থেকেই ভারতে প্রচলিত । 176 50919 06 1110120 110510 2100 
155 11)511010761705 179৮ 12005] [05620109]00509. 84-এ লেখা হয়েছে-_ 
”[71)6 বন0086 10000155058 ০0000172000 00 0105 1050101061)015 15 
98110109560 00 10956 06518 10%61590 10 4১165817061 1108 (16865722 
4 505015] 20210070606 00707 75 ট্িহু005ট 01 টব 0051515021)915 
050911% 1£65681590 001 11051017105 21000 (1)9 85 ৬2৮৭ 1520 1060 
16 70915095 ৪170 51371775” শরীক সমাটের পক্ষে নৌবত শব ব্যবহার কর! 
যুক্তপুণ নয় বলে পণ্ডিতের|। এ সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করেন ও তারা এটি 
আলেকজাগারের আবিষ্কৃত বলিয়া মান্য দেন না । 

শানায়ের মত পূজা পার্ধনে ও বিশেষ উৎসবে এর ব্যবহার এখনও দেখ! 
যায়। বর্তমানে নয়টি বাছ্যের মিলিত বৈঠক আগ বসে না। এখনও অনেক 
নবাব ব। আমীর উমরাহের বাড়ীর ফটকে নৌবতখানা দেখ] যায়। আগের 
দ্রিনে এই নৌবতেই রৌশনচৌকীর ব্যবহার ছিল। বর্তমানে বিলাহাঁদি উৎসবে 
সেই অস্ভকরণে অনেকে তাঁদের বাড়ীর সদর দরজায় ব। তার পাশে সাময়িক 
ভাবে বাঁশের মাঁচায় নৌবতখাঁনা তৈরী করেন ও তার ওপর শানাইবাদকদের 
বৈঠক বসান। এই বৈঠককেও নৌবত বলা হয়। চলতি ভাষায় এই মাচা 
নবংখাঁন1| নামে পরিচিত | “৫০০৪৮ [1750017061065 01 000510) 50801001775. 


১ ওদদ “হিন্দি শককোষ--মুহম্মদ মুস্তাফা খাঁ মন্দাহ। 


৩১৬ গীত-বাগ্ঘিম্‌ 


2৮ 706 086 0 2 51520117090 26 0510910 1006515819%--56009105 
172061021101506010815 (0108-1021151) 10100600219) 0৮ [81 
17191) 12] 1947, 1102 501001). 

অনেকে বলেন নববাদ কথাটি থেকে মৌবত একটি এসেছে । যদিও আগলে 
মৌবত শব্দটি আরধা এব তবু এর! বলেন_নব অর্থে নয় ও বাদ অরে বাছা 
এইভাবে নয়টি বাছের সম্মিলন ঘটে বলেই এর নাম নববাদ। "আমাদের ধারণা 
নৌবত শব্দটি প্রচলিত হবার পর নববাঁদ কথাটি এই খাদ্য বৈঠকের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত 
»য়ে আলছে। 

আকবর বাঁদশাহের নৌবতে নয়টি খানাই বাজান হত বলে শোনা যায়। 
খাবুল কজলরুত আইন-ই-আকবরিতে বল! হয়েছে যে সম্রাট আকবরের নৌবতে 
১৮ জোড়া ঝুগ, ২০ জৌোড। নাকারা, ৭টি ঢোল, নয়টি শানাই, ২টি নাক্েরা, 
৬টি কাঁণা, ২টি 'শঙ্গা ও ৩ জোডা ঝাঝ বাবহৃত হত। 

অন্যত্র দেখ! যা নৌবতে সাপারণত নয়ন খাঞ্রিয়ে অংশ গ্রহণ করছেন! 
ভাঁর। যথাক্রমে- ই জম শানাই বাদক, দুজন নাঁকারা, একজন ঝাঁঝ, একজন 
জামেদার ( মর্থে পরিচালক ), একজন হাঁলিবাদক '৪ একজন সহকারী শানাই 
বাদক অর্থে শ্রতিশানাই বাঁদক | এই নয়জনে নৌবত। জানা যায় এই 
রৌশন চৌকীতে যে সব শানাই বাজান হত তাদের আকার ছোঁট ছিল ও 
তীব্র স্বর গ্রকাঁশ করতে|। পাশ্চান্ত বো (০০০৪) যন্ত্রের সঙ্গে এই ধরণের 
শানায়ের মিল আছে বল। হয়৷ 

লয়র্বাশী ॥ গাজ৷ স্যার শোরীন্দ্রমোহন ঠনরের যন্ত্রকোষে এই বাশীর 
নাম পায়! যাঁয়। বিশেষ পরণের নাশ থেকেই এই বাঙী তৈরী হয়। সকল 
বাশীর মত এর মুখ চ্যাপটা হয় ন। | হাঁওয়! বেরোবার কোন পৃথক [ছদ্রও এতে 
থাকে না। গোড়া! ও আগার মুখ সম্পূর্ণ খোলা খাকে । গোডাঁর দিকের খোল। 
মুখ কাত করে ধরে ফু' দিতে হয়। বাশীটি একটু বেঁকা করে ধর! নিয়ম। 
অনেকট। টিপার! বাশীর কায়দায় বাজান হলেও টিপার! ফুট থেকে এগুলি আকারে 
অনেক ছোট । বাঁজাবার কায়দার কিছু পার্থক্য আছে। এই ধরণের বাঁশী 
আজ সম্পূর্ণ লুপ্ট। অনেকের দারণ। এই ধরণের বাঁশী মুখ চ্যাপ্টা থাকতো ও 
আকারে অনেক ছোট হত। 

হারমোনিয়ম £ হারমোনিয়ম একটি পাশ্চাত্য স্থর-যন্ত্র। যন্ত্রটি বাযু-চালত 
.একে 4১91010)001055 বিভাগে ধরা হলেও পাশ্চাত্যে এটিকে : £55এ 0185217 


ঞ্ 


গীত-বাছাম্‌ ৩১৭ 


97011), [২56৫ ৮100 90011, বা [1656 4৯101010015 হিসাবে পরা তয়েছে। 
এটি ফুঁ-এর সাহায্যে না বাজলে আমর একে বাধূচাঁলিত যন্ত্র বলে শুধির যন্ত্রের 
বিভাগে রাখতে বাধ্য হয়েছি । বঙমানে ভারতে যে বজ্স-হারমোশিয়ম প্রচলিত 
সেটি ইউরোপীয় টেবিল হারমোনিয়মের অনুকরণে নিমিত সহজতর একটি মহযোগ! 
যন্ত্র। যন্ত্রটি সভ্য যন্ত্রের বিভাগে পডে। 





হাঁরম়োনিয়ম 


হাঁরযোনিয়মের প্রথম আবিষ্কারকদেন ক্ষেত্রে আমরা কোপেনহেগেন শহরের 
শব বিজ্ঞানী ও চিকিৎসক ডঃ ক্রাটজেনষ্টেন (101 10565505610) ও ভি, জে, 
গ্রেনী (ভরে. 0.0191015 ) এই দুজনের নাম পাই । এরা চান দেখের চ্যাং যন্ত্রের 
'অন্তকরণে নান। পরীক্ষা নিরীক্ষার মাঝে (ইত ১৭৫৬--১৮৩৭ ) এই যন্ত্রটির 
উদ্ভাবনে অগ্রণী ছিলেন ।১ গ্রেনীর আবিষ্কার বলে এই যন্ত্রটি তন 01506 
[:51015551 নামে প্রচালত ছিল । ফ্রান্সের খু স্থানে হারযোনিয়ম অ।জ 9 01006 
1:5001551 নামেই চলছে । হারমনি প্রপারক হয়েও যন্ত্রটি ১৮৩৭ সাল পযন্ত 
ভারমোনিয়ম নাম পায় নি। এই যন্ত্রের ক্রমোননতির ক্ষেত্রে 08০9) 12508) 
5০00 41595110165 1০007 11050] প্রভৃতি বহুজনের নাঁষ পাওয়া যায়। 
যন্ত্রটি হারমোনিয়ম নাম পাবার আগে 2১051911076, 015190108, 
[7911701006১ 178100011০5. প্রভৃতি বহু নামে চলতে থাকে |২ 

ইঃ ১৮৪০ সালে প্যারিসের (4, 102105170 ) এ ভিবে নামে এক ভদ্রলোক 
এই যন্ত্রে বিভিন্ন আকারের 10 0178:01761 প্রবর্তন করেন । এই চ্যানেলের 
মাঝ দিয়ে 5:০0১9৮-এর সাহায্যে হারমোনিয়মের রীডগুলির বিভিন্ন দলে পৃথক 
পৃথক ভাবে হাওয়ার ধাক্কা পৌছাত। এই বৈশিষ্টের বলে স্থকৌশলে তিনি যন্রটির 





১।: 11515210 1010097219 01 [18510 27010077970, 7855 371. 
২1 276 01014 00707910101) £0 2১115510199 6610 4৯০ ৯০150165, 9৮) €০. 


[95৩ 87০. 


৩১৮ গীত-বাগ্যেম্‌ 


উদ্ভাবক বলে নিজের নামে 08651) [২9515096191) করিয়ে নেন ও যন্ত্রটির 
হারমোনিয়ম নাম রাখেন।৩ সরকারি সনদ ও রুতিম্বত্ের বলে তাঁর নামটিই 
এই যন্ত্রের উদ্ভাবক বলে পরিচিতি পাঁয়। যদিও আঁপলে হারমোনিয়ম 
কোন একজনের কৃতিত্বে গড়ে ওঠে নি। নান! জনের নান। দানেই এটি গড়ে 
উঠেছিল । আমাদের দেশে এই যন্ত্রটি টেবিল হাঁরমোনিয়ম রূপে ১৯ শতকের প্রথম 
ভাগে আসে, এর শেষের দিকে ভোয়াকিন কোং-র প্রতিষ্ঠাতা দ্বারকানাথ ঘোঁষ 
মহাশয়ের পরিকল্পনায় এটি বক্স ভারমোনিয়মে পরিণত হয় । ( ভিন্নমতে মোহিনী 
ফুট কোং'র মোহিনীবাবু।) প্রথমে এর (16119) হাফরটি বাক্সের ওপরে রাখি হত। 
টেবপ-হারমোনিয়মে হাঁফরটি (136110%) পায়ে করে চালান হত। বঙমানে এটি 
হাঁরমোনিঘম-বক্সের পিছন দিকে রাখ। হয় । সে সময়ে এক একটি প্লেটে ছুটি করে 
একক্ুরে বাধ। রীড রাখ। হত । বর্তমানে স্কেলচেঞ্জ হারমোনিয়মের প্রবর্তনে 10855 
[31০5.এর সিপেশ্বর দাস, জি. এন দাস, ধীরেন দাস প্রভৃতির নাম দেখ। যায়| 

আমাদের দেশে যন্ত্রটির জনপ্রিয়তার কায়ণ;১ (১) অন্যান্ত যন্ত্রের দামের 
তুলনায় সাধারণ হারমোশিয়মের দাম খুব বেশী নয়। (২) অপরাপর তার যন্ত্রের 
মত স্থর বাধার জন্য দীর্ঘ সময় লাগে ন। বরং যন্ত্রটি নিজেই অন্ত যন্ত্রে স্থর খেলাতে 
সাহায্য করে। (৩) রীডের ওপর আম্ুল টিপলে সহজেই স্বর প্রকাশ পায়। 
(৪) অল্প সময়ে বাজাতে শেখা যায়। বলা বাহুল্য কুশলী বাদক হতে যথেষ্ট 
শ্রম ও সাধনার প্রয়োজন হয় । (৫) স্থর-মহযোগীতায়, একক বাদনে, বুন্দবাদনে, 
লহরার বাজে, নৃত্যাদির সহযোগীতায়, রুতানুসরণ প্রভৃতিতে বিশেষ অংশ গ্রহণ 
করে। (৬) সব সময় নির্দিষ্ট স্বরটিকে এক ভাবে পাওয়া যায়, স্বর-বিচ্যাতির ভয় 
থাকে না। (৭) নবীন সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের পক্ষে ও সাধারণভাবে ক্সাধনার 
সহযোগীতায় বিশেষ কাঁধকরী । 

এই যঞ্ত্ের প্রতি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের গুণীদের উদাসীনতার কারণ : €১) ভারতীয় 
নিদিষ্ট স্বরের পরিপ্রেক্ষিতে ইকোয়াঁলী টেম্পাড ফ্বেলের (সমান শ্বরাস্তরঘুত্ত ঠাটের 
স্বরগুলি ) ম্বরসমষ্টির সঠিক মিল নাই । (২) ন্বরের দোলন, মীড়, গমক প্রভৃতি 
'অনেক অলঙ্কার প্রকাশ করা যায় না। €৩) রাগানুষায়ী বিশেষ শ্রত্যুক্ত স্বর 
প্রকাশ করা যায় না। (৪) সহযোগীতার সময় অনেক ক্ষেত্রে গায়কের স্বর 
বেস্থুরে৷ মনে হয়, (যদিও তানপুরার সঙ্গে ঠিক 'মল পাগয়া যায়)। রাগের 
সঠিক শ্রতি হাঁরমোনিয়মে প্রকাশ করার অভিপ্রায়ে 0150761)5 সাহেব ২২ শ্রুতি 


৩) 10090100062৮5 130110100৬০], 1] 10974? £586 10এ. 


গীত-বাস্ভম ৩১৯ 


প্রকাশক ভিন্ন ভিন্ন রীড দেওয়। হারমোনিয়ম তৈর" করে ভারতীয় ক৯- 
সঙ্গীতবিদ্দের সঙ্গে বাজাবার ব্যবস্থা করেও কঠে প্রকাশিত রাগোচিত শ্রুহিকে 
সঙ্গতৈর সময়ে (বিশেষ শ্রুতিযুক্ত রীডের ব্যবহারে ও) সঠিকভাবে ধরতে, পারেন নি। 
(৪) এইসব কারণে ভারতীয় পঞ্ডিতেরা যন্ত্রটকে বেস্তরো বলে থাকেম এবং 
ইউরোপীয় পঞ্ডিতেরা ও একথা মানেন | কলেবগ বুদির ভয়ে এখানেই ছেদ টাঁনভি। 





সাধারণ শঙ্খ 


শঙ্ব£হ আমর! ভগবান বিষ্ণুর হাতে শঙ্খ দেখতে পাই । এর আবিষ্কার 
নাম অথবা সাল তাঁরিখ পাওয়া সম্ভব নয়। এই শুধির জাত য় বাগ্ঠ অতি প্রাচীন, 
যন্ত্রাদি নির্ধাণের কৌশল বা ধাতুর ব্যবহার যখন মানুষের অজান! ছিল, এই প্ররৃতি- 
প্রস্থত যন্ত্রটি মানব সত্যতার সেই আদিম অবস্থাতেই আবিষ্কৃত হয়েছিল। শুদ্ধ 
ভাষায় একে কন্ু বল! হয় ( যদিও দক্ষিণ ভারতে পকল রকম শিঙ্গার সাধারণ নাম 
কন্থু)। পুজা পার্ধনে, সকল প্রকার শ্তভ কাঁজে ও উত্নবে এর ব্যবহার দেপ!। যায়। 
হিন্দুদের দেব মন্দিরে, গৃহস্থের ঘরে প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় শঙ্খ বাজাবার রীতি 


৩২০ গীত-বাগ্চম 


প্রচলিত। শঙখখকে চলতি ভাষায় শখ বলা হয । প্রাচীনকালে শঙ্খ যুদ্ধের 
সময় ঘোষক হিসাবে ব্যবহৃত হ'ত। পুরুক্ষেত্রের বুদ্ধের সময় যুদ্ধারস্তের পূর্বে শ্রীরুষ্ণ 
পাঞ্চজন্য, অর্গুন দেবদত্ত এবং অন্তান্ত নামী রথী মহাঁরঘীরা প্রত্যেকেই এক একটি 
বিভিন্ন নামের শঙ্ছে ধ্বনি তুলেছিলেন । 


ভিটা 





অলংকরণশজ্ 


শঙ্খ কয়েক প্রকারের দেখা যায়। তন্যধ্যে গৌমুখশঙ্ঃ গৌরী শঙ্ষঃ' 
পঞ্চমুখীশত্ব, ধবলশছ, পানিশগ্থ ইত্যাদি প্রপিক্ধ। গোমুখ আকৃতিতে 


গীত-বাছম্‌ ৩২১ 


গরুর শিংযুক্ত মুখের আকারের হয়। প্রায় একই প্রকার আকারের ছোটগুলিকে 
গ্ৌরীশত্থ বল! হয়। এই শঙ্খ বাজাবার বিশেষ কৌশনস আছে; শাখারীদের 
কাছে শিখে নিতে হয়। গোমুখ ও গৌব্ীশঙ্ঘকে হিন্দুরা পবিভ্রভাবে ব্যবহার 
করেন। দক্ষিণাবর্ভগোমুখ কচিৎ দেখা যায়, এই শঙ্খকে দেবদেবীর মত আসনে 
রেখে পূজা করা হয় । সাধারণ শঙ্খ ও কচিৎ দক্ষিণাব হয়ে থাকে । দক্ষিণাবর্ত 
শখের পেটটি ডানদিকে ঘোরান থাকে। পঞ্চমুখীশঙ্খের ডানদিকে পাঁচটি 
আক্কুলের মত বদ্ধ রন্্র মুখ থাকে । কোন কোন পঞ্চমুখীতে একটি লেজও থাকে । 
অনেকে লেজযুক্ত পঞ্চমুখীকে ষট্‌পদ্দী বলে থাকেন। দক্ষিণভারতে একপ্রকার 
অলঙ্কতশঙ্খ দেখা যায়, এর ফুৎকাঁর রন্ধে পিতলঃ তামা বা রূপার মুখ লাগান 
হয়। দক্ষিণের এই শঙ্খ ধবলশঙ্খ বা অলংকরণশঙা নামে পরিচিত। ধবল 
শঙ্ধের গায়ে নান! প্রকার নক্মার কাজ দেখ! যায়। পানিশঙ্থ দেবদেবীর 
আর।তর সময় মাত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে | এটি বাজান ১য় না। বাঙ্গালায় কয়েকটি 
নাট্যশালায় ও সঙ্গীতাসরে শঙ্াতরজ বাজান হয়েচিল। এই তরঙ্গে সাত শ্বরের 
অথব! বার স্বরের বারটি শীখে কোন এক প্রকার র/গ বাজান হয় । 





সানাই 


শানাই বা সানাই 2 খুষ্টজন্মের ৩০** তিন হাজার বছর পূর্বের ইজিপসিয়ান 
কবরের স্মৃতিস্তস্তের চুড়ায় (৪) )* নাই জাতীয় বাশীর ছবি দেখা যায়। 
অনেকের ধারণ। এই নাই থেকেই শানাই আবিষ্কৃত। নাই যন্ত্রটি সম্বন্ধে [070121) 
4051০ নামক পুস্তকে লেখ! হয়েছে পিতা 1725 0661) 0075 05106 0 1 
0০65 ৪7. 106 05101651615 0116 10561001010 01 09208 :81081 0০ 
€105816 100810515 0) 15 108515 5001705- 1615 658005 11/5 006 
9917515 ০1 2 5017 900. 1025 58৮6 01921711729” 7856 99. এই পুম্তকে 
শানাই যন্ত্রের আবিস্কারকের নামও লেখ! হয়েছে । 


ক. 41018255010 1011207 5121. টিলাগাঝা। ৯০7৫ টিন 3505 0 279 
17150151075770 01 0196 ৮৪০০০ ৮1700 69173119 17 ০৪৮০ 0135৫ 7109 ৪150. 9189165 
17 0115769] 1 551091 10500005765 05 [7101219 340185 চিওাা0015 01৮07 (7৮৬ 
১০155 ) 1037 08859 58. 


১ 


৩২২ গীত-বাদ্যম 


981721 15 005 1910211721016 10521001010 01 হ5181228 2 18 56119510171, 
58172115 17015 01 1995 5110112700০ 00175 10 810092151705, 1301 00105 
8100 ০01) 21511050601 13190-50900.11)6 100615] 1056916) 15015 0191 
৪170 101209 ০ £1£855 215. 50019060017 0010 85 11) [0105, 0101 016 
5৪15 10 51285. 551091 15014980 20 06 61220195510 1712. 102109 
০81160 20০৪ 1১2৪6 10. ৪, এখানে আমরা হাকিম বু আলি সানাই।চর 
নাম দেখতে পাই । কথাটির সত্যতা সম্বন্ধে পঞ্ডিতের সন্দিহান। অনেকের 
ধারণ! “নাই' থেকেই এানাই এসেছে । এটি বাদশাহদের প্রিয় ছিল এবং সেই 
থেকে শাহ শবের শা অক্ষপের সঙ্গে নাই? ঘুক্ত হয়ে শানাই হয়েছে। অন্তেরা 
বলেন, 'নিয়াহি' অর্থে কাল, ও “নাই? অর্থে বিশেধ বাশী | কালে। রং এর বিশেষ 
বাশী বলে এর নাম (সিয়াটি +নাই- সিয়াহিনাই এব" সেই খেকে) “লানাই” রাখা 
হয়েছে । পারস্তের এই নই" যন্ত্রটি রাড দেওয়৷ বাশী এবং সানাই যন্ত্রটিও রীড 
দেপয়া। অনেকের ধারণা যে শানাই যন্ত্রটি নাই থেকেই এসেছে । এ সন্বন্ধে 
সঠিকভ|বে বল! কঠিন । 

ম(এটি এভাবে জম্ম নিশে আমাদের দেশের পণ্ডিতের! মনে করেন, আমাদের 
প্রাচন মধুকরী নানক বাখাটিহ ন।ম ভেদে ও মাকাঁর পরিবঙ্তনে সানাই নামে 
গ্রচালত হয়েছে। 

ভারতে মখুকরী যন্ত্রটিই শানাযষের মত বাজানো হত। শানাই আকারে 
ধু তরে! ফুলের মত, যন্ত্রটির শ্বরধবশি সকলকেই মোহিত করে। এই সুন্দর ধ্বশিব 
কারণে এর আর এক নাম স্ুনদী। উৎসবে ও মান্গলিক অনুষ্ঠানে এর ব্যবহার 
প্রায় সাঘাবদ্* তবে আজকাল সঙ্গী তাসরে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পারবেশণে একে অংশ 
নিতে দেখ। যায়। যন্ত্রট বাহিদ্বারিক হলেও বতমানে কয়েকজন কুশলা বাদক রাগ 
প'রধেশণে এই যন্ত্রটকে সভা যন্ত্রের সম্মানে উন্নীত করেছেন। যন্ত্রটি এককভাবে 
বাজে না, সবরের জমজমাটি বজায় রাখার কারণে মূল গ্রামিক ন্বরটিকে অবিচ্েন্ 
ভাবে আর একটি শানায়ে বাজান হয়। এই একম্বর পরিবেশক সঙ্গী শানাইটিকে 
শ্রুতিশানাই বলে! বাদনকালে মূল শানাইবাদকের পশ্চাতে আর একজন 
পরিবেশক এই শ্রাতখানাই বাজিয়ে খাকেন। শানাই-এর সঙ্গে সঙ্গত করার জন্য 
সায়ার আকারের ছুটি তাঁলবা্া বেজে থাকে । এর একটি অপরটি থেকে হোট। 
এগ্ু'লকে নাকাড়। বা নাগার। বল। হয়। নাঁকা গার বড়টিকে জিল ও হোটিটিকে 


ধুম বলা হয়। 


গীত-বাস্ঠাম্‌ ৩২৩ 


শানাই লম্বায় সাধারণত ১ ফুট থেকে ২ ফুট পথস্ত হয়ে থাকে । এর মুক্ত 
প্রাস্তের ওপর দিকে ৮।৯টি সরু ছিদ্র থাকে, এর মধ্যে “ (সাতটি ) ছিদ্র প্রয়োজনে 
লাগে এবং বাঁকি ১।২টিকে মোম দিয়ে বন্ধ রাখ। হয়। এর ফু২কার স্থানে রী 
(স্বর হব!) মর্থে জিভ পরান তয়, এই জিভ তশেধ এক প্রকারের পালাঘাস 
থেকে তৈরা হয়। বাজাবার আগে ফুখকার রক্ধের কাছে হাতির দাতের সরু 
মুখের ভিতর এই জিভ পরান হয়। সাতটি ছিদ্র থাকলেও ২॥ সপ্তকের কড়িকোমল 
প্রভৃতি সমস্ত স্বরই এতে প্রকাশিত হয়। ফুঁএর কম বেশীর ওপর এবং স্বর- 
রন্ধে আঙ্গুলের চাপের কম বেশীর ওপরই এতে বিভিন্ন স্বর প্রকাঁশ পায়। 

আকবরের সময় প্রসি্জ শানাই বা স্বরনাই বাঁদক হিসাবে উত্তা মহম্মদের নাম 
আইন-ই-আকবরীতে পাওয়! যায় । বঙ্মানে বারানসীর (1391)9155 ) বিলাতুস 
ভ্রাভাদের নাম উল্লেখযোগ্য । 

শূজ বা শিডাঃ সংস্কৃত শু্দ শব্দ থেকেই শিঙা কথাটি এসেছে । শিংওয়ালা 
জন্তদের শিং থেকে তরী হত বলেই এর নাম শিউ1। দেবাদিদের মহাদেবের 
হাতে আমর। শিঙা যন্ত্রটি দেখতে পাই । য্্ুটি যে অতি প্রাচীন মে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই । যখন আমাদের ধাতুর ব্যবহার জানা ছিল না তথন নানা প্রকারের 
জীবজন্তর হাড়, শিং, চাঁমডা প্রভৃতি থেকেই বাগ্াাদি নিমিত হত বর্ডমানে 
শি পিতল, তামা” লোহা প্রভৃতি ধাতু থেকেই তৈরী হয়ে থাকে । অতীতে 
শিউা, সংকেত জ্ঞাপনে, দৃরাহ্বানে, জনসমাবেশ একত্রীকরণে ও যুদ্ধকালে ব্যবহৃত 
হ'ত। বঙমানে পূজায়, উত্সবে ও ব্যসনে 'খদের ব্যবহার দেখ! যায়। ভারত 
ছাঁডাঁও অন্থান্য দেশে শিঙার ব্যবহার দেখা যায়। পারশ্তের কারণে, হিত্রর 
কেরেণ. গ্রীসের কেরাণ, রোমের কণু? ফ্রান্দের কর, জামাণি ও ইংলগ্ডের হর্গ, 
ওয়েলসের কর্ণ, হাঁঙ্গেরার কার ( ৮: ) প্রভৃতি যন্ত্রগুলিও আমাদের শিঙার 
মত দেখতে । বওমানে শিঙার বদলে অনেক স্থানে বিউগল ও ট্রাম্পেট (88216 
&1500091 ) ব্যবহ্ৃত হয়। পাঁধারণ শিওা ছাড়। অন্যান্য বিশেষ বিশেষ শিডার 
কথ! অন্যত্র লেখা হয়েছে। 





সরল বাণী; আমাদের সরল বাশী পারস্তে আলগোঝা নামে পরিচিত | 
অনেকে মনে করেন এটি পারস্ত থেকে আমদানি কঃ! হয়েছে । অনেকে 


৩২৪ গীত-বাচ্চম 


বলেন এটি প্রাচীন ভারতীয় বাশী, পারশ্ত থেকে আমদানি কর। হয়' নি।' 
পাশ্চাত্য দেশের ফ্ল্যাজিওলেট ( ঘ্195৩০1৩) রেকর্ডার অথব। ( দ্রঃ0015 
71005 ) বাশী আমাদের সরল বাশীর অনুরূপ, মুরলীর মত এটিতেও ছ সাতটি 
ফুটো! থাকে । এই ফুটোগুলিকে শুদ্ধ ভাষায় স্বর-রন্জর বল। হয়। মুরলী 
বাশীর যে ফুটোতে ফু' দিয়ে বাজান হয় অর্থাৎ মুরলী বীশীর ফুংকার রঙ্কের 
স্থানে এই বাশীর বাযুরদ্জ ( অর্থাৎ হাওয়া বেরোবার ফুটো) থাকে । সেই কারণে 
বাযুরদ্ধে ফু ন। দিয়ে এই বাশীর মুখে অর্থাৎ একেবারে গোড়ার দিকে হুইশেলের 
মত চ্যাপ্ট। জায়গাটিতেই ফু দিতে হয় এবং হাঁওয়1-ফুটোটি ( বাযুরন্ধটি ) খোল! 
রাখতে হয়। বাঁশীটি সোজাভাবে অর্থে সরল ভাঁবে ধরে বাজান হয় এবং মেই 
কারণেই এর নাম সরল-বাশী । হা ওয়া-ফুটে। ছাঁড়। এই বাশীতে আরও ছ' সাতটি 
ফুটে। (ন্বরছিদ্র) থাকে । ডানহাতের চারটি আঙ্গুল গোড়ার দিকের চারটি 
ফুটোয় ও বাহাতের তিনটি আঙ্কুল আগার দিকের তিনটি ফুটোর ওপর রাখ হয় । 
বাঁকি সব কায়দাই মুরলীর মত। 

অ্বর-বংশী 2 ইংরাঁজীতে একে 78001 1106 ব! 01015 ড51)15015 বলে। 
সাধারণতঃ 4১, 0, 70, 72, এই চাটি ০6৪ (স্বর ) এতে পাওয়া যায়। এই 
চার ব1 ছয় স্বরের মধ্যে যে স্বরটিতে আপনার যন্ত্র বেধে নিতে চান সেই নিদিষ্ট 
ফুতকার ছিদ্রে ফু দিলেই বাশীর সেই অংশ থেকে সেই স্বর ব্বনি পায়! যায়। 
আর এক প্রকারের স্বর-বংশী দেখ! যায় যেগুলিকে (00207072010 7100 72106) 
ক্রমিক-স্বর-বংশী বলে। ১৯ শতকে এই পীচ-পাইপটি 859:951555 1১96507% 
(01710109200 1১0০1) 105 নামে প্রচলিত হয় । এই বাঁশীর সাহায্যে আপনার 
ইচ্ছামত যে কোন স্বরের (1০%৩-এর ) সঙ্গে আপান আপনার বাগ যন্ত্র মিলিয়ে 
নিতে পারেন। বাশীর মুক্রপ্রাস্তে একটি ম্বর-নির্দেশক কাটা এবং একটি চলমান 
্বরনামাঙ্কিত ছোট অদ্ধচজ্দ্রাকার (1019) প্লেট থাকে । এই ম্বরাঁঙ্থিত চারটে খুব 
ছোট ছোট হরফে স্বরের নাম ও তাঁর মাঝের অদ্ধন্বরগুলি চিন্তিত থাকে । 
স্বরাক্কিত নির্দিষ্ট চাকতিটি সরিয়ে কাটাঁটি নিদিষ্ট শ্বরের উপর নিয়ে এসে বাশীতে 
ফু দিলে আপনার প্রয়োজনীয় স্বরটি পেয়ে যাবেন। ঘে কোন বাছ্য যন্ত্রে শর, 
মেলানোর কাজে এই বাশী বিশেষ প্রয়োজনীয় । 


ঘনজাতীয় যন্ত্র 


বাচ্ঘযন্ত্রের ইতিহাস অচ্চসন্ধানে দেখা যায় যে ধাতুর ব্যবহার জানার পরই 
ধাতব বাগ্যন্ত্রাদি আবিষ্কৃত,হয়। ধাতুর মধ্যে লোহার ব্যবহারই প্রথম । “ঘন' 
শব্দের অর্থ লৌহ, তাই লোহার তৈরী যন্ত্রদের ঘনজাতীয় যন্ত্র বলা হয়। 
অন্যান্ত ধাতুর আবিষ্কারের পর এই জাতীয় অধিকাংশ যন্ত্র বিভিন্ন ধাতুতে 
ব্যৰহৃত হতে থাকলে ও, ঘনজাতীয় যন্ত্র নামেই এরা প্রচলিত থেকে যায়। কাচ ও 
'বাঁশের বা কাঠের যন্ত্র পরবর্তী কালে ঘনজাতীয় বাছ্যন্ত্রের তালিকায় অংশ 
গ্রহণ করে। মুগ্ডর, কাঠি বা অন্য কোন বস্তর আঘাতে অথবা পরম্পরের 
আঘাতে এদের বাজান হয়। অন্যান্য বাগ্যন্ত্রের মত ঘনজাতীয় যন্ত্র তিনভাগে 
বিভক্ত । 


১। স্বতঃসিদ্ধ ২। অনুগতসিদ্ধ ৩। মাজল্য 
সপ্তসরাঁব কাসি ঘণ্টা 
বাশতরঙ্গ মন্দির! প্রভৃতি কাসর প্রভৃতি 
মুকুরতরক্গ প্রভৃতি 


বওমানে ঘনজাতীয় সমন্ত যন্ত্রের বিষয় লেখা সম্ভব না হলেও প্রচলিত ও 
কিছু লুপ্ত যন্ত্রের বিবরণ লেখ হয়েছে । 





করতাল ; অনেকটা ঝাঝেরই মত। কাস বা! পিতল দিয়ে তৈরী ছুটি ছোট 
গোলাকার কিনারহীন খালার আকারের । করতাঁলকে অনেকে খঞ্জনী বলে 
থাকেন। মন্দিরাকেও খঞ্জনী বল হয়। করতালকে কীর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গতে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। নামগানে ও খোলের সঙ্গে সঙ্গতে এটি 
বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। মন্দিরার মাঝখানটি গভীর কিন্তু করতাল অনেকটা 


৩২৬ গীত-বাছ্যম্‌ 


সমতল তবে মাঁবখাঁনটি সামান্য অবহঙল। করতালকে খরতালী ব৷ খর্ডাল 
অথবা খণ্তালও বলা হয়। 





করতালি 


করভালি £ টি অর্গগোপাকার বিশ্বুদ লোহার তৈরী যন্তরবিশেষ । যন্ত্রযগলের 
মাঝের অংশ মোট। 'ও ছুদিকের মুখ সরু হয়। যন্ত্র ছুটি করতলের মাঝে 
রেখে হাত কাপিয়ে পরম্পরের আঘাতে বাজান হয়ে থাঁকে । যাত্রায় জুড়ির গানে 
অথবা শোভাযাত্রার গানে একে বাজাতে দেখ। যাঁয়। অনেকে একে কর্তাল 
বা খরুভালা পনে থাকেল । 

কঞসাঃ খয়ের কাঠ বা বেণুর তৈরী হত । বারে আঙ্গুল লম্বা ও ছু আঙ্গুল 
চওড| চারটি কাঠের টুকরো, মাঝখানউ। মোটা ও খেষ দিকট। কিছু সরু। 
প্রতি হাঁতে দুটো করে কাঠি, (একটি মাঝের আঙ্গুলের গোড়ার দিকে ও অপরটি 
ডগার দিকে ) ধরে কি কাঁপিয়ে বাজান হত | প্রায় করতালির মতই, বর্তমানে 
লু্ু। কাঠে তৈরী হলেও একে ঘনজাতীয় যন্ত্রের মধ্যে ধরা হয়েছে । 


কাচতরঙ্জ ৫ বাশতরঙ্গ ও কাঠত্রঙ্গের পর এই কাঁচতরঙ্গের আবির্ভাব। 
বাশতরঙ্গে বা কাঁঠতরঙ্গে শ্বরের পর্দ| ( [২66৫ ) কাঠের ব। বাশের টুকরে। 
থেকে তৈরী হয়। কিন্তু কাচতরঙ্গে এগুলি মোট। কাচের ছোট বড় আকারের 
টুকরো দিয়ে তৈরী করা হয়। এই যন্ত্র প্রধানত উত্তর ভারতেই প্রচলিত । 
ইউরোপ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশগুলিজেও এর প্রচলন দেখ! যায় । শুদ্ধ ভাষায় 
কাচতরঙগ “মুকুর-তরজ” নামে পরিচিত। জলতরঙ্গের থেকে অপেক্ষারুত 


গীত-বাগ্যম ৩২৭ 


ক্ষীণ ও ক্ষণস্থায়ী হলেও পরিষ্কার ও মধুর স্বরধবনি। আড়াই সপ্তক পর্যস্ত এতে 
বাঁজান যায়। ১৫ থেকে ১৯ খানি পদ! সাজান থাকে । দুটি কাঠি দুহাতে 





ধরে ক।চের পদার €পর ঘ৷ দিয়ে বাজান হয়। ন্বরধ্বনির অনুপাতে পদাগুলি ব্ড 
থেকে ক্রশঃ ছোট আকারের হয়। বাছাঁলাঁওর কাঠির মাঁথাপ্চল মখমল দিছে 


মোড় থাকে । 
রি 


হিলারির ররর রউটীরররির নি 
তত ৫ এ 1 শপ, রা পাত গা, সপ সস মধ. সস রি /৫7) 
সি ০০০০ জাতিকেও নন ডোসেেউভহমা 
টি সত ১ রী ৰ ষ্ঠ ১ র্‌ ৭১১ রঃ // * 
কি কা 442 তার 1 ২ রঃ 2 রিনি টি, রং পা 
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কাঠতরঙ্গ 


কান্ঠতরজ £ চলতি ভাঁষায় এটি কাঠতরং নামে প্রচলিত । সাধারণতঃ 
সম্মিলিত বাগ্চমগ্ডলিতেই এর স্কান। ব্বতঃসিছ যন্ত্ররপেও একে কচিৎ তবলাঁর 
সঙগতে বাজতে দেখা যায়। তখলাঁর সঙ্গে অতি দ্রুত গতিতে এটি বাজে। 
মধুর পরিষার শ্বরধবনি এ থেকে পায়! যায় না বলেই সমবেত বাছামগুলিতে 
এর বাবহার সীমাঁবদ্ধ। অনেকে এটিকে বাশতরঙ্গের নকল খলে থাকেন। 
প্রায় ২২ অথবা! ২৪ খানি মোট! চওড। কাঠের পর্দ। (স্বরধ্বনির সঙ্গে মিলিয়ে ) 


৩২৮ গীত-বাত্ম্‌ 


একটি অর্ধবৃত্তাকার কাষ্ঠাসনের ওপর রাখ! থাকে ও ছুটি হাতে ছুটি কাঠের মাথা- 
মোঁটা ছোট মুগুর দিয়ে বাজান হয়। 


কাসর ১ কাংশ্তময় ধাতু অর্থে কাসা থেকে তৈরী বলে এই ঘনজাতীয় 
বাছাটিকে কামর বলা হয়। ঝাঁঝর থেকেই 
কাঁসরের জন্ম । কাপর গোলাকার হয় এবং 
ধার (কিনার ) তোলা ও মোডা থাকে । 
7 এসর্বহ সমতল, পৃষ্ঠটি ঈষৎ উত্তল। এর 
পিঠে ঝাঁঝরের মত কোন কুঁজ থাকে না। 
এটি মাঁ্গল্য বাচ্চ। হিন্দুদের পুজার সময় 
অঙ্গণে ও প্রাঙ্গণে একে বাজতে দেখা যায়। 
সংবাদ জ্ঞাপনের কাঁজেও এটি ব্যবহৃত হয়। 
কাসর বাহতে ধরে ভানহাতে মোটা 
কাঠি দিয়ে বাজান হয়। কীঁসরের উর্ধ্বমুখে 
কাপর ছুটি ছিদ্র থাকে সেখানে দড়ি বেঁধে এটিকে 
ঝোঁলান অবস্থায় দড়ি ধরে বাঁজিয়ের সামনে রেখে বাজান হয়। 





কাসি£ কাসরের ক্ষুদ্র সংস্করণ মাত্র। কেবল ঢোঁলের সঙ্গে সঙ্গতেই 
একে দেখা যাঁয়। কাঁসরের মতই একে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে 
বাহাতে ধরে ডানহাঁতে কাঠি দিয়ে বাজান হয়। কাঁসির 
আওয়াজ কিছু তীব্র । ঢোলের সঙ্গে তাল দেওয়াই এই যন্ত্রের 
বৈশিষ্ট্য । একঘেয়ে তাল ও মাত্রা দেওয়া ছাঁড়া এর বোলের 
কোন বিচিত্রতা নাই । ঢোলের নান কাঠির বিচিত্র লয়দার 
বোলের সঙ্গে কাসিতে একভাবে মাত্রা! রেগে যাওয়। কঠিন । 
বিশেষ অভ্যাস ব্যতিরেকে কামিতে সঙ্গতের সময় একভাবে 
লয় রক্ষা! করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। 

কাংস অথব! কাংস্ততাল ৫ পদ্মপাত্ার আকারের ছুটি গোলাকার 
কাপার থালা ১৩ আ্ুল ব্যানের। তলদেশের মাঝখানে দু আঙ্গুল মুখ, 
তার মাঝে এক আন্গুল নিচু জায়গায় ফুটো এবং সেই ফুটোর মাঝখান দিয়ে দড়ি 
পরিয়ে দুহাতে তালি দেওয়ার মত বাজান হত। ধঙওমানে লুপ্ত । ( অনেকট। 
দক্ষিণ ভারতের জালরার মত )। 





গীত-বাগ্ম ৩২৯ 
খঙ্জীনীঃ (মন্দিরা দেখুন )। 


খুজিতালম্‌ £ এটিও জালরার মত। অনেকট! আমাদের খত্ডালের মত 
বল! চলে । মাঝখানট! অবতল (00০85 )। এটি দাক্ষণ ভারতের একপ্রকার 
“ঘনবা্ঠ, গানে তাল দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । 
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হাতঘণ্টা ঝুলন-ঘণ্ট। 

ঘণ্টা! £ প্র!চীন কালে ঘণ্ট। সময় জ্ঞাপনের কাঁজে ব্যবহৃত হত, বওমাঁনেও 
একে ক্চিৎ সময় জ্ঞাপনের কাজে ব্যবহার করা হয়। কোন বিজ্ঞাপনের 
দুষ্টি আকর্ষণের কারণেও এটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে । এই ঘণ্টা ছুরকমের-_ 
প্রথম হাঁতঘণ্টা এবং দ্বিতীয় ঝুলান-ঘণ্টা। ছরকমের ঘণ্টাই কীসাঃ পিতল, 
রূপা, ব্রোঞ্চ ভরণ, লোহা! প্রভৃতি ধাতুতে তৈরী হয়। হাতথঘণ্টার ওপরে 
একটি দাণ্ডি থাকে । . দাণ্ডিটি হাঁতে ধরে হাতঘণ্টা বাঁজান হয়। হাঁতঘণ্টা 
নচরাচর দেবমন্দিরে পূজা! ও আরতির লময় বাহাতে ধরে বাজান হয় তাই 
এটিকেও মাঙ্গল্য যন্ত্রের মধ্যে ধরা হয়। বড় বড় ঘণ্টা গীর্জা ও মন্দিরের 


৩৩০ গীত-বাছ্যম 


মাঝে লোহাঁর শিকল ব1 মোট! দড়ি দিয়ে ঝোলান থাকে এবং পুজা ও 
পাবণে বাজীন হয়। এই নুলান ঘণ্ট। বুহৎ এবং অতিবৃহৎ আকারের 
হয়। রাশিয়ার যাছুঘরে পৃথিবীর সাপেক্ষ বুহৎ নুলান ঘণ্ট। রাখা আছে। 





ঘড়ি 


ঘড়ি ঃ ধাতুর তৈরী একপ্রকার ঘনঘস্ত্। গোলাকার, কিনারহীন থালা 
মত সমনভল। প্রায় সিকি ইঞ্চি মোটা কী'সার চাদর থেকে গোলাকার ভারী এই 
যন্ত্রটি তৈরী হয়। আকারে প্রা ৮৮ থেকে ১৮ ইঞ্চি ব্যাসের দেখ যায়! 
ঘটিক| শব্দ থেকেই ঘড়ি কথাটি এসেছে । হিন্দুদের দেবদেবীর পৃজাঁর সময় এর 
ব্যবহারের কারণে এটিকে মাঙ্গলা যন্ত্র বলা হয়। সংবাদ প্রচাবে বা সময় 
নিকূপণের কাজেও একে স্বতঃসিছগ যন্ত্রপে ব্যবহৃত হতে দেখা যাঁয়। ঘগন 
যান্ত্রিক ঘডি ছিল ন1 তখন সময় জ্ঞাপনের কাজে এর বিশেষ ব্যবহার চিল, এবং 
সেই কারণেই এর নাঁম ঘড়ি রাখা হয়েছিল। ঘড়ির মাথায় একটি ডেঁদার 
মাঝ দিয়ে দড়ি গলিয়ে ব। হাতে ঝুলিয়ে ধরে ডান হাতে কাঠের মুগডর দিয়ে 
একে বাঁজান হয় অথবা কাঠের স্ট্যাণ্ডে ঝুলিয়ে রেখে মুগ্ডরের ঘা দিয়ে বাজান হয়। 
এর ধ্বনি মধুর ও স্বদূরপ্রসারী | 

ঘুঙর 2 শুদ্ধ ভাষায় ঘৃঙ়রকে ক্ষুদ্র-ঘণ্টিকা বল! হয়। পেত্রল, ব্রোঞ্চ বা 
কাসার তৈরী ছোট ছোট অনেকগুলি ঘুর্টি তা দিয়ে বেঁধে নাচের সময় পায়ে পরা 
হয়। এই ছোট ছোট ঘুন্টির গুচ্ছকে তোড়া! বল! হয়। নাচের সময় চটি তৌড়া' 


গীত-বাছ্ম ৩৩১ 


সি 


ছুপায়ে পরে তাল দেওয়া হয়। নানা ধরণের পা ফেলার কায়দায় তোড়। 
ধবনিবৈচিত্র্যের স্থষ্টি করে চলে । বিভিন্ন লয়ে দ্রুত পা ফেলার কায়দাকে তোড়ারঃ 
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কাজ বলা হয়। গ্রাম্য গীতে যথা মনসার গান, শীতলার গান, তরজাগান প্রভৃতির 
নময়ে গাঁয়করা! অনেকে ঘুডরের তৌড! ব্যবহার করেন। ঘুর প্রাচীন যন্ত্র। 
আজকাল চামডার বেন্টের উপর ঘুট্টি দিয়ে তোড। ব্যবহৃত হয়ে থাকে । 

জয়ঘণ্টা ঃ পুরাঁকালে যুদ্ধে জয়লাভের পর এই ঘণ্টা ব্যবহৃত হত বলে এর 
নাম জয়ঘণ্ট। রাখ হয়েছিল। বর্তমানে এই বুহদাকাঁরের ঘণ্টাগুলি শীর্জার 
চুডাঘরে ব| হিন্দুর দেব-মন্দিরে ঝুলান থাকে | 


জালরা; পিতল প্রভৃতি ধাতুর তৈরী একজোড়া ঘন যন্ত্র বিশেষ । হরিকথায় 
ও ভঙ্গন গানের সঙ্গে তাল দেওয়ার কাজে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। ছুহাতে 
দুটিকে ধরে একটির ওপরে আর একটির আঘাত দিয়ে গানে তাল রাখা হয় । দক্ষিণ- 
ভারতের জালরাকে উত্তর-ভারতে করতাল ও থঞ্জনী বল! হয়। 


বাঁঝ £ বঞ্া শব্ধ থেকে ঝাঁঝ খবটি এসেছে । চলতি ঘন বাছ্যের মধ্যে ঝাঁঝ 
নামে যেটি প্রচলিত সেটি ঝাঁঝর ব| কাসর নয়। এই ঝাঁঝ গোলাকার ছুটি প্লেট 
অর্থে কিনারহীন ছুটি বড় থালার মত। এ থাল! ছুটির মাঝখাঁনট। নুজ থাকে এবং 
সেই অবতল স্থানের মাঝে ছিন্র থাকে । এ ছিদ্রে দড়ি পরিয়ে দুহাতে ছুটি থাল 
বাজান হয়। এগুলি ভক্তিমূলক গানের সঙ্গতৈ বেজে থাকে । ঝাঁঝ ছুরকম আকারের 
দেখা যায় । বড় ও মাঝারি ঝাঁঝ ব্যাণ্ড পার্টি বা সমবেত বাগ্যমগ্ুলীতে ব্যবহৃত 


৩৩২ গীত-বাস্তম 


“হয়ে থাকে । প্রাচীনকালের কাংস্তের আকারের সঙ্গে এর কিছু মিল দেখা যায়। 
“ছোট ঝাঁঝরকে করতাঁল বলা চলে এবং বড় ঝাঁঝকে ইংরাজীতে ০/209915 বলে। 





বাবর 

বীঝর £ সমস্ত ঘন জাতীয় যন্ত্রের মধ্যে ঝাঁঝর অতি প্রাচীন । প্রাচীনকালে 
বাঁঝর লোহ! থেকে তৈরী করা হত । লোহার তৈরী বলে ঝনঝনে আওয়াজের 
কারণেই এর নাম ঝাঁঝর রাখা হয়েছিল। এর অপর নাম ঝঞ্া। বর্তমানে 
বাঁঝর কীসাঁয় তৈরী হয়। ঝাঁঝর গোলাকার ও বড় মাপের হয় । এর ধার 
(কিনার ) তোলা ও ঈষৎ মোঁড়। থাকে । এর পিঠ সামান্ত উত্তল থাকে এবং 
পিঠের মাঝখানের একটু গোল অংশ কুঁজের মত (শ্যুজ) ওঠা থাকে। 
গোলাকার ঝাঁঝরের মাথায় ছুটি ছিদ্র থাকে, এ ছিদ্রের মাঝ দিয়ে দড়ি গলিয়ে 
বা হাতে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে ধরে ডান হাতে মোটা কাঠি দিয়ে বাজান হয়ে 
থাকে । এটিও মাঙ্গল্য বাগ, পুজাপার্ণে একে বাজাতে দেখ! যায়। 
বৃহদাকারের ঝাঁঝর পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই গং (0008) নামে পরিচিত। 
এর অপর একটি নাম টম্টম্। ভারতের আসাম মণিপুরে গং সেমু নামে 
প্রচলিত। বড় গং স্ট্যাপ্ডের মাঝে ঝোলান থাকে এবং কাঠের মুগ্ডর দিয়ে 
আঘাত কর! হয়। বাঁঝর বা বড় গং পুরাকালে সংবাঁধের কাজে, সময়নির্দেশে 


গীত-বাদ্ম্‌ ৩৩৩. 


ও দুরাহ্বানে ব্যবহ্ৃত হত। বর্তমানে ধর্মমন্দিরের প্রাঙ্গণে একে দেখা যায়। কোন 
নিদিষ্ট শ্বরে এটি বীধ। থাকে না। 

তাজ: আগুনে শোধন কর! ছুটি ক্ষুত্র গোলাঁকার কাসার থাল। মুখের মাপ 
সওয়া ২ আন্ুল। তার মাঝথানটা এক আঙ্গুল নীচু এবং সেই নীচু জায়গার 
মাঝে ফুটো । মাঝখানের ঘের দেড় আঙ্গুল উচু । ফুটোর মাঁঝ দিয়ে সুতা বেঁধে 
দুহাতে ছুটি ধরে পরম্পরের আঘাতে বাজান হয়। ডান হাতের থালাটির মুখ অল্প. 
বেঁকা থাকে । বতমানে লুপ্ত । 

ভোড়া ঃ ঘুঙর দেখুন : 


৬ 
নৃপুর 

নৃপুর ঃ পায়ের গোছে পরার ধাতুর তৈরী অলংকার বিশেষ। এই 
অনংকার অনেকটা! কড়াই শুটির মত, এর ভিতরে কড়াই শুটির মত গোলাকার 
গুলি থাকে এবং চলার সময় পায়ের তালে তালে এ থেকে মৃদু ধ্বনি প্রকাশ পাঁয়। 
অনেকে নাচের সময় পায়ে পরে তালঝঙ্কার স্ষ্টি করেন! ছাপর যুগে 
শ্রীকৃষ্ণের সময়ে আমর। নৃপুরের প্রচলন দেখতে পাই । অতি প্রাচীন এই নৃুর 
ভারতের নিজন্ব এক খন জাতীয় গ্রাম্য যন্ত্। এর জন্মের সাল তারিখ বা আবিষ্ষার 
কতার নাম জান। নাই। রাধাকৃষ্ের যুগলমুততির চরণে দেখা যায় বলে ছাঁপর যুগে 
স্ষ্টি হয়েছে বল! হয়। 

পট্ট ঃ শ্রপর্নী (গাঁবগাঁছের কাঠ) কাঠের তৈরী । ত্রিশ থেকে বত্রিশ 
আঙ্গুল লম্বা চারকোণ! যন্ত্র। একহাত চওড়া, উপরে ও নীচে ছুটি লোহার 
পর্দা। দুটি দড়ি লাগান থাকে ৷ এই ছুটি দড়ির সঙ্গে ছুটি ছোট ছোট লোহার 
গোলাকার বাণ যুক্ত থাকে। যন্ত্রটি বুকের সামনে উরুর মাঝে রেখে গাছের 
রস বা রাল1 অথবা কোন আঠায় আঙ্গুল ডুবিয়ে যন্ত্রের ওপর সেই আঙ্গুল ঘষে 
বাজান হত। বর্তমানে লুপ্ত। বিবরণ সুসম্পূর্ণ না থাকায় সঠিক আকার ও 
বাদনপ্রণালী লেখা সম্ভব হল ন|। 

বাশত্রজ £ ত্র্গ ও চীন দেশে এই যন্ত্র সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়ে, 


৩৩৪ গীত-বাস্ম্‌ 


থাকে । আমাদের দেশে সম্মিলিত লাগ্যমগ্ডলীতে কখনও কখনও একে দেখ 
যায়। পাশ্চাত্যের জাইলোফোনের সঙ্গে এর তুলনা করা হয়। অনেকের 





বাঁশতরজ 


ধারণা! এই যন্ত্রের অন্ুকরণেই জাইলোফোন জাতীয় যন্ত্রের স্ষ্টি। ব্রন্গ ও চীন 
দেশে বাঁশতরঙ্গ _ বস্তরণ (73858602121) ) নামে প্রচলিত । ০১ থেকে ২৪ খানি 
পর্যস্ত পর্দা থাকে । বাঁশের তৈরী মোটা মোটা মাপ করা টুকরে। (বড় থেকে 
ক্রমশ ছোট আকারের পর্দ।) নৌকাঁর আকারের কাঁঠের ফ্রেমের 'ওপর সাজান 
থাকে । এই পর্দাগুলি সপুকের স্বরধবনির সঙ্গে মেলাঁন থাকে । এটি ব্রহ্গ্দেশ জাত 
যন্ত্র বলে জানা যাঁয়। গোল মোটা মাথার দুটি কাঠি দুহাতে ধরে পর্দার 
ওপর ঘ] দিয়ে এই যন্ত্র বাজান হয়ে থাকে | সমবেত বাগ্যমগুলীতে এর ব্যবহার 
দেখা যাঁয়। কুচিৎ এককভাবে তবলার সঙ্গে বাঁজতে শোনা যায়। কাঠির 
কাঁজেই এর বাঁজের বৈশিষ্ট্য | 


ব্রচ্মভালম্‌ 3 দক্ষিণভাঁরতের একপ্রকার ঘন জাতীয় বাগ্যন্ত্র বিশেষ । 
একজোড়া ছোট গোলাকার ডিমের মত, মাঁঝখানটা কুঁজের মত উচু। কুঁজের 
মাঝের ছিদ্রের ভেতর দিয়ে স্থতলী দি পরিয়ে সেই সত! দিয়ে ছুটি থাঁল৷ দুহাতে 
ধরে পরম্পরের আঘাতে বাজান হয়। পূজায় আরতির সময় নাম কীর্তনে এবং ভজন 
গানে এই যন্ত্রে গানের সঙ্গে তাল দেওয়া হয়। বুন্দ-বাঁদনে ও এই তাল যন্ত্রটিতে 
বাজতে দেখা! যায়। উত্তরভারতের খঞ্জনীর মত। 


মন্দ্রিরাঃ মন্দিরাকে অনেকে খঞ্জনী বলে থাকেন। কীসার তৈরী ছোট 
ছোট ছুটি গভীর বাটি। বাঁটি ছুটির তলদেশের ম্ধ্যস্থান নয এবং সেই গভীর 
স্থানে বড় আকারের ফুটে! থাকে । এই ফুটোর মাঝ দিয়ে সুতলী দড়ি গলিয়ে 
মাঝের আঙ্গুলের সঙ্গে খুব টিল! তাবে বীধা থাঁকে। দু-হ]তে দুটি বাটি ধরে 


গীত-বাছযম ৩৩৫ 


পরস্পরের আঘাতে বাজান হয়। কাঁলীকীওনে, যাত্রার জুড়ী গানে, মাঙ্গলিক 
পাঁলাগানে ও সমবেত ভক্তিমুলক গানে এর ব্যবহার দেখা যায় । 





মন্দির! 


রাম-খরতাল £ ধর্মীয় সমবেত সঙ্গীতে বা 'একক ভজনগানে এই যন্ত্রে 
ব্যবহার সীমাবদ্ধ । এগুলি ছোট থেকে অনেক বড বড় আকারের হয়ে থাকে । 
উত্তর প্রদেশ, বিহার, 'ওড়িষ্য। প্রভৃতি অঞ্চলে এই যন্ত্রের বহুল প্রচলন দেখা যায়। 
কাঠের খাজের মাঝে মাঝে পিতলের ছুট চাকতি রাখা থাকে । হাতে ধরে 
বাজাবার সময় এগুলি থেকে মধুর ঝিনঝিনি আওয়াঁজ হতে থাকে । 


সপ্তশরাব বা জলতরজ 2 শরাব শ্র্থ জলপূর্ণ বাটি। সাতটি জলভরা 
বাটির নাম সপ্তশরাব। প্রাচীন বাগ্ঘন্ত্রেরে তালিকায় এই সপ্ধশরাবের নাম 
পাওয়া যায়। এর ডাকনাম জলতরঙ । ফাঁশী ভাষায় একে “চিনী-নাওয়াজ” 
বল হয়। আগের দিনে জলতরঞ্গ কেবলমাত্র সাতটি জলভরা বাটি সাতটি 
মূল শ্বরের সঙ্গে মিলিয়ে বাজান হত। আজকাল জলতরঙ্গে মূল সাতম্বরের 
সাতটি বাটির অতিরিক্ত সাত, আট বা দশটিরও বেশী বাটি রাখা হয়। 
কখনও কখনও কুডিটি পধস্ত বাটি দেখা যায়। এগুলি উদদারার মধ্যম থেকে 
তাঁর! গ্রামের গান্ধার মধ্যম পধস্ত রাগ অনুযায়ী প্রয়োজন মাফিক কড়ি 
কোমল ম্বরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বাঁধ! হয়। বাটিগুলি সাধারণতঃ চিনামাটির 
তৈরী হয়ে থাকে । বাজাবাঁর সময় জলপুর্ণ বাটিগুলি ছুই তিন ইঞ্চি উচু 
কাঠের গোল পিঁড়িতে কম্বলে আসনের উপর বসান হয়। ন্বরের উচ্চত৷ ও 
নিয়ত অনুযাঁয়ী বাটিগুলি বড় থেকে ক্রমশঃ ছোট আকারের হয়ে থাকে। 


৩৩৬ গীত-বাগ্ঠম 


স্বর বাধার লময় ব্বর অনুযায়ী বাটিগুলিতে জল কম বেশী করা হয়। 
বাটিগুলি খুরাওল৷ বাটি, এবং বাটির খুরাগুলি পি'ড়ির সঙ্গে কাটা পেরেকের 
খাজে আটকান থাকে । জলতরঙ্গ অধিকাংশ সময়ে সমবেত বাগ্যমগুলীতে বেজে 
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১১২ | কায়দা 
২ | কা1জরী গাঁন 
১০০ | কাগ্জির! 
৯৮ | কাটার] তাল 
২২০ | কাটান (খোল ) 
৬৯ | কাঠি 
১৯৩ | কা্ঠ-তরঙ্গ 
৪৩৬ কাড়। 
৩২৬ | কাণ 
১১৬, ৩২৫ | কাও (গীত, বাগ, নৃত্য ) 
৩১৬ | ক]গু বীণ! 
৮২ | কাগ্ডারণ] 
৩০১ | কাতুন 
১৬৬ | কানন 
৭২ | কানর (রাগ ) 
৩৬১ কাণি 


৩৪ ১ 


৩৭১ ৮৬) 


১৬৩১ 


৫৩ 
৭৭ 


৪ 


৩৯ 
১১৮ 
৭৭ 
৩২৮” 
১৯৩৯ 
২৪ 
৩২ 
৩২ 
৫২ 
৩২৬ 
৬৭ 
১৫৫ 
২৬৫ 
১৪৩ 
১৪৭ 


২৬৪ 


১৮৫ 


১৮1১১৮৬ 


৮৭ 
২৮১ 


৩৪ ২ 


কানন 
কাঁফি-ঠাট 
কাফি (রাগ) 
কাব্য-সঙ্গীত 
কাবাল-পদ্ধতি 
কামগণ 
কাম বঞ্চিনী 
কামারচি 
কামোদ (রাগ ) 
কান্তোজী 
কাত্যায়নী বাঁণ। 
কাণ। 
কালকা-বিন্দ-ঘরাণ! 
কাল 
কালোয়াত 
কাসি 
কালর 
কাশ্মীরী-সঙ্গীতকার 
ক।হল 
কিজির। 
কিণার 
কিন্নরী বীণ। 
কিন্ুরী বীণা (লঘু) 
কিরাত বীণা 
কিরাণা-ঘরাঁণ। 
কিরিকিটি বাম 
কীর্তনের আথর 
কী$ন গান 

ওনের ঘরাণ। 
কীর্তনের তাল 


৮৭? 


গীত-বাস্বম্‌ 


১৮৫ | কীর্তনের পদাবলী 
৩৭ | কীত্নের বৈশিষ্ট্য 
১২২ | কীত্নের-জাত-স্থর 

১৪২ | কীর্তনের সঙ্গত 
১২৫ | কীলক 
৬৫ | কুকুভ 
৩৮ | কুঝভি 
১৬৬ | কুড়ী 
১১৮ | কুডুককা 
৩৯ | কুভল 
১৮৫ | বুমুদ্বতী-শতি 
৩০১ | কুয়াড়ী 
১৩৩ | কুরুল ( গমক ) 
৬০ | কু বা কুমীনবীণ! 
৭৭ | কুণ!| বা কাণা 
৩২৮ | কুট-তাঁন 
৩২৮ | কত্রিম-নাঁদ 
১৪১ | কৃষ্তন 
২৯৭ | কষানি-গান 
১৯৯ | কৃষ ( কলা) 
কেচুয়া সেতার 
কেদার। (রাগ ) 
কেদারা (গণ ) 
কেন্দুমাঁলী € তাল ) 
কেমানগে অগুজ (যন্ত্র ) 
কেলিকটু, 
কেসর-পুরিয়। (রাগ ) 
কেবল ( গমক ) 
কোমল “ম' 
কোমল স্বরের চিহ্ন 


৮৯ 
১৮৪ 
১৪৯০ 
১৯৩ 
১২৮ 
২৬৩ 
১৪৬ 
১৪২ 
১৪৫ 


সা সস 
পপ সস 


১৪৬ 


১৪৫ 
১৪৩. 
১৪৬. 
১৪৭ 
১৮২ 
১৬৬. 
১৯৩, 
২৮২ 
২৬৭ 
৭৭. 
১৬ 
১২১ 
৪৬১ ৪৭ 
১৯৩ 
৩০১ 


৪৮ 


৬৭ 


১৫৫ 


১৮৪ 
৮৭ 
৬৫ 
৫৬. 

১৬৫ 

২৭১ 
৮৭. 
৪৬. 
৪ 


১৬১১ ১ ৩ড 


কোয়েল ( এ্সাজ ) 

কৈবল্য (গমক ) 

কৈশিকী 'ন, 

কোল পদ্ধতি 

ক্রম 

ক্রমিক-ম্বর-বংশী 

ক্রিয়া! ( তালের প্রাণ ) 

কুষ্ট (শ্বর) 

ক্রোধা-শ্রুতি 

ক্লযারিনেট বা ক্ল্যারিওনেট 
ঙ্ধ 

খগ্জনী 

খঞ্জরী 

খটকা।-তান 

খট (তোড়ী (রাগ) 

খট (রাগ) 

খড়ি বোল 

খণ্ড জাঁতি 

থণ্ড মেরু 

খত্তাল 

খনক 

থম 

খমক 

খমাজ (ঠাট ) 

খর্পর রা খোল 

খরতালি ব৷ খর্তাল 

খরজ ( রবারের তার ) 

খরলি 

থরহরপ্রিয়। (রাগ ) 

খরোড়৷ ভাষ৷ 


শব-সুচী 


১৭৭ 
৪৬ 
৪ 
১২৫ 
৩২ 
৩২৪ 
৬৩১ ৬১ 
ছল 


৩৩৭ 


খরজের পঞ্চমভাব 
খশিত (গমক ) 
খাঁজ 
খাদস্বরী-নাদেশ্বর 
থাঁগার (গ্রাম ) 
খাগ্ডার-বাঁণী 
খান্থাজ (রাগ ) 
খাল 
খিরণ 
থুজল 

| খুজিতালম 


৩২৯ | খেয়াল 


২৬৭ 
৪৯ 
১৭৮ 
১১৮ 
১২৫ 
৬২ 
৪৯ 
৩২৭ 
৬৮ 
৬৯ 
১৪৯ 
৩৭ 
১৮১ 
৩২৬ 
২৮ 
২৭৫ 
৩৮ 
১১৫ 


খেয়াল-ঘরাণ। 
খেয়াল (বাণী ) 
খেয়াল (তুক ) 
খেয়ালের ভাষা 
খৈরাবাদী-ঘরাণা 
খোটি 

খোপদক 

খোল 

খোল বাজ 
খ্যাল 


গং 

গ, গি, গু 
গওহার 
গঙ্গা-বন্দন! 
গজবা 
গজল 
গটুবাগ্যম 


«৬৪ 


৩৪৩ 


১২২১ ১৪১) 


৭৭, 


৪৬ 
১৮১ 
১৭৭ 
১১৮ 
১১৭ 
১৪৬ 
২২৭ 
২৮১ 
২৯৭ 
৩২৯ 
১২৩ 
১২৫ 
১২৪ 
১৩৫ 
৯২৫ 
১১৯ 
১৮২ 
২৬৭ 
২৬৮ 
২৭০ 
১২৩ 


৩৩২ 

৫ 
১১৮৮ 
১৫৩ 
৭৮২ 
১৪৬ 


১৯১৯ 


৩৪৪ 


গণ 

গত্‌ 
গতিবাগ্যম 
গতৃবাছ্যম 
গত-শেষ-চিন্ 
'গজ-কুম্ত-চিহন 
গন্ধর্ 
গবাক্ষারুতি চিহ্ন 
গমক 
গমক-চিহন 

, গমক-মৃচ্ছনা 
গমনশ্রম ( মেল ) 
গমকী-জোড় 
গমকী-তান 
গভীরা 
গরাঁণহাটি (স্টাইল ) 
গওহার-বাণী 
গজল 

গাজন-গান 

গাত্র বীণ। 
গাথিক (তান ) 
গান্ধার 
গাঙ্ষার-গ্রাম 
গান-শেষ-চিহ্ন 
গাঁব 
গায়ক 

গাঁয়ন বৈশিষ্ট; 
গাঁড়োয়ালী-গান 
গীটকারী 

গীটার (হাওয়াইয়ান ) 


গীত-বাগ্ম্‌ 


৬৫ 
ণ১ 
১৯১ 
১৯১ 
১০৬ 
১০৬ 
ণপ 

৯৫ 
১৫ 
১৪৪ 

১১১] 

১৪০ 

১৫২ 

১৯৩ 

৪৮ 

৪৩ 

৪৩ 

১৩৫ 

২৬৯১ ২৮১ 

৭৬ 

১১৫ 

১৫৫ 

৯৬১ ১৭৩ 


১৯৩ 


শপ পালা পাশাপাশি শশা সি পাসে 


গীত-ক্রিয়। ১১৭ 
গীত-গোবিন্দ ১৪৫ 
গুজরতন সারেঙ্গী ২৫৪ 
গুড়রী ২৮২ 
গুণকার *্৭ 
গুণী ৭৭ 
গুবগুবি ১৯৯ 
গুপাবাজ ২৭০ 
গুম্ফ-বন্ধনী ১৪৫১ ১০৭ 
গুন্ফেত (গমক ) ৪৬ 
গুরজ ৮১৮২ 
গুরু ৫৬, ৬১ 
গুরস্হন্দ ৫৩ 
গুরুমাত্র। ৫৩ 
গুলনকৃস ১৩৮ 
গুলি বা গটা ২৮২ 
গ্ুনু বা গলা ১৮২ 
গুন্া ২৩৫ 
গোঁপুচ্ছ ২৯১ 
গোপুচ্ছা (যতি ) ৬৫ 
গোপীচান্দ ১৯৯ 
গোপীযন্ ১৯৮ 
গোমগল-গান ১৫৫ 
গোমুগ- শঙ্খ ৩২৩ 
গোয়ালিয়র-ঘরাণা ৮৫, ১৯৯ ১২৭ 
গোরক্ষ-কল্যাণ (রাগ ) ১২৮ 
গোশিঙা ৩০৩ 
গোশৃজ ৩০৩ 
গোঁড়ীয়-বাণী ১১৮ 
গৌল (ঠোট) ৩৯ 


গৌঁড়হাঁর 

গঁড়লারং (রাগ) 

গৌরী (রাগ) 

গৌরী-শঙ্ 

গ্রহ 

গ্রহন্বর 

গ্রাম 

গ্রাম-যুচ্ছনা 

গ্রাম-রাগ 

গ্রামিক-ন্বর 

গ্রাম্য-বাছ্াযস্ত 

গ্রীক শ্রতি-সংখ্য। 
চল 

ঘড়স 

ঘড়ি 

ঘরাণ! 

ঘরহা 

ঘর্ষণ ( গমক ) 

ঘষিট 

ঘট বাছ্যম 

ঘাট 

ঘাটুর গান 

ঘাড় বা কোমর 

ঘাড়ি 

ঘুরচ 

ঘীচক 

ঘুঙর 

ঘেটুর-গাঁন 

ঘে!ববতী বীণা 

ঘোর ( রবাবের তার ) 


শব্দ-স্চী 


১১৮ 

৮৭ 

৮৭) ১৪৬ 
৩২১ 
৬৩১ ৬২, ৭৮ 
৭৮ 

৪৩ 

৩০ 

৮২ 

২০৪ 
১৬৩ 


১৯ 


২৭১ 
৩৩৩ 
৭৭) ৯৯ 
২৭৩ 
৪৬১ ৪৭ 


৬৬ | 


৭৩ 
১৮২১ ২৬৯, ২৮২ 
১৫৪ 

১৮১ 

১৮২ 
১৮২, ২৪৫ 
২০৩ 

৩৩৩ 

১৪৩ 

২৩৩ 

২২৮ 


1 ঘোঁড়ী 
ঘণ্টাবাদ্ 


চক্র-তান 


চক্রদার-তান 

চগণ 

চচ্চৎপুট 

চচ্চরী বাসি 

চচ্চরী 
চট্ুকা-গান 
চড়কতলার-গান 
চতন্ম-জাতি 

, চতুরত্র-জাতি 

ূ চন্দ্র চিহ্ন 

ূ চদ্জ্র সার 

৷ চন্দ্র-মচ্ছনা 

ূ চপক 

| পক বোগ 
চর্মরজ্জু 

চঞ্নজ নাদ 

ূ চল বীণ! 
চল-সেতু 

চলমান-পেতু 

চলশ্বর 

চাঙ্গুর। 

চাচপুট ( তাল ) 

টাচর (তাল) 

চাটি 

টাটাও 


ূ চক্র-চিহ্ 


| 
| 
| 





শপ 





৩৪৫ 


১৮২১ ২৪৫ 


১৬৩ ৩২৫ 


৪৯ 


৯৫ 


২৭১ 


চি 


১৬৫ 


০৩ 


৮৪ 
চা, 
৪৯ 
১২২ 
৮১ 


৮১ 


৩৪৬ 
চাদ সারেজ ই 
চাজ্দ্রমসী ( মু্ছন। ) ৩১ 
চাঁপা গুপাবাজ ২৭০ 
চাঁপাঁন ১৫৪ 
চাবীঘর ১৯৩৬ 
চিকারা ২০১ 
চিকারীর কাণ ২৪৬ 
চিকারীর তার ২৪৮ 
চিতারা ২৪১ 
চিত্র ৬৬ 
চিত্রতর ৬০ 
চিত্রাবীণা ২৪২ 
চিত্তশুদি ১৪৪ 
চিনী নাওয়াজ ৩৩৫ 
চক্কা বাঁশী ৩০৪ 
চটকল। ১৩৬ 
ঠেতী গান ১৩৪, ১৪৩ 
চৌতাঁরা ২০১ 
চৌতাল ৫৫, ১১৬ 
চৌছন ১১৯১ ১২১ 
চৌধকী (যন্ত্র) ১৯৯ 
চাবিত €( গমক ) ৪৬, ৭৭ 
চহ 
ছগণ ৬৫ | 
ছ্ভ ২২১ 
ছড-বাগ্যি ১৬৭ 
ছড!-গান ১৫৫ 
ছত্রাঁবলী ১৬৬ 
ছন্দ ৫৩ 


ছন্দামুক্রম ২৭ 


গীত-বাছ্যম্‌ 


ছন্দাবতী-শ্রুতি ১৬ 
ছন্দবিভাগ-চিহ্ন ১০২ 
ছাঁউনি ১৮১১২৮৬ 
ছাদপেটার-গাঁন ১৫১ 
ছায়ালগ ৪২ 
ছুট তান ৪৯১৬৯ 
ছেড়ে নু 
ছেড়- -বাদন ১৬৭ 
ছেন্দ ০ 
ছেন্দা-মেলম বি 
ছেপকা বর 
ক ২৬৯১২৮২ 
ভু 

ৰ জওয়ার ১৬৪১২০১ 
ৃ জক্করী-নৃত্য চা 
জগণ ৫ 
জগঝম্প ২৬৩১২৬৪৪২৭২ 

| জট ১৩৯ 
| জটিল তাঁন ৪৯ 
জনক ঠাঁট ঠ্ 
জনক মেল রর 
জনক-রাগ টি 

ূ জপ-তাল রিনি 
৷ জবা বা জওয়া ২২৮ 
৷ জবান ১৪১ 
ৰ জমজমা রিং 
৷ জলদ বা অভিদ্রত গত, ৬৪ 
৷ জয়ঘণ্ট। ৩৩৯ 
| জয়ঢাক ২৭৪ 
জয়ন্ত মল্লার (রাগ ) ১২৮ 


শবদ-স্থচী ৩৪৭ 





জরঙ্গ ১৫৫ | ঝাড়খণ্ডি ১৪৫" 
জরব ৭২ | ঝাঁতি-তাঁল ১৪৬ 
জলদ ভান ১৭৩ | ঝার ১১৬ 
জলতরর্গ ৩৩৬ : ঝালা ৫১,১১৭ 
জাত বা জট ১৩৯ ; ঝালাঁর ব1 চিকারীয় তার ২০৮ 
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জোয়ারী-তরফ ২৩৭ | টেরাপপাট-তান ৪৯ 
জৌনপুরী (রাগ ) ৪৩,৮৭ | টোগারম্মা ৩১৩ 
বা টোট! সারেঙ্গী ২৫৩ 
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ঠূংরী 
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ঠুমক 
ঠমরী-ঘরাঁণা 
ঠেকৃন। 

ঠেস 
ঠোকঝালা 


ডক] 

ভল্প। 

ডমরু 

ডমারম 

ডম্বরু 

ডমরু চিহ্ন 
ড্র 

ডম্ফ 

ডা, ডে, ডি 
ডাগুর-ঘরানা 
ডাগুর-বাঁণী 
ডাণ্া (নৃত্য ) 
ডাফ, 

ডায়া 
ডাশপাহিড়া 
ডাহিনা 

ভি, এল, রায়ের গান 
ডুগড়গী 
ডেরী 
ডোলকী 
ড্যাস-চিহ্ন 
ড্রারডা (বোল ) 


গীত-বাস্চম্‌ 


৫৬১৯১৬৮১১৩২ 
২০১ 
১৩৩ 
১৩৫ 
৯১৯৭ 
১৮১ 


৭৪ 


২৮৪ 
১৩২ 
২৭৩ 
২৭৩ 


২৭৩ 


২৭৬ 
২৭৪ 
২৫৩ 


১২৩ 


২৬৪ 
২৭৪ 
২৭৭ 
২৪৬ 
২৭৭ 
১৫৬ 
২৭৩ 
২৮২ 
২৭৪ 
১৯২ 


৫১ 


উট ১১00 
২০ 
আপ সসপল পপ্্্সীস্্্স্প্া 
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ঢপকীতন ১৪৭ 
ঢবস ২৭৪ 
ঢাউস ২৭৪ 
ঢাক ২৭৪ 
ঢাকা-ঘরানা ২৫২ 
ঢাঁড় শ৭ 
ঢালু € গমক ) ৪৬ 
টিম। ৬ ৫ 
ঢুলিবাহকের-গান ১৩৭ 
ঢোল ১৬৩, ২৭১১ ২৭৫ 
ঢোলক ২৭৫ 
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ন্ভ 
তান ৫৭১ ৬৫ 
ততবাগ্ি ১৬৩ 
তস্তন। ২০১ 
তন্জাধন ১৮২ 
তবলা ২৭৭) ২৭৮ 
তবলজাং ২৭৮ 
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তরফের-তার ১৩৬ 
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তলদেশে-ভ্যাস-ও-পাশে-চিহ্ন 


তলবর্তা-ঘরান। 
তলবেড় 

তলি 
তড়িৎ-তন্বুরা 
তাঁউস 

তাঁজ 

তাঁজীনাই 
তোড়া 
তাগুব-নুত্য 
তান 
তান-ঝালা 
তানপুরা 
তাঁনপেন 
তানসেন-ঘরাণ! 
তাস্তবত্তন্ত্রী 
তাভিল 

তাগ্ুরে 

তাঁমপুর 
তাম্ুরে। 
তাম্ুরিণ 

তার (রাঁগ লক্ষণ) 
তারগহণ 

তার (নাদ ) 
তারদ্ান 
তারপরণ 
তারসানাই 
তারস্থান 
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২১৯) ২৩৬৯) ২৮১ 
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১৭৩ 

৩১২ 
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১৫৩ 
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সপ পপ স্্সপপ পাপা 
পাপা পাস পাপা শা শেস্ পপ 

সপ শী সপ 

চস পপি শিপ পৌর 
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১২৫) ১৩৬ 
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তারা-ম্বরের-চিহন 
তারের মাপের চাট 
তারের লম্ব 

তাঁল 

তালিম 

তালের-চিহন 
তালের-ছন্দের-চিহ্ন 
তালের-বিভাগের-চিহ্ন 
তালের মাত্া-চিহন 
তালের মাত্রা-সংখ্যা 
তালের হষ্টি 
তালের-দশগ্রাণ 

তাস। 

তিত্তরী 

তিক্তিরী 

তিনতাল 
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তুম্বকী 
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তুরাণী 

তুরা 

তুণক ছন্দ 
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তেওড়া ( তাল) 
তেলেনা 
তেলেনার বোল 
তেহাই 

তোড়া 

তোম (বোল) 
তৌধত্রিক 
ত্রিকোন-চিহ্ন 
ত্রিকোঁন-ফলক 
ত্রিগত 

ত্রিতন্ত্রী বীণা 
'জিতাল ( ছন্দ ) 


গীত-বাছ্ম্‌ 
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ত্রিভিন্ন (গমক ) 
ত্রিবট 

ত্রিবর্ণ মধ্য! 
ত্রিশ্রুতি 
ত্রিশ্রজাতি 

ক্রটি 


থাম 
থাই-আলাপ 
থিমিলা। 


দগণ 
দও 
দগড়া 
দ্ণ্ডচিহ্ন 


দণ্ডমাত্রিক-স্বরলিপি 


দম 
দয়াবতী-শ্রুতি 
দুর 

দরবারী (রাগ) 
দশকুশী 

দশ-ঠাট 


৩৩০ | দৃক্ষিনী তাঁনপুর! 
১২৯ দক্ষিনী দোতার! 
১ | দক্ষিনী মুদ 

১০৬ । দক্ষিণী বীণ! 


৫৬ | দাঁড়ার ডা (বোল) 


দাগী-গান 
দা বীণ। 
ধ্াড়ি চিহ্ন 


৪৬১) ৪৭ 
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ধারী 
ধীরশঙহ্করাভরণ (রাগ) 
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ধৈবত 
ধ্বনিকোষ 
ধবান-ছিদ্র 
ধ্বনিপষ্টক 
ধবন্যাত্মক-নাদ 
ঞধ্পদের-বাণী 
ধপদের-ঘরাণ। 
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নাট্যলঙ্গীত 
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নাছ 

নাদতরঙ্গ 
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নামকীঙওন 
নামমালা-বাজ 
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১২৮ 

৯২ 

২০৮ 

৪৬৩ 


৩৩০৪ 


নিঃশঙ্ব-বীণা 
নিংশব-ক্রিয়া 
নিওলিখিক যুগ 
নিখাদ 

নিজতা৷ ( গমক ) 
নিধুবাবুর-টগ! 
নিবদ্ধ-গান 
নিক্স-নাদ 

নৈয় (গমক ) 
নিমেষ 
নিয়মিত-আন্দোলন 
নির্গীত 

নিষাদ 

নিক্জির কাঠ 
নীলের গান 
নৃপুর 

নেত্র-চক্র 
নেত্র-চিহ্ন 


নে, তে, রে, দীম, তান। 


নেদুনকুঝল 

নে বা নাই 

নোম তোম বোল 
ন্যাস-স্যর 
ন্যাসতরজ 


পকড 

পথাবজ 

পগণ 

পঞ্চম 

পঞ্চমুখ বাছ্যম 
শব্দস্ৃচী _২ 


শব্ব-স্থচী 


২১২ 
৬১ 
২৪৯৮ 
৩ 
৪৬ 


১৩২ 


৬৫ 


২০, ২১১ ৮৭) ৯০) ২০৯ 


৬৬ 


পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ 
পটতাল 

পটদীপ (রাগ) 
পটমণ্ডরী (রাগ ) 
পট্রী 

পটহ 

পট 


| পটুয়ার গান 


পট 

পণ্ডিত 

পতাকা €( কল ) 
পতাকা-চিন্ন 
পদবিদারী 
পদ্ম-চিহ্ন 

পদ্ম বীণ। 

পনব 

পন্থি 

পন্ভবরালী ( ঠাঁট ] 
পম্থাই 

পর্ন 

পরজ (রাগ) 
পরতলি 

পরতল।! 

পরতা (গমক ) 
পরদে 

পরমাঠা 

পরসাহ 
পরাতীক্ষ নাদ 
পরিবার্দিনী বীণ। 
পলট-তান 


১৮৫ 
১১৬ 
৩৭ 
৮৭ 
১৭৬, ১৮১ 
্৮্ণ 
১৮১ 
৫€ 
৩৩১ 
৭৬, 
৬৩ 
১০৬ 
৭১ 
৯৫ 
২১২ 
২৭৮ 
১৬৬১ ১৬৮১ ২০৫ 
৩৯ 
২৮৮ 
১৮২ 
৮৭ 
২৮১ 
১৮১ 
৪৬ 
১৮৭. 
৬৩ 


১২০ 


১২ 
8৯ 


৩৫৪ গীত-বাগ্ধম 

পাগড়ী ২৮১ | পীড়া (গমক ) ৪৬ 
পাক্কাসরণী ২০৯  পুকাঁর ৬৯ 
পাকাপঞ্চনম্‌ ২*৯ [ পুগী ৩*৪ 
পাখোয়াজ ১৬৩, ২৭১) ২৯২ ; পুন্গী ৩৪ 
পাঁচীলি-গান ১৫৫, ২৭৬ | পুখারগায়া ২৯২ 
পাঞ্তাবী ঠেকা ৫8, ১২৫ | পুনংন্বস্থান ( গমক ) ৪৬ 
পাঞ্তাব-ঘরাঁণ। ১২৬ । পুনরাবুত্তির মধ্যে বত্র-বন্ধনীর চিহ্ন ১০৫ 
পাঞ্জাবী-খডড। ১৩৪ প্রতি ২০৫ 
পাটকাটার-গান ১৫১] পুরিয়া (রাগ ) ৪৩ 
পাতকলা ৬১ পুরিয়া-কল্যাণ (রাগ ) ৮৭ 
পাতন ডঃ | পুরিয়া-ধনাশ্রী (রাগ) ৮৭ 
পাতিয়াল।-ঘরাণ। ১২৯: পুষ্ট নাঁদ ৫ 
পাঁণিশঙ্খ ৩৯১ ঈ পুড়ী ২৮১ 
পাব ৩৯ পূর্ণাঘাত ৬২ 
পাবিকা ২৯৮ | পূরবী (রাগ) ৮৭ 
পার্বন-গান ১৫৫ ৃ পূর্বা (রাগ ) ৮৭ 
পাবতী ৯০১ ৯১ ; পূর্ব-কল্যাঁণ (রাগ ) ৮৭ 
পারিজাত ৫২ ূ পৃরবী-ঠংরী ১৩৪ 
পাল।-গান ১৫৫ ূ পূর্বাধ ৮৬ 
পালা ঘাস ৩২৩ পূর্বা্গ ৮৬ 
পান্ধী বাহকের-গান ১৩৭ : পুধাল প্রধান-রাগ-লক্ষণ ৮৫ 
পাশে-শূন্ত-চিহন ১*৫  পূর্বমেলার্দ ৩৪ 
পিচ্ছোল! বীণা ১৮৪ | পূর্বাহত ( গমক ) ৪৬ 
পিচোলা বীণা ২১২ : পূর্বী ঠাট ৩৮, ৮৬ 
পিচ্ছোরা বীণা ২১২ । পেন|ক হব 
পিণাকী বাণ। ১৬৮ | পেন্না ২১৩ 
(পনাক ১৬৪, ১৬৮১ ১৭৫, ২১২ | পোস্ত-তাল ১৪১ 
পিখাগোরস ৯৫ | পৌরবী-মুচ্ছনা ৩১ 
পিপীলিকা-গতি ৬৫ | প্যাচদার মূকী যুক্ত বিস্তার ১২৭ 
পিল ( ব্রাগ ) ৩৭, ১৪১ প্যালিগুলিথিক যগ ২৯৮ 


প্রকম্পিত (গমক ) 
প্রচয় 

প্রতিমধ্যম 

প্রস্তার 

প্রতিষ্ঠা 

প্রতিহত (গমক ) 
প্রতীক স্বরলিপি চিহ্ন 
প্রতযনপাত 

প্রদীপকী (রাগ ) 
প্রধান তার 

প্রবেশ 

প্রবন্ধ 
প্রশ্থন 
প্রসন্দ, 
প্রারিণী বীণ। 
প্রনারিণী শ্রুতি 
প্রহর 

গুক্ষেপ 

প্রত স্বর 
গ্রীতি-্রুতি 
প্রেম-সঙ্গীত 
প্লাবিত (গমক ) 
প্লুত-মাত্র। 

প্রৃতি (গমক ) 


ফরদোস্ 

ফান 

ধাকের ক্ষেত্রে-চিহ 
ফেক 


শবা-ুচী 


৪৬ 
২৮ 
২৪ 
৬৯) ৬৫ 
৬৫ 


০, 


১২০ 
২১৩ 
১৬ 

৮৫ 

৬৮ 

২৩ 

১৬ 
১৪২ 
৪৬, ৪৭ 
৫৩১ ৬১ 


৪৬ 


১২৬ | বলিত (গমক ) 


সস 


। 
রঙ 
) 
॥ 
ঘ 
£ 


ফিকরাবন্দী কায়দ! 


ফিরত হান 


ফিরোজখানি গং 


ফুংকার যন 
ফের 


বন্র হ্বর 
বত্রিশ ঠাট 
বি 

বন 

বন্ধান আলাপ 
বাশ 
বজ্জ।ন্থর 

বণ 

বণ গণ 
বণালংকার 
বনী 

বক শঙ্খ 
বল-তান 

বল পেঁচ 
বল-সপাট তান 


| বলি (গমক ) 


৪৯) ১৭৩ ূ বল্পভ সম্প্রদায় 
১*২১ ১০৭ | বল্লকী বীণ! 
৪৯ | বসন্ত (রাগ ) 


৩৫৫ 


১৬৮০ ১২৫, 
১২৭১ ১৩, 
£৯ 

৭২ 

৯৪৯১৭ 


ণ৩ 


৯০২১ ১০৫ 


৪৯ 

৪৬১ ৪৭ 

৪৬১ ৪৭ 

১২৩ 

২০৩, ২১৪ 
৮৭১,৯৪১ ১২২ 


৩৫৩ 


বদস্ত-তৈরবী (রাগ ) 
বসম্ত-বাহার » 

বস্ত 

বস্থ চক্র 

বহিলব। অঙ্গের আলাপ 
বহুত্ব 

বাঠিছ্ণরিক যস্ত 
বাহুলীন বীণ। 

বাংলা গজল 

বা'ল৷ ঠূমরী 

বাংল! পদাবলী 


বাংল! টনিক সলফ! ম্বরলিপি 


বায়। 

বাশী 

বাশীর দোষ গুপ 
বাশ-তখজ 

বাইশটি পর্দার বীণ। 
বাইশ পর্দার সেতার 
বাউগ্ডেলের গান 
বাউলের গান 
বাওরা 

বাচন ভঙ্গী 

বাজের তার 

বাট 

বাট্। বণ। 

বাৎসলা রদ 

বাড়ল 

বাধা ন'যোগ 

বদ স্বর 

বাল ( বাঁখী ) 


গীত-বাস্ঠম 


৩৯ | বান গণ 

১২৮ | বাণ চত্র 

১১৪ | বাণ বীণা 

৩৫ : বামক 

১২৬ বামদেব মুখ 

৭৯ ! বাঁলাসরম্বতী 
১৬৩ | বায়জ নাদ 

২১৭ : বারি ( নাগশ্বরস) 


১৪১ | রাহিক 
১৩৫ | বাহার (রাগ ) 
১৪৫ ূ বাহারি 
৯৯ ৃ বাহাত্তর ঠা 
২৭৭ ; বিকর্ষ ( গমক ) 
২৯৭ | বিকর্ষণ ( গমক ) 
২৯৯ | বিকৃত-স্বর 
৩৩৩ | বিচিত্র বীণ| 
১৬৫ | বিজয় গণ 
১৬৫ | বিজয়-বাঁশী 
১৪৮ বিজয়-শঙ্খ 
১৪৮ | বিজলী তান 
১৪৭ | বিজাতীয় বাদী-সংযোগ 
১১৭ | বিডার 
২৪৭ | বিঢার 
৭৩ | বিতত যন্ত্র 
১৯১ | বিদারী 
৮৯ | বিষ্ভাপতি 
১৪৭ | রিছ্যুন্মালা ছন্দ 
«৫ | বিন্দুমাঁলী ছন্দ 
৭৮ | বিদ-যতি 
১১৭ | বিনটের বেড় 


৬৫" 

৩৫. 
২১৪ 
১৪ 


2 


৪৬ 
৯১ ২৩ 
১৯২ 


৬৫. 


৬) ৬ ৪১ 


৮ 


বিশ্যাস 

বিন্দু চিহ্ন 
বিন্দুমাত্রিক শ্বরলিপি 
বিন্দু বানের কায়দা 
বিপঞ্ষী বীণ! 
বিবাদী সংযোগ 
বিবাদী-ম্বর 

বিভাষা 

বিরামের চিহ্ন 


বিলম্বিতগতি মুচ্ছনা-চিহন 
বিলাশখানি টোড়ি (রাগ ) 


বিলপ্বিত লয় 
বিলাবল ঠাঁট 
বিলোম ক্রম 
বিলোম মীড় 
বিশাল মূ্ন। 
বিশ্রাম-স্থল 
বিশ্বরুতা 
বিষম-গ্রহ 
বিষুঃপদ 
বিষ্ুপুর-ঘরাঁণ। 
বিষণ দিগম্থর স্বরলিপি 
বিদারী 
বিসঙ্জিতা কলা 
বিস্তার আলাপ 
বিক্ষেপ 
বিক্ষিপ্ত কল! 
বীণা 
বীণ-সেহতার 
বীভতম রস 


শক-সুচী 


ণটৈ 
১৬১১ ১০৩ 
৯৯ 
১৬৬ 
১৬ 
৭৫) ১৬ 
৮ 
৮ 
১৩২, ১৬৫ 
১৩৭ 
৮৭ 
৬৩ 
২০) ৩৩) ৮৩ 
১ 
গ৭ 
৩১ 
৭৩ 
৩১ 
৬২ 
১৩৭ 
১৩৩ 
৯৮ 
৭৩ 
৬৩ 
১১২ 
৬১১ ৬৮ 
৬৩ 
১৬৩ ১৬৪ 
২৪১ 
৮৯ 


স্পা 


সথপ্াস্, 


বীর রস 

বৃত্ত ছন্দ 

বুন্দাধনী সারং (র 
বৃহুতী ছন্দ 

বেডে 


বেড়ামপাট 


বেতিয়া ঘরাণ! 
বেদ-চক্র 
বেনারস-ঘরাণ! 
বেনারসী-টুমরী 
বেণু 
বেলরা-বাণী 
বেহাগ (রাগ ) 
বেয়ার গনের-গান 
বেহাল। 
বৈরাগীর গাঁন 
বোলদার ঝাল! 
বোল (বাণী) 
বোলান-গান 
ব্রগান 
ব্রহ্মচক্র 
ব্রহ্ষতালম্‌ 
ব্রহ্মামত 
ব্র্যাকেট-চিন্ন 


ভখার ( রাগ ) 
ভগণ 

ভঙ্গিম। 
ভজন-গান 
ভড়ঙ 


গ ) 


১২৪১ * 
১৮৮১ ৩১৬ 
১১৮ 
১৪৩৬ 


১৩৭ 


৩৫ 
১১ 
৯১ 


১০৫ 


৮৮ 

৫৬, ৬৫ 
১৩৫ 
১৪ 
৩১১ 


৩৫৮ 


ভবানী 
ভয়ানক-রস 
ভরত বীণ। 
ভরত-মত 

ভা 
ভাওয়াইয়। 
ভাটিয়ার 
ভাটিয়ালি 
ভাটের-গান 
ভাঁগুবাছ্য 
ভাতখণ্ডে স্বরলি 
ভাছর-গান 
ভাব-সঙ্গীত 
ভারতীয় বেহালা 
াধাঙ্গ 

ভাষা 

ভাষ 


জলি 
শু 


পি 


[ভগ্র। 


বর; 
*২| 


য় 
না 

ভীমপলঞঙ্। (রাগ ) 
পীর 

ভুঙঞ্গ স্বরম 

তুরঙ্গ 

ভপাল-ঠাঁট 
ভূপাঁলী (রাগ) 
ভুষিকা-স্বর 

তরী 

ভেগগু 

তেরী 


৫1) 


€ 


৪৩, 


গীত-বাঁগ্ম 


৬৫ | ভৈরব (রাগ ) 
৮৯ | ভৈরবী (রাগ) 


২২১ ূ ভোগ 

৯১ | ভোগ। ভোগ 
১৩৫ ূ 

১৫২ | মমি 

৮৮ [মগ 

১৫০ | মর্দল 

১৫৫ ৃ মধ জোড 
২৯২ ূ মংসরী'কত। 
১০১ ূ মন্তকেকিলা বী 
১৫৪ মতা ছন্দ 
১৪২ | মদস্তী শর্ত 
১৬৭ মধুকরী 

৮১ ; মধুবস্তী” 

৮২ | ম্প্যনাদ 
১৭৭ | মধালয় 

১১৮ মধ্যস্থান 
২১৮ মধ্যম 

২০৮ | মুরপাম গাঁম 
১৪৬ | মন্ক। বা মেনকা 
৩১১ | মনসা র-পান 
৩০৪ | মনোহরসাহী 
৩১১ ূ মমোরঞ্চনী 
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গ্রন্থ-পঞ্জী 


আশুরঞ্জনীতত্ব 

উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত 
এসরার মুকুল 

এসরার তরঙ্গ 

কীত্ন (বিশ্ববিগ্ঞ।লয় সংগ্রহ) 
কীতন গীতি প্রবেশিক। 
গাতহ্ত্রসাঁর 

তবলার কথ 

তবলাবিজ্ঞান ও বানা 

দ্বিতীয় দিলী বিষু্পুর 

প্রাচীন ভারতের সঙ্গীতচিস্ত। 
বাংল। ছন্দমাল। 

বাংলার লোকপাহিত্য (৩য় খ্ড 
এঁক্যতান স্বরলিপি 

বিষুত্পুর ঘরাণ। 

ভক্তি রত্বাকর 

ভারতীয় সঙ্গীত-প্রসঙগ 
ভ্রাম্যমানের দিনপঞ্জিক। 

মুঘল তারতের সঙ্গীতচিন্ত। 
যন্ত্রকোষ 

যন্ত্ক্ষেত্রদী পিকা 

রাগকপায়ণ 

হিন্দুসঙ্গীত 

সঙ্গীত ও সংস্কৃতি (১ম ও ২ষ খণ্ড) 
সলীতশান্ত্ প্রবেশিক। 

সঙ্গীত চন্দ্রিকা 

সঙ্গীতসার 

তত্ববোধিনী 


শ্রক্ষেত্রমোহন গোস্বামী 
শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র 

শীস্বরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাষ 
শ্রীববামপ্রলন্ন বন্দ্যোপাধ্যার 
শ্রীথগেন্্রনাথ মিত্র 

সঙ্গীতাচাঁধ কৃষ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীহবোধ নন্দী 

শ্রীরবিন্দ্রকুমার বস্থ 

শ্রীরমেশচজ্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

ডাঃ অমিয়নাথ সান্তাঁল 

পণ্ডিত মধুস্দন বাচম্পতি 
শ্রীআশুতোষ ভট্রাচাষ 
শ্রীক্ষেত্রমোহন গোম্বামী 
শ্রদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় 
ঠাঁকুর নরহরি দাস 

ডাঃ বিমল রা 

দিল পকুমার রায় 

শ্র9াজ্যেশ্বর মিত্র 

রাজা স্যার শৌীন্রমোহন ঠাকুর 
শ্ীন্বরেশচন্দ্র চক্রবর্ত 

প্রমথ চৌধুরী 

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ 
রাজা স্তার শোৌরীন্দ্রমোহন ঠাঁকুর 
সঙ্গীতাচাষ গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্ীক্ষেত্রমোহন গোত্বামী 
সম্পাদক-_শ্রীদিজেন্্নাথ ঠাকুর 


'নঙগীতজ্ঞকে স্স্মরণ 
পঙ্গীতস্দর্শন 

'হাঁমারে সঙীতরত্ু 

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতপদ্ধতি 
হিন্দী-বাংলা 'অভিধাঁন 

*হিন্দী শব্দ-সাঁগর ( অভিধান ) 


হিন্দী-উ্দি “শব্দকোষ 
আইন-ই-আকবরী 
তুহাঁফতুল-হিন্দ, 
নগমাঁতে আসরফী 
মাঁদেনূল মুসীকি 


্রন্থ-পপ্তী ৩৭৫ 
হিন্দী 


বিলায়েৎ হুসেন 

পণ্ডিত সুদর্শনীচার্ধ 
শ্রীলক্মীনারায়ণ গর্গ 

পণ্ডিত বিষুনারাঁয়ণ ভাতখণ্ডে 
শ্রীগোঁপালচন্দ্র বেদ্াস্তশাস্ত্ী 
নাঁলন্দ৷ বিশ্ববিদ্যালয় 


উরু 


মহম্মদ মুস্তাক খান 
আবুল ফজল 

মীর্জা খ! 

মহম্মদ রজ্জা 

করম ইমাম 


কিতাঁব-অল-কাঁফী ফিল-মিউজিক (আরবী) হুসেন ইবন জাইলা 


চতুর্দণ্তী প্রবেশিকা 
নারদীয় শিক্ষা 
'পঞ্চমমার সংহিতা 
পাণিনীয় শিক্ষ। 
বৃহদেশী 

নাট্যশাস্ত 
মানমোলাস 
যাঁজবন্ধ্যীয় শিক্ষা 
রাগতরঙ্গিনী 
রাঁগবিবোধ 
রাঁধাগোবিন্দ সলীতসার 
সঙ্গীত নময়সাঁর 
স্গীতরাজ 





স্ংস্কৃত 


ভেঙ্গটাঁমথী 
নারদ মুনি 
নারদ মূনি 
পাণি।'ন মুনি 
মতঙ্গ মুনি 
ভরত মুনি 
সোমেশ্বর 
যাজ্ঞবন্ক্য মুনি 
লোচন কবি 
সোমনাথ 
মহারাঁজ! প্রতাপ সিংহ 
পার্খদেব 
মহারাণ! কুস্ত 


হিন্দী মাসিক পত্রিকা--"্সঙ্গীত”-হাথরাল শ্রীলক্্ীনাঁরায়ণ গর্গ 


৩৭৬ গাত-বাছ্যম্‌ 


সঙ্গীতচুড়ামণি কবিচক্রবর্তী জগদেকমন্ল 
সঙ্গীত দামোদর পণ্ডিত শুভঙ্কর 

সঙ্গীত পারিজাত পণ্ডিত অহোবল 

সঙ্গীত মকরন্দ নারদ 

নঙ্গীত রত্বাকর শাঙ্গ দেব € এ্যাঁভেয়ার সংস্করণ ). 
সঙ্গীতোপনিষদ সাবরোদধার স্বধাকলশ 

হৃদয়-কৌতুক হৃদয়নারা য়ণ 

হৃদয়-প্রকাশ | 

ভরত-ভাষ্যম্‌ নাশ্যদেব 

স্বরমেল কলানিধি রামামাত্য 

পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ (51751151) 71505190100) পণ্ডিত কালাঁগ্ডে 

বীণা প্রপাঠক পরমেশ্বর 

শুার-সাবিত্রী পণ্ডিত রঘুনাথ নায়ক 
তৌধ্যত্রিক সম্পাদক শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র 

বালক ৮. জ্রীযুক্তা প্রতিভা দেবী 
ভারতী »  শ্রীজ্যোতিরিজ্্রনাথ ঠাকুর 
সুর ও সঙ্গীত (প্রবন্ধ ) » রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
সঙ্গীত-চিস্তা (প্রবন্ধ ) » রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

সরছন্দা ( বাংল! ) ». আীনীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায় 
সঙ্গীত-কোধ ৮. শ্রীবিমলাকাস্ত রায়চৌধুরী 


বহু সঙ্গীতগ্রন্থ পত্রিকা ইত্যাদি সংগ্রহে থাকলেও এবং বহু সঙ্গীত গ্রন্থের" 
পরিচয় জান। থাকলেও সকল গ্রন্থের নাম প্রকাঁশ করা সম্ভব হয়নি, কেবলমাত্র 
এই পুস্তকে যে সকল গ্রন্থের উল্লেখ আছে এবং এই গ্রন্থ সংকলনের সময় 
যে সকল গ্রস্থের সাহায্য নেওয়1 হয়েছে তাদের নামই এই গ্রন্থপঞজীভে 
স্থান পেয়েছে । 


